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উীচিল্রণে 


নিবেদন । 


রাঁজকার্ধ্য উপলক্ষে এক সময় আমাকে মেদিনীপুর জেলার গ্রায়ে 
গ্রামে ঘুরিতে হইয়াছিল ; সেই সময় বহু প্রাচীন কাঁতি দৃষ্টিপথে পতিত 
হওয়ায় এবং নানাপ্রকার কিন্বদত্তী শ্রতিগোচর হওয়ায়। মেদিনীপুর 
জেলার একখানি ইতিহাস লিখিবাঁর ইচ্ছা মনের মধ্যে উদিত হয়। 
তাহাবই ফলে, বিগত দশ বৎসর যাবৎ সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়া যে 
সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই একত্রে গ্রথিত করিয়া! 
মেত্নীপুরের ইতিহাসের এই কঞ্কালধানি জন সমাজে প্রকাশ 
করিলাম । ভবিষ্যতে কোন যোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক ইহার অবয়ব সম্পূর্ 
হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে। 

মেদিনীপুরের ইতিহাপ বাঙ্গাল! ও উড়িস্তা উভয় প্রদেশের ইতি- 
হাঁসের সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এক প্রকার বলা যাইতে পারে, 
এই ছুই প্রদেশের ইতিহাসের ছুইটা অধ্যায় লইঘ়াই মেদিনীপুরের 
ইতিহাস। সেইজন্য এই ছুই প্রদেশের ইতিহাসের মহিত যুগে যুগে 
সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়! মেদিনীপুরের এই ইতিহাসধানি রচনা করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছি। বর্তমান যুগের লববপ্রতিষ্ঠপ্রত্ততত্ববিদূগণের লিখিত 
এঁতিহাপিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি, প্রাচীন শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা, সর- 
কারী দপ্তরখানায় ও স্থানীয় প্রাচীন জমিদারদিগের বাটাতে রক্ষিত 
পুরাতন কাগজ পত্র ও প্রচলিত কিন্বদন্তী অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছে। মেদিনীপুরের কথা লইয়া ইতঃপূর্বে যে সকল দরকারী 
রিপোর্ট, পুস্তক বা গ্রবন্ধাদি গ্রকাশিত হইয়াছে তাহ! হইতেও আমি 
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অনেক সাহায্য গাইয়াছি। তন্মধ্যে স্থযোগ্য ভেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেঃ ডিরেক্টর 
অব. ল্যাও রেকর্ডস্এর পার্শন্াল য্যাসিষ্টেন্ট পৃজ্যপাদ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত 
বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের “]11092০:6--4, 30005. 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

মেদিনীপুরের ইতিহাসের প্রথম ভাগে জেলার ভৌমিক বিবরণ, 
এতিহাসিক বিবরণ এবং প্রাচীন কীত্তিগুলির পরিচয় প্রদান করা 
হইল । দ্বিতীয়ভাগে সেকালের তমলুক, চন্ত্রকোণা» বগড়ী প্রভৃতি স্থানের 
অর্ধ স্বাধীন রাজবংশগুলির ও আধুনিক জমিদারবংশগুলির ইতিহাস, 
প্রসিন্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, লোক সংখ্যা ও লৌকতত্ব, জাতিতত্ব, 
শিক্ষা» সমাজ, ধর্, ভাবা ও সাহিত্যের কথা? অবষি, জম! ও রাজন্বের 
বিবরণ, রাস্তা ঘাটের পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হইবে। 
কিন্তু এই স্থলে দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, আমার ক্রটীতেই 
হউক আর দুরদৃষ্ট বশতঃই হউক, এই গ্রন্থ মধ্যে কতকগুলি মুদ্রাকর 
প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে । গ্রন্থখানি প্রেসে দিবার পরেই এই কয়েক 
মাসের মধ্যে চাকরী উপলক্ষে আমাকে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের 
ছয়টা জেলার মফস্থলে নানাস্থানে কোথাও দশ দিন, কোথাও বার দিন 
মাত্র থাকিয়! ঘুরিয় বেড়াইতে হইয়াছে । এই কারণে প্রুফগুলি আমি 
নিজে দেখিতে পারি নাই বা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা দেখাইবার 
সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতেও পারি নাই । ফলে বর্ণাগুদ্ধি ত আছেই, অন্য 
রকমের কয়েকটী ভূলও থাকিয়া! গিয়াছে । যথা,_-২৮ পৃষ্ঠায় ছাপ! 
হইয়াছে “বাট ক্রোশ', বাট মাইল' হইবে; ৯৬ পৃষ্ঠার কিয়দংশ পুনরায় 
৯৭ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছে; ১৬৩ পৃষঠান্ব “এতিহাসিক যছুনাথ সরকার 
না হইয়া! 'এতিহাপিক ষছুনাথ মঞ্জুমদার+ হইয়া! গিয়াছে; ৩৮৪ পৃষ্ঠার 
শেষ পঙ্ক্ির 'পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুদের মত অক্জহীন হইয়াছে? 
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কথাটা, এক অদ্ভুত রকমে ছাপা হইয়া গিয়াছে । পাঠকগণ দয়া করিয়া 
দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধ লেখকের এই ক্রুটী মার্জনা করিলে বাধিত হইব । 
এই গ্রন্থ রচনায় যেদিনীপুর নাঁড়াজোলাধিপতির সুযোগ্য 
ম্যানেজার আমার অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বন্থুর নিকট হইতে 
আমি নানাপ্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। কালিকা প্রেসের স্বত্বাধি- 
কারী অন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত শরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় অল্প সময়ের মধ্যে 
পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়া দিয় আমাকে উপরূত করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে 
ষে সমস্ত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সে গুলি আমার সোদর প্রতিম 
সথহৃদ্‌ স্থপ্রসিদ্ধ চিত্রকর মেদিনীপুরের স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস 
কাননগো আমার জন্য বিশেষ ক্ষতি ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদীয় 
পুত্র শ্রীমান্‌ মানববন্ধু ও ছাত্র শ্রীমান্‌ সুধাংশ্ততৃুষণ ঘোষ ও শ্রীমান্‌ 
শজুচরণ সাহার সাহায্যে সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিয়! দিয়াছেন। তাহার 
খণ অপরিশোধ্য | তারতীর তৃতপুব্ব সম্পাদিক৷ মাতৃষ্বরূপিণী শ্রীমতী 
স্ব্কূমারী দেবী আমাকে ছুইখানি ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়া অন্ধু- 
গৃহীত করিয়াছেন গ্রন্থকারের রচন! তাহার অনুজ শ্রীমান্‌ ফতীশচন্ত্র, 
শ্রীযান্‌ জগদীশ চন্ত্র, শ্রীমান্‌ জগচন্্র, শ্রীমান্‌ জ্যোত্গাকুমার ও শ্রীমান্‌ 
যামিনীকুষারের সাহায্যে সমাপ্ত হইয়াছে । তাহাদের অনুপম প্রিয়স্থতি 
ষে ইহার অঙ্গে এরূপভাবে জড়িত হইয়া থাকিল তাহা আমার অস্তরে 
চিরকাল অস্কিত থাঁকিবে। ৃ 
পরিশেষে, মেদিনীপুরের ইতিহাস লিখিবার কোন জাবশ্কত! আছে 
কি-না এবং ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত যোগাতা। না থাকা সত্বেও 
কেন যে আমি এই দুরূহ কার্ষেয হস্তক্ষেপ করিয়াছি, সে সম্বন্ধে ছু'টা 
কথা বঙ্গিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। মনম্বী বঞ্িমচন্ বাঙ্গালার 
ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন-_-“সাহেবেযা যদি পাখী 
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মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস 
নাই। গ্রীণলগ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরী জাতির ইতিহাসও 
আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাত্্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে 
নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, 
রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস 
নাই। ** *বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কথন মানুষ 
হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এই বংশ হইতে কখন মানুষের 
কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কথন মানুষের কাজ হয়না। তাহার 
মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিষ্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত 
নিম্বই জন্মেমাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীর মনে 
জানে যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল ছুর্বল-_অসার, আমাদিগের 
পূর্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহার! ছূর্বল, অসার, গৌরব- 
শৃন্ঠ তিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির তরসা করে না-চেষ্টা করে না। চেষ্টা 
ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।” 

মেদিনীপুর বঙ্গের একটী প্রধান জেল! বলিয়া পৰিগরণিত হইলেও 
অসাড় ও নিশ্চেষ্ট বলিয়া এই জেলার একটী অখ্যাতি বনুদিন হইতে 
চলিয়া আসিতেছে । কেন যে মেদিনীপুরের এইরূপ দুর্নাম হইল তাহা! 
নির্ণয় করা সুকঠিন। মেদিনীপুরের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস 
আলোচনা করিলে বরং তাহার বৈপরীত্যই পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন- 
কালের তাত্রলিপ্ত নগর এই মেদিনীপুর জেলাতেই ছিল। এই জেলার 
বাতন নগর বৌদ্ধযুগের সেই মহাসমৃদ্ধিশালী দন্তপুর নগরেরই হীন 
পরিণতি । মধ্যযুগে এই প্রদেশেরই এক রানপুত্র উৎকল জয় করিয়া 
তথায় বাঙ্গালীর বিজয় পতাঁকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। কবিকম্কণ 
মুকুন্দরাম এই জেলারই এক রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার মনোহর 


চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। শিবায়ন রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
এই জেলাতেই. জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর গরিষ্ঠ 
মহাপুরুষ তারত-গৌরব প্রাত-ম্যরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ভাসাগর মহাশয়ের 
জন্মভূমিও এই মেদিনীপুর । বর্তমান যুগের রাষ্ীয় আন্দোলনের 
ইতিহাসেও মেদিনীপুরের স্থান কাহারও পশ্চাতে নয়। পঞ্চদশ বর্ষ 
পূর্ব্বে কংশাবতী তীরে প্রাদেশিক সম্মিলনে মেদিনীপুরের অধিবেশনে 
চরম স্বরাজবাদের মহামন্ত্র প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল। মেদিনীপুরের 
ইতিহাসে. সেই সকল প্রাচীন ও আধুনিক কথার আলোচনা করা 
হইয়াছে । যেদিনীপুরের অতীত বা বর্তমান যে অসার বা গৌরবশন্ঠ 
নহে তাহা দেখানই এই গ্রন্থের উদ্দেস্ত | 

তার পর বঙ্ষিমচন্দ্র অল্গত্র লিখিয়াছেন--“বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, 
নহিলে বাঙ্গালার ভরসা! নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি 
লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। 
মা! যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আননদ। আর 
এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার 
গল্পেকি আমাদিগের আনন্দ নাই? আইস আমরা সকলে মিলিয় 
বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর 
করুক; ক্ষুত্র কাট দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাঙ্জ নয়, সকলে 
যিলিয়া করিতে হইবে ।” এই মহাজন বাক্যই আমাকে এই কার্যে 
অনুপ্রাণিত করিয়াছে । আমার ক্ষুত্র শক্তিকে উৎদ্ধ করিয়াছে। 
ইহাই জামার নিবেদন । 
কাখি, মেদিনীপুর, 
৯লা আঙ্ষিন, ঠা | উযোগেশচন্রবন্থ। 


সূচীপত্র । 


প্রথম অধ্যায়-_ ভৌগোলিক অবস্থান। 


সুদূর অতীত কাল--১, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ রাজয--১। পু, ও সুস্ত 
রাজ্য--২ সুস্ত ও তাত্রলিপ্ত--8, উৎকল রাজ্য-_-৫, উড়্দেশ_-৬৭ 
প্রাচীন উৎকলের রাজস্ব বিতাগ--৭, কর্ণস্বর্ণ রাজ্য--১০, মালতুম বা 
মন্পভূমি-১১, রাঢ়দেশ--১১, আক্বরের রাজন্ব বিভাগ--:২, তমলুক 
দেশ_১৭তানদেশ--১৮, সাজাহানের রাজস্ব বিভাগ--২*+ মুশিদৃ- 
কুলীর রাজস্ব বিতাগ--২৪, চাকুলা মেদিনীপুর--২৪, মেদিনীপুর 
জেলা_২৫। 


দ্বিতীয় অধ্যায়_প্রাক্কৃতিক বিবরণ ও ভূবৃত্বান্ত। 


প্রাকৃতিক বিপর্ধযয়--২৭। তৃমি প্রকতি--২৮, প্রান্কৃতিক সৌন্র্য্য-_ 
৩৯, নদ নদী--৩০) নদ নদীর গতি পরিবর্তভন--৩১, জল বায়ু ও ্বাস্্- 
৩৪) পশু পক্ষী ও সরিস্থপাঁদি--৩৪, আবাদী ও অনাবাদী ভূমি-_-৩৫, 
কুষিজদ্রব্য--৩৬, ফসলের নাম ও জমীর পরিমাণ--৩৮) বৃক্ষলতা ও 
ফলমূল-_৩৯+ জেলার আয়তন--৪*) মহকুমা ও থানা-৪*, পুলিশ- 
ট্েশন_-৪৯ সদর মহকুমা--৪৯, মেদিনীপুর সহর--৪২) খড়গপুর-_88, 
আনন্দপুর ও কেশিয়াড়ী--8৫, লোয়াঁদা--৪৬, সবঙ্গ-__৪৬, সদর 
মহকুমার অন্যান্ত স্বান_-৪৭, কীথি মহকুমা_-৪৭, কীধি সহর--৪৮) 
কাথির সমুদ্রতীরবর্তা স্থান সমূহ--$৯, কাথি মহকুষার অন্ঠান্ত স্থান-__ 
৫*) তমলুক মহকুমা_-৫১? তমনুক সহর--৫২, তমবুক মহকুমার 
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অগ্ঠান্তস্থান--৫২, ঘাটাল মহকুমা--€৫৩, ঘাটালের শিল্প--€৩, ক্ষীরপাই, 
বীরসিংহ ও অন্তান্ত গ্রাম--৫৫, পরগণা বিতাগ--৫৬, গ্রাম ও 
নগর--৫৮। 

তৃতীয় অধ্যায়-_প্রাচীন কাল। 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ--৫৯, বৈদিক যুগ--৬১, আর্য অধিকার-_ 
৬৫, তাম্রলিণ্ডের নামোত্পতি--৬৬, মহাভারতীয় কাল-_-৬৮, বক 
রাক্ষসের কাহিনী--৬৮, বকৃভিহির বাগ্দী জাঁতি-__৭*, তাঅধবজ রাজার 
কাহিনী--৭১, মেদিনীপুর জেলার প্রাচীনত্ব_-৭৩। 


চতুর্থ অধ্যায়-_হিন্দুরাজত্ব, তাজ্রলিগু রাজ্য । 


তাত্রলিপ্ডে জৈন প্রভাব-_৭৫, বৌদ্ধযুগে তাত্রলিণ্_-৭৬, গঙ্গরিন্ডি 
বা গণুরিন্ডই রাজ্য ৭৮, তাত্রলিপ্তে অশোকের অধিকার--৮০। তাত্রলিপ্ডে 
খারবেলের অধিকার--৮১, কুষাঁণ সাত্রাজ্য ও গুপ্তাধিকারে তাশ্রলিপ্ত- 
৮২, তাম্রলিপ্ডে প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রা--৮৪, ফাহিয়ান_-৮৬, বোধিধন্__ 
৮৬, ইউয়ান-চোয়াং--৮৭) ই-চিউ--৮৮, অন্ঠান্ত পৰিব্রাজকগণ-_-৮৯ 
চানুক্য রাজবংশ--৯*, পালবংশ ও রাজেন্দ চোল--৯১, শুর রাঁজবংশ 
ও দক্ষিণ রাঢ় রাজ্য--৯৩, সেন রাজবংশ ও অনস্ত বন্দী চোড় গঙ্গ--৯৫, 
তাঅলিপ্তের রাজ! দেব রক্ষিত ও দেব সেন--৯৮, তামলিপ্তের রাজা 
গোপীচন্দ্র ও কালুভুঞ1--৯৯, তাত্রলিপ্তের প্রাচীন রাজবংশ--১*২, 
তাত্রলিপ্তে গঙ্গবংশ--১*৫, তাত্রলিপ্তের বাণিজ্যধ্যাঁতি--১০৮। 


পঞ্চম অধ্যায় হিন্দুরাজত্ব, উৎকল রাজ্য। 


কলিঙ্গ বা উৎ্কল রাজ্য_-১৯১, বুদ্ধ দত্ত--১৯১, দস্তপুর বা দাতন 
১১৩, উতৎ্কলে সমুদ্রগুপ্--১১৫, বাগভূষ ও ব্যাপ্ররাজ--১১৫ 
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উৎ্কলের কেশরীবংশ--১১৬, দগ্তৃত্তি রাজ্য-_-১১০। রাজা ধর্পাল-_ 
১১৭, রাজা লাউসেন--১২১, ধর্মমঙগল ও ধর্্পৃজা _১২২, রাজ! জয় সিংহ 
--১২৩, রাজা কর্ণকেশরী ও রাজা বিক্রমকেশরী-_১২৩, কর্ণগড়--১২৫) 
রাজা প্রাণকর ও রাজ মেদ্বিনীকর-__১২৭, গবংশের রাজত্বে মেদিনী- 
পুর জেলা__-১২৯, ষালঝিট৷ দণ্ডপাঠ ও গোপীনাথ পষ্টনায়েক--১২৯, 
নারায়ণপুর দগ্ডপাঠ ও গন্ধব্বপাল-_ ১৩০, জৌলিতি দণ্ডপাঠ ও কালিন্দী 
রাম সামন্ত--১৩০, নইর্গ। দগ্ুপাঠ ও প্রতাপ ভঞ্জ--১৩১, জলেশ্বর 
দণ্ডপাঠ ও বিশি বিভাগ--১০২, ভঞ্জভূম দণ্ডপাঠের রাজবংশ-_ ১৩৩, 
রাজা বীরসিংহ--১৩৪, রাজা ম৬রাি:হ. কুমার সিংহ ও জাষদার 
সিংহ--১৩৪, রাজা স্ুরথসিংহ__-১৩৫, বগড়ী ও চন্দ্রকোণা রাজবংশ-__ 
১৩৬, হোসেন সাহের উড়িয্তা আক্রমণ_-১৩৭, মেদিনীপুরে 
শ্রীরঞ্চ চৈতগ্ত--১৩৯, মেদিনীপুর জেলায় মুসলষান অধিকার 
প্রতিষ্ঠা_-১৪* ৷ 


বষ্ঠ অধ্যায়__মুসলমান অধিকার, পাঠানরাজত্ব। 


হিজলীতে মুসলমান রাজ্য--১৪২, তাটাদেশ-_-১৪২, হিজলী রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার তারিখ_-১৪৩, তাক্জ খা মশনদ আলীর পূর্ব পরিচয় _-১৪৫, 
সিকান্দর আলী--১৪৭, বাহাদুর খা ও জইল থাঁ-১৪৮, ঈশা খাঁ_-১৪৯, 
পতপাপিতত।৫ হিজলী অধিকার--১৪৯, ঈশ] খার এতিহাসিকত্ব 
১৫০, বলভদ্র দাস--১৫৫, হিজলীর প্রাচীন রাজবংশ--১৫৯, ভীমসেন 
মহাপাত্র--১৬০ সদ্দাশিব দাস__-১৬১, মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী 
১৬২, সলিম খাঁ-_-১৬৪, ভ্যালেনটীনের পুস্তকে হিজলীর কথা--১৬৬; 
যোগল পাঠানে সংঘর্ষ--১৬৯, যোগলমারীর যুদ্ধ_-১৭*, আফগান 
বিজ্লোহ--১৭১, পাঠান রাজত্বে মেদিনীপুর জেলা -১৭২। 


৮ 

জপ্তম অধ্যায়_মুসলমান অধিকার, তমোগলরাজত্ব। 

তোভরমল্লের রাজস্ব বিভাগ--+১৭৫) মোগল রাজহ্থে জমিদার-- 
৯৭৬, মেদিনীপুরের প্রাচীন জমিদার বংশ--১৭৭, মেদিনীপুরে সাজাহান 
--১৭৯, নরমপুরের মস্জিদ--১৮১, হিজলীতে ইউরোপিয় বণিক-_ 
১৮২, হিজলীতে মগ ও পটু খিজ দস্থা--১৮৩, হিজলীতে ফৌজদারী 
প্রতিষ্ঠা--১৮৭, হিজলীর সরবোল1 -_-১৮৮, সুলতান সুজার সুবাদারী 
--১৮৯) বাঙ্গালায় ইংরাজ কোম্পানী--১৯০, মোগলের সহিত ইংরাজের 
সংঘর্ষ ও হিজলী অধিকার--১৯১, হিঙ্রলীর যুদ্ধ--১৯৩, শোভাসিংহছের 
বিদ্রোহ-_১৯৬, বাঙ্গালার জমিদার--২০*, মোগল রাজত্বে শাসন ও 
বিচার প্রধা_২০১, আলীবদ্দী খা ও বর্গার হাঙ্গামা--২*৩, 
সিরা'জদদৌল! ও পলাশীর যুদ্ধ--২০৫, মেদিনীপুরের ফৌজদাঁর রাজারাম 
সিংহ--২০৫, মেদ্দিনীপুরে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠা--২*৭। 

অষ্টম অধ্যায়_মহারাস্ট্রীয় উপদ্রব ব! বর্গীর হাঙ্গাম।। 

মারহাট্রা অভ্যুদয়-_২০৯, বঙ্গে বর্গী-২৯০ মেদিনীপুরে মোগল 
ও বর্গার প্রথম যুদ্ধ_-২১*, মহারাষ্ট্ীয় সেনাপতি তাস্কর প্ডিত--২১২, 
বর্গার অত্যাচার_-২১৩, মেদিনীপুরের ফৌজদার মীরজাফর খা--২১৪, 
রায়বনিয়া দুর্ঘ-২১৫, কোট দেশের বিরাট রীজ।--২১৬, কটাসিন দূর্গ 
-_-২১৭, মেদিনীপুরে আলীবদ্দখ ও সিরাজদন্দৌলা--২১৮, আলীবদ্দীর 
সন্ধি_২২০, মারহাট্টার সন্ধি ভঙ্গ ও মেদিনীপুর আক্রমণ--২২০ 
মহারা্ী সেনাপতি শ্রীতট--২২১, পটাশপুরে বর্গী--২২৩, সেনাপতি 
নিলু পঙ্ডিত_-২২৫, সাহাবন্দরের ভূঞা-_-২২৬, ময়ুরতঞ্জের রাজা-_২২৬, 
পাইকার! ভূঞা--২২৭, দ্বিতীয় মারহাট্র যুদ্ধ ও বার পরাজয়-২২৮। 

, নবম অধ্যায়-_ইংরাজ শাসন কাল। 
চাঁকলা বর্ধমান ও চাকল! মেদিনীপুরের পরগণা-_-২৩, চাকলা 
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হিজলীর পরগণ1--২৩২, মেদিনীপুর জেলার পরগনা! বিভাগ--২৩৩, 
কোম্পানীর রাজত্বে অশান্তি ও বিদ্রোহ-_২৩৫, চুয়াড় ও পাইক সৈন্য 
--২৩৬, চুয়াড় বিদ্রোহ--২৩৭, জঙ্গল মহালের জমিদার--২৩৭, ঘাট- 
শিলার বিদ্রোহী জমিদার--২৩৮, মেদিনীপুরে চুয়াড় হাকঙ্গামা--২৩৯, 
চুরাড়দিগের অত্যাচার-__২৪০, চুয়াড় দমন-_-২৪২, পাইকান জমী-- 
২৪৩, জঙ্গল মহাঁল জেল1--২৪৪১ বগড়ীর নাব্রক হাঁঙ্গামা-_২৪৫) নাএক 
দলপতি অচল সিংহ-২৪৭, নাএকদিগের পরাজয়_-২৪৭, সন্যাসী 
উপদ্রব-২৪৮, সিপাহী বিদ্রোহ--২৫০। ষেদিনীপুরে ফরাসীিগের কু্ী 
ও ব্যবসা-বাণিজ্য -২৫৪, কোম্পানীর কুঠী ও কারবার-২৫৭হিজলীর 
লবণ কাঁরবার-_-২৫৮, লবণ প্রস্থত প্রণালী--২৬০, কোম্পানীর লবণ 
ব্যবসায়_২৬২, লবণ মহালের ইজারদ্বার_-২৬৫, সল্ট ডির্পাটমেন্ট ব! 
নিমক বিভাগ-_২৬৭, জালপাই মহাঁল-__২৬৯, রাজস্ব বিভাগ--২৭০) 
বিচার ও শাসন বিভাগ _-২৭৪, রাজপুরুষগণ-_২৭৯, ডিস্ীষ্ট বোর্ড--. 
২৮০, শতবর্ষ পূর্বে মেদিনীপুর--২৮১, স্কুল কলেজ-_২৮২, আইন 
আদাঁলত_-২৮৩, লোক সংখ্যা ও আথিক অবস্থা--২৮৬, নৈতিক চরিত্র 
২৮৭) মন্তপান-_২৮৮, জেলার সন্ত্ান্ত ও ক্ষমতাশালী বাক্তি--২৮৯, 
অন্্র শন্্ু ও ছর্গ_-২৯০, ধন-সম্পর্ভি-_-২৯১, গবর্ণমেন্টের উপর সাধারণের 
বিশ্বাস_২৯২, উপাধি বিভরণ প্রথা__২৯৪, উনবিংশ শতাব্দী--২৯৬। 
দশম অধ্যায় প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী। 

কীর্তি ও কাহিনী--৩০* তমলুকের কপাল মোচন তীর্থ-_৩০২, 
ঘোরিয় বংশীয় গৃহপতি -৩*৪, বর্গভীম! দেবী--৩*৫, বর্দভীমার মন্দির 
--৩*৮, জিষুহৰির মুত্তি--৩১০) গৌরাঙ্গ মহাপ্রভ্‌--৩১১, খাটপুকুর-_ 
নেতা ধোপানীর পাট--৩১২, লেপ্টেন্তান্ট ওহারার সমাধি_-৩১২, 
ময়নার ধর্ধঠাকুর--৩১৩,ময়ন! গড়_-৩১৩ম হিষাঁদল রাজবংশের কীন্তি-- 
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৩১৪, নন্দীগ্রাম ও রায় পাড়ার মন্দির--৩১৫১ দৌরো পরগণার মন্দির 
ওষৃত্তি-_৩১৫, চন্ত্রকোণা সহর-_-৩১৬, মন্লেশ্বর ও উজন্লাথ মহাদেক__ 
৩৯৬১ দ্বাদশঘ্বারী ছুর্গ__৩১৭+ বামগড় ও লালগড় ছূর্গ-৩১৮, রঘুনাথগড় 
ও অযোধ্যা--৩৯৯, লালজীউ ও রঘুনাথ জীউর রথ--৩২*, রাজমাতার 
কীন্তি ও সন্গ্যাপীদের যঠ--৩২০, সাহেব ভাঙ্গা_-৩২১, বেড়াবেড়ার 
সমাধি ক্ষেত্র-_৩২১, ঝাঁকরার দী্ধি--৩২২, পিঙ্লাসের সাকো--৩২২, 
শোভাসিংহের কীত্তি--৩২৩, নাড়াজোল গড়-_-৩২৪, লঙ্কাগড় 
ও সখাদ গ্রামের মঠ--৩২৪, মেদিনীপুর সহরের দুর্ঘ_-৩২৫, হিন্দু দেব- 
দেবীর মন্দির--৩২৭, মস্জিদ ও পীরস্থান__৩২৮, গীর্জা ও সমাধি ক্ষেত্র 
--৩২৯) পিয়ার্স সাহেবের সমাধি--৩৩০, পদ্মাবতী ঘাট ও কয়েকটা 
পুদ্করিণী--৩৩১, গোপগিবি-_-৩৩১, গোপ প্রাসাদ--৩৩৪, আবাসগড় 
৩৩৪, কর্ণগড়__৩৩৫, থড়েগশ্বর মহাদেব ও হিড়ন্বডাঙ্গা-_-৩৩৭, 
পীর লোহাণী সাহেব--৩৩৭, রষ্কিনী দেবী--৩৩৯, বীর সিংহের গড়__ 
৩৩৯, কালনাগিনী দেবী--৩৪০) বোল! দ্ীঘি--৩৪*, বলরামপুর গড়-_ 
৩৪২, কলাইকুণ্ডা গড়--৩১২, জকপুর ও মালঞ্চ--৩৪৩, ভুড়ভুড়ি 
কেদার--৩৪৪, বাণুল দেবী হাতেশ্বর জীউ ও থণেশ্বর জীউ--৩:৫, 
গড়কিল্লা ও আলিশার গড়-_৩৪৫, গাহাজীউ পীর--৩৪৬) মাঝি রাজার 
গড়--৩৪৬, আড়ঢা গড়--৩৪৭, নেড়। দেউল ও ঝাড়েম্বর মহাদেব__ 
৩৪৭, গড়বেতার রায়কোটা দুর্দ_৩৪৮, গড়বেতার পুক্করিণী_-৩৪৯, 
সর্বমঙ্গলা দেবী- ৩৪৯, কামেশ্বর মহাদেব ও রাধাবল্লভ--৩৫১) কৃষ্ঃরায় 
জীউ-_৩৫১) গোয়ালতোড়ের পঞ্চরত্ব__৩৫১, উড়িয়া সাইর মন্দির-_ 
৩৫২, বগড়ীর অন্ত কয়েকটী মন্দির_৩৫২, ঝালদার দুর্দ--৩৫২, 
কাশীজোড়া রাজ্য_-৩৫৩; কানাইসর পাহাড়-_৩৫৩) রামগড়, লালগড় 
ও শিলদা_৩৫৫, ঝাড়গ্রাম ও জামবনী গড়--৩৫৬, মেল! বাধ ও 
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কেবেন্দার বীধ--৩৫৬, চন্দ্রশেখর মহাদেব-_৩৫৬, রাজদহ মাতা--৩৫৭, 
ঘিপাকিয়ারাদের প্রস্তর স্তম্ত--৩৫৭, রামেশ্বর নাথের মন্দির_-৩৫৮, 
তপোবন--৩৫৮, খেলাড় গড় ৩৫৯) চন্দ্ররেখ গড়--৩৬০, গোবিন্দ 
জিউর মন্দির_-৩৬১, কমলপুরে প্রাপ্ত কৃর্য্য মৃত্তি-৩৬১, কেশিয়াড়ীর 
সর্ঘমঙ্গলা-_-৩৬২, কাশীশ্বর ও কপিলেশখবর মহাদেব--৩৬৫, জগন্নাথ 
দেবের মন্দির ও গুগ্ডিচ1 বাড়ী--৩৬৬, কুরুমবেড়ার ছুর্গ_-৩৬৬ 
মোগলপাড়া ও তলকেশিয়াড়ীর মস্জিদ্‌--৩৬৯, কেশিয়াড়ীর কয়েকটী 
পুষ্ষরিণী_-৩৬৯, নারায়ণগড়ের হান্দোল গড়--৩৭১, নারায়ণগড়ের 
চারিটী দরজ_-৩৭৯, ব্রহ্জাণী দেবী__৩৭২, রাণী সাগর--৩৭৩, 
ধলেশ্বর মহাদেব--৩৭৩, ভদ্রানী দেবী--৩৭৩, বিনয় গড়-_-৩৭৪, 
সাহ সুজা মস্জিদ্‌--৩৭৪, তুলশীচারার যাত্রা ও বাখরা বাদের 
মেলা৩৭৪, তন ও চৈতন্তদেব-_-৩৭৫, শ্যামলেশ্বরের মন্দির__ 
৩৭৫, বিগ্তাধর পুষ্করিণী_-৩৭৬, শরশস্ক দীঘি--৩৭৭, ধর্মমসাগর-_-৩৭৮, 
শশিসেনের পাঠশালা_-৩৭৯, সাতদৌল গ্রাম--৩৭৯, মনোহর- 
পুর ও খগ্ডরুই গড়-৩৮০, এগরার মন্দির--৩৮০, কৃষ্ণ সাগর ও 
নেগুয়ার কাছারি_-৩৮৯, অমর্শীর মুকছুম সাহেব--৩৮২ পঁচেট 
গড়-- ৩৮২, কাঁজলা গড়--৩৮২, গড় বাস্থদেবপুর ও গড় কিশোর 
নগর-_-৩৮৩, বাহিরী গ্রামের প্রাচীন কীন্তি--৩৮৩, জাহাজ বাধ! তেতুল 
গাছ--৩৮৫, খাজুরী বন্দর-_৩৮৬) খাজুরীর সামাধি ক্ষেত্র--৩৮৯, কাঁউি- 
খালীর আলোক প্তন্--৩৯১, হিজলীর মস্ঞ্িদ-_-৩৯ ১, মেহদীনগর-_ 
৩৯৩, হিজলীর জাহাঞ্জ ঘাট--৩৯৩, কপাল কুগুলার পরিকল্পানাক্ষেত্র-_ 
৩৯৩, দৌলতপুরের প্রপ্তর যু্তি_৩৯৬, নন্দকুমার পুষ্করিণী-__৩৯৬, 
কাথির সব্ভিবিন্তাল অফিদ-_-৩৯৭, কীথির প্রস্তর মৃত্তি__৩৯৮ ] 
পরিশিষ্ট লোকসংখ্যা--৩৯৯। 


চিত্র সূচী । 
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শিলদাঁর পাহাড় 

চন্দ্রকোণার মন্দির 

মিএ বাজারের মস্জিদ্‌, মেদিনীপুর 
শ্যামলেশ্বরের মন্দির, দাীতন 

কর্ণগড়ের বহিদৃশ্থি 

গড়বেতার একটা প্রাচীন মন্দির 
বঙ্গোপসাগর 

বর্গভীমার মন্দির, তমলুক 

কাখির প্রস্তর মুন্ডি 

দণ্ডেশ্বর ও মহামায়ার মন্দির, কর্ণগড় 
হিজলীর মস্জিদ্‌ 

নরমপুরের মস্দ্ধিদ্‌ ৫ 
পুরাতন জেল বা মেদিনীপুর দুর্দের একাংশ 
দেওয়ান খানার মস্জিদ্‌, মেদিনীপুর 
বাহিরীর প্রাচীন মন্দির . 
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মেদিনীপুরের ইতিহাস 





এসন্বিশ্পিউ । 


মেদিনীপুর জেলার লোকসংখ্যা । *% 
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মাতৃভাষায় যাহার! চিঠিপত্র লিখিতে ও পড়িতে পারে-_ 
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ইংরাজী ভাষায় যাহার! চিঠি পত্রে লিখিতে ও পড়িতে পাবরে-_ 
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*. ১৯২১ খুষ্টান্দের আদমস্মারীর ফাইনাল £রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়ায় 
উহার সংখ্যা দেওয়া হইল না। দ্বিতীয় ভাগে উহ দেওয়া হইবে। এন্থলে ১৯২১ 
খৃষ্টাবের প্রাথমিক গণনার কেবল মোট সংখ্যাটা প্রদত্ত হইল । 








০্দিনীগ্ুুলেস্ ইতি 


৮৮ শী শা শিশ্ীি 


ভৌমিক বিবরণ। 
প্রথম অধ্যায়। 


ভৌগোলিক অবস্থান । 


সুদূর অতীতকালে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, 

তখন বঙ্গোপসাগরের উত্তর-সীম! ছিল রাঁজমহল-পর্ধতমালা। ক্রমশঃ 

মহাসমূদ্রের লীলাভূমি দক্ষিণাতিমুখী হওয়ায় ইদানী- 

স্তন বঙ্গদেশের “ব'ঘ্বীপ সহ সহঅ নদনদীসহ 

সাগরগর্ভ হইতে উখিত হইতে আরন্ত করে। ক্রমে গঙ্গ। ও ব্রহ্মপুত্রের 
পলিতে পুষ্ট হইয়া বর্তমান বঙ্গদেশের সৃষ্টি হইয়াছে। * 

নবোখিতা বঙ্গভূমি প্রথমে ভিন্ন জাতির বাসভূমি থাকিলেও, আর্য্য- 

গণ পরবন্তিকালে এই সজল সুফলা শস্তগ্তামলা বঙ্গভূমিতে রাজস্ব 

বিস্তার করিয়া আর্ধ্যসত্যতা সংস্থাপিত করিয়া- 

লব রে বন ছিলেন। প্রাচ্য-তারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ নাষে 

তিনটি রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই তিনটি 

প্রাচ্য-জনপদ প্রাচ্য-সত্যতার কেন্দ্র ছিল। ভূতপূর্ব ভারতের এই 

তিনটি প্রাচ্য জনপদের ন্যায়, ধর, শিক্ষা ও বাণিজ্যের গৌরব একদিন 


সুদুর অতীতকাল। 
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২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


কেবল ভারতবর্ষে নহে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমন্ত জগতের সত্যপ্রদেশে 
বিস্তৃত হইয়াছিল।* সে দিন চলিয়া গিয়াছে; ইতিহাসে কেবল 
তার ক্ষীণ স্বৃতিটুকু রাখিয়া গিয়াছে । 


অতীত গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে আর্ধ্তারতের সেই তিনটি প্রাচীন 
জনপদের নামও এক্ষণে বিলুপ্ত বলিলেই চলে; তাহাদের সীমা- 
নির্দেশও প্রত্বতত্বের তিমিরাবরণের অন্তরালে পড়িয়া নানা জটিল 
সমস্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে। প্র্তন্্বিদ্গণ এই তিনটি জনপদের 
মোটামুটি যে সীমানির্দেশ করিয়া। থাকেন, তাহা হইতে জানা যায় থে, 
"বর্তমান রাজসাহা ও ভাগলপুর বিভাগের নন্নিহিত প্রদেশটিই প্রাচীন 
'্-বাজ্যের অন্ত ছিল: উত্তরে ভাগীরথী হইতে দক্ষিণে গোদাবনীর্জী 
নদী পর্যন্ত কলিঙ্গের সীমা বিশ্কৃত ছিল এবং 'অঙ্গ ও কলিগ্ের পুর্ব- 
প্রদেশটিই বঙ্গ নামে অভিহিত হইত | এই সীমানির্দেশান্পারে প্রাচীন- 
কালে বর্ভমান মেদিনীপুর জেলার সমস্ত ভূভাগ প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজোর 
অন্তর্গত ছিল। বিশ্বকোধ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ স্ব প্রাচ্য- 
বিদ্ভামহার্ণৰ লাখয়ছেন, “এখনকার মেদিনীপুর, উড়িয্যা। গঞ্জাম ও 
সরকার তৎকালে কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।”+ 
উত্তরকালে আধ্যভারতের এই প্রাচ্য বিভাগে অঙ্গ, বঙ্গ ও 
কলিঙ্গ ব্যতীত পুগু, ও সুদ্ধ নামে আরও ছুইটি নূতন রাজ্য সংস্থাপিত 
হয়। সুপ্রাচীন সাহিত্যে এই পাঁচটি রাঙ্জে- 
রই নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবংশে 
একটি আখ্যায়িকা৷ আছে, দৈত্যরাজ বলির পরী স্ুদেষ্চার গর্ভে 


পু, ও হুন্ধ বাজয। 


ক বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি স্বর্গীয় নারদচরণ 
িত্রের গঠিত আভভাবণ। 
1 জন্মভূণি পত্ভিকা--১ম থণ্ত--৪৪৮ পৃষ্ঠা। 


ভৌমিক বিবরণ । ৩ 


দীর্ঘতম] ধষির উরপে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণড, ও সুদ্ধ নামে পাঁচ পুন্র 
জন্মগ্রহণ করেন, তাহারাই এই পঞ্চ-রাজ্যের সংস্থাপয়িতা। * স্বর্গীয় 
পণ্ডিত উম্েশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের মতে দীর্ঘতমা খধি খুঃ পূর্র্ব ১৬৯৯ 
শব্দে বর্তমান ছিলেন । 1 

বায়ু বিষ, মতস্ত, মার্কগেয় প্রভৃতি পুরাণগুলিতেও এই পীচটি নাম 
একসঙ্গে দুষ্ট হয়। প্রত্বতন্্বিদ্গণ প্রাচীন পুণ্ড, ও সুঙ্গ রাজ্যের ষে 
সীমানির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা বায় যে, এই দুইটি রাজ্য 
পূর্বোক্ত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এই তিনটি রাজ্যের অংশবিশেষ লইয়াই 
গঠিত হইরাছিল। উইলপন্‌, কানিংহাম প্রনৃতি পঞ্ডিতগণের মতে 
বর্তমান রাজসাহী বিভাগের পশ্চিমোত্তর-প্রদেশটিই অর্থাৎ প্রাচীন অঙ্গ- 
রাজ্যের দক্ষিণাংশই পরবপ্তিকালে পুগু, রাজ্য নামে অভিহিত হুয় এবং 
কলিঙ্গ-রাঞ্যের উত্তরপূর্ধাংশ লইয়া ই সুঙ্গ-রাজ্য গঠিত হইয়াছিল শ্রীযুক্ত 
বিজরচন্্র মজুমদার মহাশয় বিস্তর প্রযাণাদির দ্বার! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
ঘে, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই প্রাচীন সুক্গ-রাজোর 
অন্তর্গত ছিল এবং উক্ত জেলার অন্তর্গত প্রাচীন তামলিপ্ত নগরটি 
সেই রাজের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইত। বদ্ধমান ও মেদিনীপুর 
জেলার পুর্বসীমা ধরিয়া যে রেখাটি পাওয়া যায়, তাহারই পূর্বতাগে 
বঙ্গরাজ্য এবং পশ্চিমে সুঙ্গরাজ্য ছিল, ইহাই তাহার মতে নিদিষ্ট । 
সুক্গরাজ্যের সীম! এ স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে কলিঙ্গ-বাজ্য 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।$ ইহা হইতে অনুমান করা৷ যাইতে পারে 
যে, বর্তমান বর্ধমান বিভাগের প্রায় সমস্ত ভূভাগ সুঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইত। 
* হরিবংশ-_৩১ অধ্যায় 
+ গড়ের ইতিহাস--রজনীকাস্ত চক্রবর্তী__২ পৃষ্ঠা । 
+ নব্যভারত পত্রিকা_মগ্রহায়ণ ১৩১৭__“বঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ । 





৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


অপেক্ষাকৃত পরবন্তিকালে নুঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী তাঅলিপ্ত-নগরী 
একটি বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় রাজধানীর নামান্থুসারে এ রাজ্য 
“তাঅলিপ্ত'রাজ্য নামেও সময়ে সময়ে পরিচিত হইত । 
কোন কোন সাহিত্যে এই দুই নামে আবার দুইটি 
পৃথক্‌ রাজ্যের নামোল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায় । মহাভারতের সভাপর্কে 
লিখিত আছে যে, ভীম দিগিজয়ে আসিয়। পুগুদেশাধিপতি বাসুদেব 
ও কৌশিকীকচ্ছনিবাঁসী রাজা মনৌজা এই ছুই বীরকে পরাজয় করিয়া 
বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবমান হন। পরে তাত্রলিপ্ত ও সুক্ষদিগের অধীশ্বর 
এবং সাগরকুলবাসী শ্রেচ্ছগণকে পরাজয় করেন। * আধুনিক 
বঙ্গদেশের পূর্বভাগই তখন বঙ্গদেশ এবং পশ্চিমভাগই পু, দেশ 
নামে আর্$ভহিত হইত। জানা যাইতেছে, ইহাদের দক্ষিণেই সমুদ্রোপ- 
কুলে সুন্ধ ও তাশ্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল। কবি দণ্ডীর রচিত দশকুমার- 
চরিতেও সুঙ্গ-রাজ্যের নামোল্লেখ আছে। দীখোলিপ্ত বা তাত্রলিপ্ত 
তৎকালেও সুক্ষ-রাজ্যের রাজধানী ছিল। তথায় দেশীয় ও বিদেশী 
জাহাজ সকল থাঁকিত। দশকুমারচরিতে লিখিত আছে যে, তাশ্রলিপ্ত 
হইতে জাহাজে চড়িয়৷ তিনি রাক্ষদ্দিগের দেশে উপস্থিত "হন এবং 
তথায় রামেস্থ নামক এক যবনের সহিত যুদ্ধ করেন। দশকুমার- 
চরিতের ষষ্ঠ উচ্ছবাসের নায়ক মিত্র গুণ্তকে রাজপুত্র ভীমধন্বা এই স্থানে 
সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। + পঙ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, 


সুন্ধ ও তাত্রলিপ্ত। 


%* মহাভারত-সভাপর্ধ্ব, ৩১ অধ্যায়, ২১-২৫ শ্লোক। 

+ অনেকে মনে করেন, দশকুমারচরিত খুষীয় ৬ষ্ঠ শতার্বীতে লিখিত; কিন্ত 

মহাষহোপাধ্যা় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শান্তী মহাশয়ের মতে উহা খ্বঃ রর দ্বিতীয় শভা- 
বীতে লিখিত। 


ভৌমিক বিবরণ । ৫ 


মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বর্তমান তমলুক নগরটি প্রচচীন দামোলিপ্ত 
বা তাশ্রলিপ্ত নগরের হীন পরিণতি । * | 

সুক্ধ ও তাত্রলিপতরাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমে পু রাজ্য,পূর্বে বঙ্গরাজ্য, 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিষে কলিঙ্গ-রাজ্য, এইরূপ নির্দেশই 
জানা যাইতেছে । নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, “কলিঙ্গ-রাজ্য বর্তমান 
তমলুকের সীমান্ত হইতে আরন্ত হইয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল।” 1 তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে, তখন বর্তমান 
মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পূর্ব তৃতাগের অধিকাংশই সুঙ্ ও তাশ্রলিপ্ত 
রাজ্যের অন্তভূতি হইয়াছিল। অবশিষ্টাংশ__যাহা তমনুকের দক্ষিণ- 
পশ্চিমে অবস্থিত, উহাই কেবল কলিঙগ-রাঁজ্যের অন্তর্গত ছিল। উত্তর- 
কাঁলে এই বিতাগেরও পরিবর্তন হয়) 

গরবর্ঠিকালের সাহিত্যে আমর| উৎকল ও উড় নামে আরও ছুইটি 
রাজ্যের নিদর্শন পাই। রঘুবংশে কালিদাস কপিশ! নদীর পরপার 
হইতেই উৎকলের সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। 
কপিশা নদী বর্তমান মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া 
প্রবাহিতা কীসাই বা কংসাবতী নদীর নামান্তর । কালিদাসের বর্ণনা- 
যতে উৎকলদেশের দক্ষিণেই কনিঙ্গ-রাজ্য ছিল। রদুবংশে দেখিতে 
পাওয়া যায়, রঘু স্বীয় রাজধানী হইতে সুঙ্ধদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্য জয় 
করিয়া পূর্ব-মহাসাগরের তালীবনস্তাম উপকণ্ঠে সুন্ধরাজ্যে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে উৎকলবাসিগণ তাহার পথ প্রদর্শক 


উৎকল-রাজ্য। 
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+ জন্মভূমি পত্রিকা--১ম খণ্ড ৪8৮ পৃষ্ঠা। 


৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


হইলে, তিনি তথা হইতে কলিঙ্গদেশীতিমুখে যাত্রা করেন। * মার্ক- 
গেয়পুরাণেও দেখা যায়, উৎ্কলবাসীব। একদিকে কলিঙ্বের, অপরদিকে 
মেকলের (বর্তমান রায়পুর জেলার আদিম অধিবাসী ) সহিত সংসষ্ট । 
সুপগ্ডিত পার্জিটার সাহেব (ঢা. 0. 18186 7১]. ][. 0.5.) এই 
উক্তি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে উৎকলদেশ মেদিনী- 
পুর জেলার দক্ষিণাংশ ও বালেশ্বর জেলা লইয়! গঠিত হইয়াছিল। 1 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উৎকল-রাজ্য প্রাচীন কলিক্-রাজোর 
উত্তরাংশ লইয়াই গঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সাঁরদাচরণ মিত্র মহাশয় 
এই কারণে “উৎ্কল” শব্দ 'উত্তর-কলিঙ্গ' শব্দের অপত্রংশ বলিয়া মনে 
করেন।$ 

কলিঙ্গদেশের অংশবিশেষ লইয়া যেরূপে উৎকলদেশ গঠিত 
হইয়াছিল, আমাদের মনে হয়, পুগু-রাঁজ্যের অংশবিশেষ লইয়াই সেই- 
রূপ উড়দেশের উৎপত্তি হয়। সম্ভবতঃ আধু 
নিক ছোটনাগপুর প্রদেশ, মযুরভগ্ত, কেউঝর 
প্রভৃতি গড়জাত মহা'ল, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ ও বাকুড়া জেলার 
দক্ষিণাংশ লইয়া উড্ভদেশ গঠিত ছিল । শ্রীযুক্ত পার্জিটার সাহেবও এই 
মতাবলম্বী। শ পরবর্তিকাঁলে উৎ্কল ও উড একই রাজ্য বলিয়া 


উড়দেশ। 





প রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ ৩৫ শ্লোক । 
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তৌমিক বিবরণ। ৭ 


পরিগণিত হয় এবং সে সময় উহার সীমারও অনেক পরিবর্তন হইয়া- 
ছিল। উৎকলেরই অন্য নাম উড়িষ্যা। ৃ 
উৎকল ও উড্দেশের পূর্বোক্ত সীমানিদদশ হইতে জানা যায় যে» 
প্রাচীনকালে মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশ-__ঘাহা কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল, পরবর্তী সময়ে সেই অংশই উৎকলের অন্তততি এবং পশ্চিম- 
দিকের কিয়দংশ উড্ভদেশের অন্তভূতি হইয়াছিল। উডিষ্যার সুবিখ্যাত 
জগন্নাথ দেবের মন্দিরে মাদলাপাঞ্তী নামে কতকগুলি অতি প্রাচীন 
হস্তলিখিত তালপত্র আছে। সেইগুলি হইতে উড়িষ্যার অনেক 
প্রাচীন কথা জানিতে পারা যায়। তৎকালে 
চা উড়িষ্যা একত্রিশটি দণ্ডপাঠে এবং এ দণ্ডপাঠগুলি 
আবার ১১০টি বিশিতে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে 
নিয়লিখিত ছয়টি দণ্ডপাঠ বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তনিবিষ্ট 
হয় ৪১) টানিয়া, (২) জৌলিতি, (৩) নারায়ণপুর, (৪) নইর্গীঃ 
(৫) মালবিটা, (৬) ভঙ্জভূম-বারিপাদা। টানিয়! দণ্ডপাঠের মধ্যে 
কাকরাচোর, জলেশ্বরচোর, দাতুনিয়াচোর, নারাঙ্গাচোর, বিনিসারা 
বা বালিসরাচোর ও ব্েড়ইচোর নামে ছয়টি বিশি ছিল। এখনও এই 
নামে কয়েকটি পরগণা বালেশ্বর ও মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যমান থাকিয়া 
প্রাচীন বিশিগুলির পরিচয় দিতেছে। জলেশ্বর অগ্ঠাপি টুনিয়া 
জলেশ্বর নামে পরিচিত। বর্তমান কীথি মহকুমার অধিকাংশই মাঁল- 
ঝিটা দণ্ডপাঠের অন্তভূতি ছিল। মাদলাপার্্রীতে উল্লিখিত নারায়ণ- 
পুর ও বর্তমাম নারারণগড় পরগণা একই স্থান বলিয়া অন্থুমিত হয়। 
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৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


গরবর্তিকালের গ্রন্থ আইন-ই-আক্বরীতে “নারায়ণপুর ওরফে খান্দার” 
নামে একটি মহালের উল্লেখ আছে। বর্তমানকালে খান্দার নামেও 
একটি পরগণা দুষ্ট হয়। থান্দার ও নারায়ণগড় পরগণা পাশাপাশি 
অবস্থিত। তগ্ীভূম নামে শালবনী ও কেশপুর থানায় একটি পরগণা 
আছে; বারিপাদা এক্ষণে ময়ূরভপ্রের করদরাজ্যভূক্ত। মধু 
ভঞ্জের রাজার রাজধানী এই বারিপাদায় অবস্থিত। শালবনী হইতে 
বারিপাদা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশটি তগুভূমি-বারিপাদা দণ্ডপাঠের অন্তর্গত 
ছিল বলিয়। বোধ হয়। তৎকালে এই দগ্ডপাঠটির অধিকাংশই নিবিড় 
জঙ্গলাবৃত ছিল; ভূমিজ নামে এক শ্রেণীর আদিম আধিবাসী এই 
স্থানে বাস করিত। সম্ভবতঃ তাহাদের নামান্ুসারেই এই স্থান ভূমিজ- 
ভূম বা ভগ্তভূম নামে পরিচিত হইয়াছিল। এখনও এই প্রদেশের 
স্থানে স্থানে নিবিড় জঙ্গল বিদ্মান; তথায় ভূমিজগণও বাস 
করিতেছে। 


নইর্গা ও জৌলিতি দগ্ডপাঠ দুইটি কোন্‌ স্থানে অবস্থিত ছিল, 
সঠিক বল! যায় না। তবে উক্ত দগডপাঠ দুইটি টানিয়া, মালবিটা, 
নারায়ণপুর ও ভঙ্জভূম-বারিপাদা দণ্ডপাঠের সহিত উল্লিখিত হওয়াতে 
এই ছুইটি দণ্ডপাঠও যে উহাদের নিকটবস্তী কোন স্থানে ছিল, তাহা 
বলা যাইতে পারে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় অনুমান করেন, 
এগরা থানার নেগু'য়া নামক স্থানটির অপত্রংশ নামে নইগ!। বা নাই 
দণ্ডপাঠের পরিচয় পাওয়া যায়। এগরার উল্লেখস্থলে এখনও লোকে 
“এগরা নেগু'য়া” বলিয়া থাকে । ইংরাজাধিকারের প্রথমাবন্থায় নেগ্ড- 
য়াতে কাথি মহকুমার ফৌজদারী কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল; উহা তখন 
নেগু'য়া মহকুমা নামে পরিচিত হইত। বর্তমানকালের মেদিনীপুর 
জেলার যে অংশ উৎকলের অন্তভূতি ছিল বলিয়! অনুমান করা যায়, 


ভৌমিক বিবরণ । ৯ 


সেই অংশের থানাগুলির সহিত প্রাচীনরালের ছয়টি দণ্ডপাঠের 
স্থাননির্দেশ করিতে গেলে মোটামুটা দেখা যায় যে, বালেশ্বর জেলার 
কিয়দংশ ও দ্রীতুন থানা লইয়া টানিয়া দণ্ডপাঠ এবং নারায়ণগড় 
থানা লইয়া নারার়ণপুর দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল। রামনগর, কাথি, খাজুৰি 
ও তগবান্পুর থান! লইয়া মালবিটা দণ্ডপাঠ থাকা সম্ভব এবং মেদিনী- 
পুর, কেশপুর, শালবনী, খড়গপুর, বিনপুর, ঝাড়গ্রাম ও গোপীবল্লপত 
পুর থানা এবং ময়ূরতপ্র-রাজ্যের অধিকাংশ লইয়াই বোধ হয় ভঞ্জভূম- 
বারিপাদ! দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল। তাহা হইলে এ প্রদেশের যধ্যে এগরা, 
পটাশপুর ও সবঙ্গ এই তিনটি থানার ভূভাগ বাকী থাকিয়া যাইতেছে। 
স্থৃতরাং আমাদেরও মনে হয়, মনোমোহন বাবু যে অনুমান করিয়া- 
ছেন, বর্তমান নেগুয় গ্রাম প্রাচীন নাইর্গা দণ্ডপাঠের পরিণতি, তাহা 
অমূলক না হইতেও পারে । এগরা ও পটাশপুর থানা দুইটি পাশাপাশি 
অবস্থিত; ছুইটি থানাতে প্রাচীন হিন্দুকীন্তির নিদর্শনও আছে; 
সম্ভবতঃ এই দুইটি থানা লইয়াই নাই! দণ্ডপাঠ এবং সবঙ্গ থান। 
লইয়! জৌলিতি দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল । মেদিনীপুর জেলার মানচিত্র 
হইতে দেখা যায় যে, সবঙ্গ থানার পার্থে ৮:15, নারায়ণগড়ের 
পার্থে পটাশপুর এবং তৎপরে এগর] থান! অবস্থিত। মাদলাপাঞ্জীতেও 
যেরূপ ভাবে দণ্ডপাঠগুলির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও আমাদের 
অনুমান সমধিত হইতেছে। উক্ত তালিকায় যথাক্রমে জৌলিতি, 
নারায়ণপুর ও নাইগার নামোল্লেখ আছে। 


মাদলাপা্জীর এই দণ্ডপাঠ-বিতাগের মধ্যে তাত্রলিপ্ত বা তমলুকের 
নাম নাই। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, তৎকালে তাত্র- 
লিপ্ত একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল) উহা! উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল না। : 
তালিপ্ডের দক্ষিণ হইতেই উড়িব্যার সীমা আরম্ভ হইয়াছিল । মাদলা- 


১০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


পাজীর পূর্বোক্ত বিভাগ হইতেও উহ্হাই উপলব্ধি হয়। তমলুকের 
দক্ষিণেই সবঙ্গ থানা বা জৌলিতি দণ্ডপাঠ ছিল দেখা যায়। 
খুষটীয় সপ্তম শতাবীতে সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান 
ছোয়াং যখন ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাশ্রলিপ্ত- 
রাজ্য দেখিয়া গিয়াছিলেন। সে সময় কিছুদিনের 
করছিবর্ণ রাজ্য । জন্য কর্ণনুবর্ণ নামে আরও একটি রাজোর উৎপ্তি 
হইয়াছিল। যুশিদাবাদ নগরীর ছয় ক্রোশ দক্ষিণে ভাগীরধীর দক্ষিণ- 
তটে যে একটি প্রাচীন নগরের ভগ্রাবশেষ ভূগ্ভে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, 
দেখা যায়, কোনও কোনও এতিহাসিকের মতে উহারই প্রাচীন 
নাম কর্ণসুবর্ণ; অধুনা রাঙ্গামাটী নামে অভিহিত ।* আমাদের 
কিন্তু অন্যরূপ মনে হয়। উক্ত পরিব্রাজক পৌগু,বর্ধন হইতে 
কামরূপ, তথ! হইতে সমতট, সমতট হইতে ত্রানলিপ্ত, তাঅলিপ্ত 
হইতে কর্ণনুবর্ণ এবং কর্ণস্থববর্ণ হইতে উড়িষ্যাষ় গমন করিয়াছিলেন । 
তাহারই লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তাত্রলিপ্ত হইতে 
কর্ণস্ুবর্ণ ও কর্ণস্ুবর্ণ হইতে উড়িষ্যার পরম্পর দূরত্ব ৭০* লি (প্রায় 
১৪০ মাইল) ছিল। ইউয়ান চোয়াের ভ্রমণকালে জাজপুর উড়িষ্যার 
রাজধানী ছিল। এই জাজপুর ও তায ্রলিপ্ত উভয়ই সুপরিচিত স্থান। 
বাঙ্গালার মানচিত্রের উপর জাজপুর ও তাম্্লিপ্ত হইতে ৭০* লি দীর্ঘ 
ছুইটি রেখা অক্কিত করিলে, উভয় রেখা বর্তমান সিংহভূম জেলার 
মধ্যে কোন স্থানে সংযুক্ত হয়। আমাদের মনে হয়, এই সিংহভূম 
জেলার কোন স্থানে পরিব্রাজকবপিত “কি-লো-ন-স্-ফ-ল-ন” বাঁ কর্ণ- 
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স্বর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রত্বতত্ববিদ্‌ জেনারেল কানিংহাম 
সাহেবও এই মতাবলম্বী। | | 

ইউয়ান চোয়াঙের পরবর্তী সময়ে রচিত মাকণেয়পুরাণে কর্ণ- 
নুবর্ণের নাম নাই।1 তবে বাকুড়া ও মানভূম জেলায় মাল- 
পাহাড়ীদের একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের কথা আছে। 
জানা গিয়াছে, খাকুড়া-বিষুপুরের প্রাচীন 
রাজবংশ মাল বা! মল্লজাতীয় ছিলেন; মেদিনীপুর জেলার কিয়- 
দংশও অগ্ঠাপি মালভূম বা মল্লভূম নামে পরিচিত। ইহা হইতে 
অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রাচীন উড়্দেশের কিয়দংশও 
পরবর্তিকালে কর্ণন্বর্ণ-রাজ্যের অন্তভূতি হইয়াছিল; পরে আরার 
এ ভূভাগের কিয়দংশই মল্লভূম নামে পরিচিত হয়। 

পরবস্তিকালে সুন্গ বা তাস্্রলিপ্ত রাঁজ্যের স্বাতন্ত্য নষ্ট হইয়া গেলে,. 
উহার কিয়দংশ .উৎকলের সহিত মিলিত এবং অবশিষ্টাংশ রাঢ়দেশ 
নামে পরিচিত হয়। এই সময় রাচদেশ বলিতে 
প্রায় সমস্ত পশ্চিষবঙ্গকেই বুঝাইত। মহাভারতের 
টিকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, “সুক্গাঃ-_ রাঢাঃ”, সুঙ্গই রাঢ়দেশ। খৃষটায় 
একাদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণ মিশরের প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ়- 
দেশের নাম পাওয়া যায়। | 

“গোঁড়ং রাষ্ট্রমুত্তমং নিরুপমা তথাপি রাঢ়াপুরী 
ভূরিশ্রে্টিকনামধামপরমং তত্রোতমা ন পিতঃ1” 


রাঢ়াদেশ উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় নামে ছুই ভাগে বিতক্ত ছিল। 


মালভূম বা মল্লভুনি। 


রাটদেশ। 


ক 19750100168] ১৪৪) [২০০০:৮৮০1, ৮1], 1.9. | 
+ সথপঙ্ডিত উইলসন সাহেবের মতে মার্কেয়পুরাণ খঃ নবষ কি দশম 
শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। 


১২ মেদিনীপুরের ইতিহাস 


বর্তমান হুগলী ও হাবড়া। জেলা এবং মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ দক্ষিণ” 
রাঢ়ের অন্তত বলিয়া পরিগণিত হইত। দক্ষিণরাঢ়ের দক্ষিণপীম! 
'হুইতে উৎকলের সীমা আন্ত হইয়াছিল। উৎকলের সীম! উত্তরে 
রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় বর্তমান মেদিনীপুর জেলার প্রায় 
সমস্ত ভূভাগই সে সময় উৎকলের অস্তভূতি হয়। চৈতন্যতাগবতে 
ভাগীরথীর পশ্চিমপার হইতেই উৎকলের সীমা আরম্ভ ং চৈতন্যদেব 
ডায়ম্-হাববারের নিকট নদীপার হইয়াই উতৎ্কলে পদার্পণ করিয়া- 
ছিলেন *। ও 

মুসলমান অধিকারসময়েও উড়িষ্যার সীমা উত্তরে রূপনারায়ণ 
ননদ পর্য্যন্ত বিস্থৃত ছিল। খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আক্বর 
শাহের বিখ্যাত রাজন্ব-সচিব রাজা তোভরমন্ল 
বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাৰ রাজস্ব-নির্ধা বলণকল্পে, 
স্থবা বাঙ্গালাকে কতকগুলি সরকারে বিভক্ত 
করেন। এ সরকারগুলিকেও আবার মহাল নামে কতকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিতক্ত করা হইয়াছিল। এ নির্দেশক্রমে বঙ্গদেশ 
১৯টি সরকার ও ৬৮২টি মহালে এবং উড়িষ্যাপ্রদেশ ৫টি সরকার ও 
৯০টি মহালে বিভক্ত হয়। + 

উড়িষ্যাপ্রদেশের ৫টি সরকারের মধ্যে জলেশ্বর সরকার অন্যতম । 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই তৎ্কালে এই জলেশ্বর সর- 
কারের অন্ততূতি হইয়াছিল; অবশিষ্ট অতি সামান্য অংশই বাঙ্গালার 
সরকার মান্দারণ বা মাদারুণের অন্তর্গত থাকে । সরকার মান্দারণ 
অর্ধ-বৃত্তাকারে বীরভূম জেলার অন্তর্নত নাগর হইতে আরন্ত হইয়া বর্দ- 


আকৃবরের সময়ের 
রলাজস্ব-বিভাগ। 





গছ উৎকলে শ্রীকষ্ণচৈতন্য পৃঃ ৯২। 
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ভৌমিক বিবরণ। ১৩ 


মান ছ্েলার রাণীগঞ্জ, হুগলী জেলার জাহানাবাদ এবং হাঁধড়৷ জেলার 
পশ্চিমাংশ হইয়া মেদিনীপুর জেলার চিতুয়া ও মহিষাদল পরগণা পর্য্যন্ত 
বিস্তৃতছিল। ৯৬টি মহাল সরকান্ব মান্দারণের অন্তভূতি ছিল; 
তন্মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার পূর্বোক্ত অংশ নিয়লিখিত ৪টি 
মহালের অন্তভূতি হয় ₹_ 

(১) চিতুয়া-_-দীসপুর থানায় এখনও এই নামে একটি পরগণা 
আছে। (২) সাহাপুর-ডেবরা থানায় এই নামেও একটি পরগণা 
বিদ্যমান । (৩) মহিষাদল-_রূপনারায়ণ ও হলদীনদীর মধ্যবর্তী প্রদেশটি 
তৎকালে এই মহালের অন্তর্গত ছিল। মহিষাদল নামেও একটি পরগণা 
আছে। (৪) হাতেলি মান্দারণ--এই জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণ! ও 
বরদা পরগণা এবং হুগলী জেলার কিয়দংশ এই মহালের অন্ততূতি 
ছিল। 

উড়িথ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত সরকার জলেশ্বর নিয়লিখিত ২৮টি 
মহালে বিতক্ত ছিল, দেখা যায়, তন্মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর ন্‌ 
২০টি মহাল পড়ে ।+ ৃ 

(১) বগড়ী-এই জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা ও গড়বেতা থানায় 
এখনও এই নামে একটি পরগণ! আছে। 
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১৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস! 


(২) ব্রাহ্গণভূম__কেশপুর ও শালবনী থানায় এই নামেও একটি 
-পরগণা বিগ্কমান | ও 

(৩) মহাকালঘাট ওরফে কুতুবপুর--এই মহালে ততৎকালে 
একটি ছুর্ন ছিল। ডেবরা ও পাঁশকুড়া খানায় কুতুবপুর নামেও একটি 
'পরগণা আছে। 

(৪) রাইন্‌_-এই মহালটিতে তৎকালে তিনটি ছুর্গ ছিল। 
সুপঙ্ডিত বীম্‌স সাহেবের মতে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ প্রান্তে 
অবস্থিত বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত রাইবনিয়াগড় ও রাইবনির! গ্রামের 
নামের সহিত এই মহালের সন্বদ্ধ আছে। কিন্তু ব্রকম্যান সান্তেব 
অনুমান করেন যে, এই মহা'লটি মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে কোন 
স্থানে অবস্থিত ছিল। আমরাঁও এই অনুমানের সমর্থন করি । মনে 
মোহন বাবুও এই মতাঁবলম্বী। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ব্ভমান 
বরা ও চিতুয়া পরগণার নিকটবর্তী কোম স্থানে এই মহালটি 
বিদ্যমান ছিল। 


(৫) মেদিনীপুর-__এই মহাঁলের অন্তর্গত মেদিনীপুর নগরে 
তৎকালে ছুইটি দ্র্গ ছিল। মনোমোহন বাবু অনুমান করেন, এই 
দুইটি দুর্গের একটি কর্ণেলগোলা পল্লীতে অবস্থিত বর্তমানে পুরাতন 
জেল নামে এবং অন্যটি সহরের পশ্চিযাংশে অবস্থিত গোপগ্রাষে 
এক্ষণে বিরাটরাঁজার গোগুহ নামে পরিচিত হইতেছে। 

(৬) খড়কপুর--খড়গপুর নামে খড়গপুর থানার একটি পরগণ| 
আছে। এখানেও একটি দুর্গ ছিল। এই মহাল হইতে পাঁচ শত 
তীরন্দাজ ও মসাল-বাহক রাজসরকারে সরবরাহ করা হইত। 

(৭) কেদারকুণড-এই মহালে তিনটি দুর্গ ছিল। সবঙ্গ ও 
ডেবরা থানায় এই নামে একটি পরগণা৷ আঁছে। 


ভৌমিক বিবরণ । ১৫ 


(৮) গাগনাপুর-ব্লক্ম্যান ও বীম্স সাহেব এই মহালটিকে 
দাতন থানার বর্তমান গগনেশ্বর পরগণাঁ বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু 
গাগনাপুর নামে পাশকুড়া থানায় এখনও একটি পরগণ! আছে। 
মনোমোহন বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরাও বিবেচনা করি, এই 
পরগণাটিই সেই প্রাচীন মহালের নিদর্শন । 


(৯) কাশীঙ্গোড়া--ডেবরা, পাশকুড়া প্রভৃতি থানায় এই নামে 
একটি বৃহৎ পরগণা আছে। এই মহালটি হইতে ছুই শত অশ্বা- 
রোহী, আড়াই হাজার তীরন্দাজ ও মসালধারী সৈন্য রাজসরকারে 
সরবরাহ কর হইত। 

(১০) সবঙ্গ_-এই নামেও একটি পরগণা আছে। এই মহা- 
লেও একটি দুর্ণ ছিল। 

(১১). তমলুক-_তমলুকেও একটি দুর্গ ছিল। তমলুক নামেও 
একটি পরগণ। আছে । 

(১২) বাজার--সম্ভবতঃ মেদিনীপুর সহরের দক্ষিণ-পূর্ববে অব- 
স্থিত টেকির।-বাজার পরগণাটিই প্রাচীন মহাঁলের পরিচয় দিতেছে। 
মনোমোহন বাবুও এরূপ অনুমান করেন। 


(৯০) দ্বারশরতূম-_বীম্স সাহেব অনুমান করেন, এই মহালটি 
স্বর্ণরেখা হইতে আবস্ত হইয়া রসুলপুর নদী পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্তী 
লবণাক্ত ভূমিখগ্ডকে লইয়াই গঠিত) কিন্তু মনোখোহন বাবু সে 
অনুমানের খণ্ডন করিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই মহালটি এই 
জেলার পশ্চিমাংশে দক্ষিণে নুবর্ণরেখা হইতে উত্তরে কংসাবতী নদী 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং বর্তমান দ:৫ঃ: 2৩, ঝাড়গ্রাম ও বিনপুর থানার 
অধিকাংশই এই মহালের অন্তভূতি ছিল। 

(১৪) নারায়ণপুর ওরফে থান্দার_-এই মহালেও একটি দূর্গ 


১৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
ছিল। নারায়ণগড় ও খান্দার নামে এখনও ছুইটি পরগণা 
আছে। 

(১৫) করোই বা কেরৌলি_মনোমোহন বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
ইহা এখনকার দীতুন ও এগরা থানার অন্তর্গত কুরুলচৌর পরগণা 

(১৬) তরকোল--এই মহালে তৎকালে একটি দুর, ছিল। 
সম্ভবতঃ ইহা এখনকার দাতুন থানার অন্তর্গত তুরকাচৌর পরগণা। 

(১৭) মালছট। বা মালঝিটা_বর্তমীন কাথি মহকুমার অধি- 
কাংশই এই মহালের অন্তভূতি ছিল। 

(৯৮) বালিপাহি £_রামনগর থানায় কালিন্দী-বালিসাহি ও 
উড়িষ্যা-বালিপাহি নামে ছুইটি পরগণা আছে। 

(১৯) ভোগরাই £-এই নামে একটি পরগণার কিয়দংশ এক্ষণে 
এই জেলার রামনগর থানায় এবং কিরদংশ বাশেশ্বর জেলার অন্ত- 
গত বালিয়াপাল থানায় আছে। তৎকালে ভোগরাই মহালেও একটি 
দুর্গ ছিল। এই মহাল হইতে একশত অশ্বারোহী এবং আড়াই হাজার 
তীরন্দাজ ও মশাল-বাহক সৈন্য সরবরাহ করা হইত। 

(২০) ভতলিয়৷ ও কশবা জলেশ্বর ঃ-_-এই মহালটির মধ্যে সর- 
কার জলেশ্বরের প্রধান নগর জলেশ্বর সহরটি অবস্থিত ছিল। এই 
মহালের অধিকাংশই এই জেলার মধ্যে পড়িয়াছিল; অবশিষ্ট সামান্য 
অংশ বালেশ্বর জেলার, অন্তত ছিল দেখা যায়। নিজ জলেশ্বর সহরটি 
এক্ষণে বালেশ্বর জেলার মধ্যে অবস্থিত। 

(২৯) বাইপুর £--এই নামে বীকুড়া জেলায় এখনও একটি 
পরগণা আছে। 

(২২) সিয়াড়ী $- ব্লকম্যান সাহেব অনুমান করেন, ইহা এই 
জেলার অন্তর্গত এখনকার চিয়াড়া পরগণা; কিন্ত মনোমোহন বাবুর, 
মতে ইহা বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত মিয়ারী পরগণা। 


শীমিক বিবরণ ১৭ 


(২৩) করাই £_-বীমস্‌ সাহেবের মতে ইহা এই জেলার অন্তর্গত 
কেশিয়াড়ী পরগণা, কিন্ত মনোমোহন বাবু ইহাকে বালেশ্বর জেলার 
অন্তর্গত কড়াই পরগণ। বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। 

(২৪) বারপদা! বা পারবদ। £--উড়িম্যার গড়জাত যহালের অন্ত- 
গত মযুরতগ্জ-রাজ্য। 

(২৫) রেমনাঃ--বালেশ্বর জেলায় এক্ষণে এই নামে একটি প্রাচীন 
গ্রাম দুষ্ট হয়। 

(২৬) বালকুশী বা বালিকুটী £--মনৌমোহন বাবু সিদ্ধান্ত করিয়া- 
হেন, উহা! বর্তমান বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত সোরে৷ পরগণা। 

(২৭) বাপদা বা বাঁপগু £__বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত । জলে- 
শ্বরের নিকট বাসডিহা বা বাসদা নামে একটি গ্রাম আছে। 

(২৮) পিপ্লী বা বির্িি ঃ--বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত পিগ্রী-সাহা 
বন্দর । ইহা এক সময়ে সুবর্ণবেখার একটি প্রধান বন্দর ছিল। ভিব্যা-. 
রোর এব রেনেলের প্রাচীন মানচিত্রে উহ! পোপলাই (7০20121) ও 
পিপ্রিপত্তন (010110885) নামে উল্লিখিত আছে। 

পৃর্ধ উল্লেখ করিয়াছি, মাদলাপাঞ্জীতে উৎকলের প্রাচীন রাজন্ব- 
বিতাগের মধ্যে তমলুকের নাম নাই; কিন্ত আইন-ই-আক্বরীর মহাল 

বিভাগে তমলুকের নাম আছে। সুতরাং তৎ- 

তমসুক দেশ। পূর্বেই যে তাত্রনিপ্র-রাজ্যের স্থাতদ্্য নষ্ট হইয়া 
গিয়াছিল, তাহ! অনুমান করা৷ অযৌক্তিক নহে। কিন্তু তাহা হইলেও 
প্রায় প্র সময়েই রচিত জগমোহন পণ্ডিতের “দেশাবলী-বিবৃতি” নামক 
সংস্কত পুঁধিতে দেখা যায় যে, তখনও আদিগঙ্গার পশ্চিমে সমস্ত 
দেশকে লোকে তমলুক দেশ বলিত। বেহালাঃ বড়িশা, মণ্ডলঘাট 
প্রভৃতি এ সমস্তই তমনুক দেশের অন্তর্নত ছিল। মহামহোপাধ্যায় 

্ . 


১৮ যেদিনীপুরের ইতিহাস 


পণ্ডিত হরপ্রসাদ শান্্রী মহাশয় কর্তৃক এই “দেশাবলী-বিন্বৃতি” নামক 
্রন্থখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে । তিনি অনুমান করেন যে, জগমোহন 
পণ্ডিত ১৬৪৮ থৃষ্টাবের পূর্বে পাটন! নগঞের স্বাদার কি জায়গীরদার 
বিজলদেব নামে এক চৌহান রাজার আজ্ঞায় সমস্ত ভারতবর্ষের ভৌগো- 
লিক বৃত্ান্ত-সমদ্বিত এই গ্রন্থধানি প্রস্তত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহা- 
শয়এ সময়ের রচিত আরও একখানি সংস্কৃত পু'থিতেও তমনুকের 
কথা পাইয়াছেন। যথা £-_ 

“মগ্ডলঘট্রদক্ষিণে চ. হৈজলস্ চ হ্থযত্তরে । 

তাত্রলিপ্তাখ্যদেশশ্চ বাণিজ্যং চ নিবাসভূঃ ॥ ৪৪ 

দ্বাদশযোজনৈযুক্ত রূপানগ্যাঃ সমীপতঃ। 

মতস্তা গব্যানি যত্রৈব সম্পগ্যতে ভূশং নৃপ ॥ ৪৬ 

কৌচদমলকে দেঁশং গায়ন্তি দেশবাসিনঃ | 

লবণানামাকরশ্ যত্র তিষ্ঠতি ভূরশঃ॥ ৪৮ 

প্রণালী দবিত্রিকা তত্র সদা বহতি ভূমিপ। 

মালংগণ! মন্ুষ্যাণাং নিবাসং বসতি কিল ॥ ৫০ 

প্রায়ঃ সমুদ্রবেগশ্ঠ তাত্রলিগ্তনদীষু চ। 

দ্রিবানিশং কদীচিন্ন বিশ্রাম্যতি মহীপতে ॥ ৫২” 

শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত পূর্বোক্ত পুঁথিখানি হইতে আরও 
ভানদেশ। জানাযায় যে, সময় মেদিনীপুর জেলার কিয়- 

দংশ ভাঁনদেশ নামেও পরিচিত ছিল। যথা $__ 

“কংসাবত থি সরিতঃ শিলাবত্য। হি ভূমিপ। 

উত্যৌর্মধ্যবর্তী চ ভানকো বিশ্রুতো৷ ভূবি ॥ 

বকদ্বীপাৎ পূর্বতাগে মগুলঘটন্ত পশ্চিমে । 

ত্রয়োদশযৌজেনৈশ্চ মিতো৷ হি তানদেশকঃ ॥ 


ভৌমিক বিবরণ। ১৯ 


কেচিদ্বদস্তি ভূপাল তানকং ক্ষৌমভৃমিকমূ। 

কদলীপটত্রাণামাকরো হি স্থলে স্থলে ॥ 

পটসথত্রস্ত জননাৎ ক্ষৌমতৃমিশ্চ বিশ্রুতা। 

ধীবরাণাঞ্চ নিবাসো বর্তৃতে যত্র ভূরিশঃ ॥ 

মধ্যদেশিত্রাহ্মণানাং বসতির্বৈ পুরা কৃতা। 

বল্লালসেনেন ভূপাল রাজাদিশ্রহুনুনা ॥ 

অকুলীন-কুলীন্-্রা্মণানাং বিভাগশঃ | 

স্থানং ত্রিষু হি দেশেষু কৃতং বৈ নৃপহ্ম্থুন! ॥” 

কংসাবতী,শিলাবতী, বকন্বীপ (বগড়ী) ও মণ্ডলঘাট এই চতুঃসীমান্ত- 

ঝ্র্তী প্রদেশটি তৎকালে ভানদেশ নামে পরিচিত ছিল। মধ্যদেশী 
্রাহ্মণেরা ভানদেশের অধিবাসী ছিলেন। নানাপ্রকার বহুমূল্য বন্তর 
এই প্রদেশে প্রস্তুত হইত। ভানদেশে তিনটি প্রধান নগর ছিল ;-_ 
চন্্রকোণা, ভূরিশ্রে্ট ও বলিয়ার। চন্দ্রকোণা নগর মেদিনীপুর জেলার 
উত্তর সীমায় এখনও বিগ্তমান আছে; তূরিশ্রেষ্ঠ এখন মেদিনীপুর 
জেলায় নাই, হুগলি জেলায় গিয়াছে । এক সময় তূরিশরেষ্ বা তুরস্ুট 
দক্ষিণরাটের রাজধানী ছিল। ৯১৩ শকে তুত্বস্টে পাঙুদাস নামে 
এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তীহার উৎপাহে শ্রীধর পণ্ডিত বৈশে- 
ধিক দর্শনের প্রশস্তপাদ. ভাষ্যের এক টীকা লিখেন;-_-টীকার 
নাম “ন্তায়কন্দলী 1” উহা! এখনও বৈশেষিক দর্শনের একখানি প্রধান 
গ্রন্থ বলিয়া গণনীয়। ১০৯২ পৃষ্টা যখন কৃষ্ঃমিশ্র চণ্ডেল রাজার অত্যর্থনার্থ 
নাটক রচনা! করেন, তখন তূরিশ্রেষ্ঠতে নান! শাস্ত্রের আলোচন। হইত ।” 
তত্রত্য ব্রাহ্মণের কুমারিলের মত মানিতেন না; প্রভাকরমতের 
শালিকনথী পুথি তাহাদের পাঠ্য ছিল এবং ত্বাহারা৷ আপনাদিগকে 
অতি পবিত্র ব্রাক্ষণ বলিয়া গর্ব করিতেন। এই তূরিশ্রেষ্ঠেই 


২৯ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


বাঙ্গালার মহাকবি ভারতচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু ভুরি শ্রেষ্ের 
এখন আর সে দিন নাই। তামাকের গন্তই এখন লোকে ভূরিশ্রেষ্টের 
নামোল্লেখ করে। বলিয়ার নগর কোথায় ছিল, তাহা এখনও জানা 
যায় নাই। * 
মাদলাপাঞ্জীতে উৎকলের রাজন্ব-বিভাগে বকদীপ, ভানদেশ, 
তমলুক, মগ্ডলঘাট প্রন্থতি স্থানের নাম নাই) এ সকল স্থান তখন 
তাত্রনিপ্ত-রাগ্যের অন্তভূতি ছিল। আমাদের বিবেচনায় তানরলিপ্- 
রাজ্যও সে সময় এ সকল রাজস্ব-বিতাঁগে বিতক্ত ছিল। মোগল- 
সমাটের রাজস্ব-সচিব সেই সকল প্রাচীন বিভাগের ভাঙ্গাগড়া৷ করিয়াই 
পৃর্ধোক্ত মহালগুপি গঞ্জিত করিয়া থাকিবেন। 
ৃষ্টায় ১৬৪৬ অবে সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে তাহার দ্বিতীয় 
পুত্র সুলতান সুজ। দ্বিতীয়বার বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তী। 
নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি রাজা তোভরমন্পের 
সাজাহানের সময়ের সময্বের উড়িষ্যার অন্তর্গত জলেশ্বর, কটক ও ভদ্রক 
রাগ বভগ। সরকারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ১২টি সরকার ও ২৭৬টি 
মহালে বিভক্ত করেন। এই বিভাগান্ুসারে বর্তমান মেদিনীপুর 
জেলার অধিকাংশই সরকার জলেশ্বর, সরকার মুজকুরি, সরকার মাঁল- 
ঝিটা ও সরকার গোয়ালপাড়ার অন্তভৃতি হইয়াছিল। মোটামুটি 
. বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান তমলুক মহকুমার প্রায় সম্পূর্ণটি এবং 
জঙ্গলমহালের কিয়দংশ ও দীতন থানা ব্যতীত সদর মহকুমার বাকী 
সমস্ত অংশই সরকার গোয়ালপাড়ার, এগর! ও রামনগর থানা দুইটি 
ব্যতীত কাখি মহকুমার অবশিষ্টাংশ সরকার মালবিটার, রামনগর থানা 


ক্* বঙ্গীয় সাহিতাযপরিষদের মেদিনীপুর শাখার ৪র্থবাধিক উৎসবের সভাপতি 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভিভাষণ। 


তৌমিক বিবরণ। ২৯ 


ও বালেশ্বর জেলার কিয়দংশ সরকার যুজকুরির এবং দাতন ও এগরা 
খানা আর বালেশ্বর জেলার কতকাংশ সরকার জলেশ্বরের অস্তভূতি 
ছিল। এই চারিটি সরকারে তৎকালে ( যথাক্রমে ২৮, ২.) $১ ও ২২) 
৮২টি মহাল ছিল। * রাজা তোডরমন্পের সময়ের এই জেলার 
অন্তভূ্ত পূর্বোক্ত ২০টি মহালের সহিত সাস্ুজার সময়ের এই ৮২টি 
মহালের স্থাননির্দেশ করিলে দেখা যায় যে, কেবল দ্বারশরভূম ব্যতীত 
অন্য ১৯টি মহালকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরবস্তিকালে এই ৮২টি মহালের 
স্ষ্টিহয়। দ্বারশরভূম মহাল এবং বাকুড়া, সিংহতূম ও মানভূম জেলার 
অধিকাংশই তৎকালে ঝারুখগড নামে জঙ্গলমহালভুক্ত ছিল। 
সাজাহানের রাজত্বকালে বঙ্গোপসাগরের উপকুলে এবং দক্ষিণ ও 
পশ্চিম-বঙ্ষে পটুগিজ দস্থুগণ ভয়ানক উপদ্রব আরন্ত করায় সম্রাট 
সাজাহান বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কয়েকটি ফৌজদারী প্রতিষিত 
করেন। তাহার নির্দেশক্রমে উড়িষ্ার অন্তর্গত পূর্বোক্ত চারিটি 
সরকার হইতে কয়েকটি মহালের কোনটির সম্পূর্ণ কোনটির বা 
অংশবিশেষ লইয়া হিজলী ফৌজদারী এবং রেমনা, বস্তা ও মুজকুরি 
সরকার হইতে কয়েকটি মহাল লইয়া বন্দর বালেশ্বর ফৌজদারী 
গঠিত হইয়াছিল। + এ সময়ে হিজলী ফৌজদারীকে স্ুুবা উড়িযযা 
হইতে বিযুক্ত করা হয়; তদবধি মেদিনীপুর জেলার উক্ত অংশ 
বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। $ কিন্তু অবশিষ্টাংশ ইহার 
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পর বহুদিন পর্যন্ত উড়িষ্যার অন্তভূতি ছিল। এই সময় উড়িষ্যার 
পৃর্বোক্ত চারিটি সরকার হইতে মোট ৩১ সরকার বিচ্ছিন্ন করিয়া 
লওয়া! হয়। তন্মধ্যে সরকার গোয়ালপাড়া হইতে ৩টি, সরকার 
মালবিটা হইতে ১৭টি, সরকার মুজকুরি হইতে ৪টি ও সরকার জলেশ্বর 
হইতে ৭টি গৃহীত হয়। শেষোক্ত ৩টি সরকারের ২৮টি মহাঁল লইয়া 
হিজলী ফৌজদারী গঠিত হইয়াছিল । 

হিজলী.ও বালেশ্বর ফৌজদারী বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত হইলে পর 
সুলতান সুজার নির্ধারিত উড়িষ্যার পূর্বোক্ত ৬টি সরকারের প্রত্যেকটি 
দুই অংশে বিভক্ত হইয়। পড়ে । যে অংশগুলি'বাঙ্গালাদেশের অন্তত 
হইয়াছিল, সেগুলি কিস্মৎ সরকার ( যথা_-সরকার জলেশ্বর কিস্মৎ্ 
সরকার মুজকুরি কিস্মৎ প্রস্ততি ) নামে পরিচিত হয়। ( এই একই 
কারণে কোন কোন মহাঁলেরও কিস্মৎ সিপুর, কিস্মৎ পটাশপুর 
প্রভৃতি নামও দৃষ্ট হইয়া থাকে )। 

১৬৫৮ খৃষ্টান সুলতান সুজ। স্ুবা বাঙ্গালারও রাজস্বের এক নূতন 
হিসাব প্রস্তুত করেন। উহাতে দেখ যায় যে,তিনি তোডরমল্লের 
সময়ের বাঙ্গালার পূর্বোক্ত ১৯টি সরকারের সহিত হিজলী ও বন্দর 
বালেশ্বর ফৌজদারীর ছয়টি কিস্ম্ সরকার এবং নুতন গঠিত আরও 
নয়টি সরকার মিলিত করিয়।৷ স্ব! বাঙ্গালাকে ৩৪ সরকারে ও 
১৩৫০ মহালে বিতক্ত করিয়াছিলেন * এ সময় পুরাতন সরকার- 
বিভাগের সীমারও কিছু কিছু পরিবর্তন কর! হইয়াছিল। 

রাজা তোডরমল্লের সময়ের সরকার মান্দারুণের অন্তর্গত এবং এই 
জেলার মধ্যস্থিত পূর্বোক্ত চারিটি মহালের মধ্যে চিতুয়া মহাল নূতন 
বন্দোবস্তেও সরকার যান্দীরুণের অন্ততৃতিই থাকে। কিন্তু সাহাপুর 
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ও মহিষাদল মহাল ছুইটি যথাক্রমে সরকার কিস্মৎ গোয়ালপাড়ার ও 
সরকার কিস্মৎ মালঝিটার অন্তভূক্তি হয়। পুরাতন সরকার মান্দারুণের 
অন্ততম মহাল হাঁভেলি মান্দারুণের অন্তর্গত বরদ] ও চন্ত্রকোণা তৃতাগ 
এ সময়ে সরকার পেস্কোসের অন্তভূতি হইয়াছিল; * সরকার 
পেক্কোন কোন সীমা-নিদ্দিষ্ট স্থানকে বুঝাইত না। বঙ্গের সীমান্ত 
প্রদেশের স্বাধীন হিন্দু রাজারা যখন মুসলমানরাজের নিকট পরাভূত 
হইতেন, তখন তাহারা কিঞ্চিৎ উপঢৌকন, কখনও বা কিঞ্চিৎ নজর 
পেস্কোস অথবা সামান্য করদান স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইতেন। 
কেহ কেহ বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবেন বলিয়৷ সামান্য 
নজর পেস্কোস দিয়াই নিষ্কৃতি লাত করিতেন। স্ব! বাঙ্গালায় তৎকালে 
বিষুঃপুর, চন্দ্রকোণা, পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানে এইরূপ যে সকল জমিদার 
ছিলেন, স্থলতান সুজা সেই সকল জমিদারের জমিদারিকে সরকার 
পেস্কোসের অন্তভূতি করিয়াছিলেন ।+ মোটামুটি বলা যায়, সরকার 
মান্দারণ ও সরকার পেস্কোসের কিয়দশ লইয়াই বর্তমান ঘাটাল 
মহকুম।। 

. খুষ্টায় ১৭২২ অবে বাঙ্গালার সুবাদার মুশিদকুলি খা স্ব! বাঙ্গালার 
বাজন্বের তৃতীয় হিসাব প্রস্তত করেন; তিনি ব্যয়-সংক্ষেপ করিবার 
নিশির্তজার নির্ধারিত ৩৪টি সরকারের সমাহার করিয়া সুবা বাঙ্গা- 
লাকে ১৩টি চাকলায় ও ১৬৬০টি পরগণায় বিতক্ত করিয়াছিলেন। $ এ 
সময় হইতে মহালগুলি পরগণা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । খা: 
মুশিদকুলির বিভাগান্ুসারে হিজলী ফৌজদারীর অন্বভূর্ত সুজার 
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২৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


নির্ধারিত কিম্মৎ জলেশ্বর, কিস্মৎ মালঝিটা ও কিস্মৎ মুজকুরির 
অন্তর্গত ৩৫টি পরগণা চাক্লা হিজ্জলীর অন্তভূতি 
মুশিদলি খার হয়। » গ্রান্ট সাহেবের বাজস্ব-বিবরণী হইতে 
রাজস্ব-বিভাগ। : 
জানা যায় যে, ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে (আমলি ১৯৩৫ সাল) 
চাক্‌লা হিজলীতে ৩৮টি পৃরগণা ছিল এবং তৎকালে হিজলীর পরি- 
মাণফল ১০৯৮ বর্গমাইল নির্ধীরিত হইয়াছিল।1 এ সময় সরকার 
পেস্কোসের অন্তর্গত চন্দ্রকোণা ও . বরদা পরগণা এবং সরকার 
মান্দারুণের অন্তর্গত চিতুয়া পরগণ! চাক্ল! বর্দমীনের অন্তভূতি হয়। $ 
চাক্লা হিজলী ও চাক্লা বর্ধমানের অন্তর্গত পূর্বোক্ত পরগণাগুলি 
ব্যতীত জলেশ্বর, মুজকুরি ও গৌয়ালপাড়া সরকারের অন্যান্য পরগণা- 
গুলি বাঙ্গালার চাঁক্লাবিভাগের পর বহুদিন পর্য্যস্ত 
টি ।  উড়িষ্যার অন্তর্গতই ছিল। পরবর্তিকাঁলে সেগুলি নূতন 
গঠিত চাক্লা মেদিনীপুর বিভাগের অন্তভূতি হয়। 
১৭৬০ খুষ্টাবের সন্ধিসত্তীন্থসারে নবাব মিরকাশিম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা- 
নীকে চাক্লা বর্ধমান, চাক্ল! মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম (থানা ইসলামাবাদ) 
প্রদেশের সম্পূর্ণ অধিকার ছাড়িয়া দিলে, এ সকল স্থানে ইংরাজাধিকার 
প্রতিচিত হয়।ণ কিন্তু চাক্লা হিজলীতে তখনও মুসলমানুদিগের 
আধিপত্য থাকে। ১৭৬খুষ্টাব্ে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র বাঁঙ্গালার 
দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে, চাক্লা হিজলীও ইংরাজাধিকারভুক্ত হয়। $ 
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তৌমিক, বিবরণ । ২৫ 


গ্রান্ট সাহেবের রাজন্ববিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ 
চাক্লা মেদিনীপুরে ৫৪টি পরগণা ছিল এবং উহার পরিমীণফল ৬১০২ 
বর্ণ-মাইল নির্ধারিত হইয়াছিল । * 
সমস্ত বগদেশে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজস্ব আদায়ের 
সৌকর্ষযার্থ কোম্পানী বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাকে কয়েকটি জেলায় 
বিতক্ত করেন। মুশিদকুলি খার সময়ের চাক্ল! 
বিভাগগুলিকে জেলা-বিভাগের মূলভিত্তি বলা 
যাইতে পারে। দেখা যায়, চাক্লা মেদিনীপুর সে সময় জলেশ্বর ও 
মেদিনীপুর নামে ছুই বিভাগের অন্তভূতি থাকে। আধুনিক মেদিনী- 
পুর জেলার সমস্ত ভূভাগ তৎকালে বর্দমান, জলেশ্বর, মেদিনীপুর ও 
হিজলী, এই চারিটি জেলারই অন্তভূতি ছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জলেশ্বর 
জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। + 
১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কিয্বদংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া হুগলী জেলা 
গঠিত হইলে, এই জেলার উত্তরাংশের কয়েকটি পরগণা আবার হুগলী 
জেলার অন্তভূত হইয়া পড়ে। উত্তরকালে বর্দমানের অন্তর্গত বগড়ী 
পরগণা এবং হুগলীর অস্তভূতি পূর্বোক্ত পরগণাগুলি ও সমগ্র হিজলী 
জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সাঁহত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। 
মেদিনীপুর জেলা বাঙ্গালা ও উডভিষ্যার প্রান্ততাগে অবস্থিত থাকায় 
নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই জেলার প্রান্ততাগ হইতে কোন কোন 
স্থান নিকটবর্তী অন্য জেলায় নীত হইয়াছে, আবার কোন স্থান অন্য 
'জেলা হইতে এই জেলায় আনীতও হইয়াছে । পরে আমর] সে বিষয়ে 
' বিস্তারিত আলোচন! করিব । 
*. 02005 450217515 [09- 457-469, 


1. 0210110£৩5 চ100 56000 5০1, 11. 05734. গিছছেছ০০ হিওিতা 06 
৭9০০99৫1085 0৫601670270 ০1 7২62045 0209৫ 13-471787,8 


মেদিনীপুর জেলা। 


২৬... মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


বাঙ্গালার শেষ নবাবদ্িগের আমলে স্ুবর্ণরেখা নদী উ়ষ্যার উত্তর- 
সীম! বলিয়। নির্দিষ্ট হইত। সে সময় মহীরাষট্ী়গণ নুবর্ণরেখা নদী 
পর্য্যন্ত ভূমিথগুকে উড়িষ্যার অন্তর্গত বলিয়া! অধিকার করিত; কিন্ত 
সুবর্ণরেখা ও রূপনারায়ণের মধ্যবর্তী মেদিনীপুর প্রদেশটি তৃখনও 
কাগজে-কলমে উড়িষ্যারাজ্য বলিয়াই পরিচিত হইত। * কোম্পা- 
নীর অধিকারের প্রারস্তেও সুবর্ণরেখা ও রূপনারায়ণ নদীর মধ্যবর্তী 
চাক্ল। মেদিনীপুর বিভাগটি উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল; পরবপ্তিকালে এ 
বিভাগ বঙ্গদেশের অন্তভূতি হইয়াছে। 

£মাটামুটি দেখিতে গেলে রূপনারায়ণ ও নুবর্ণরেখার মধ্যবর্তী 
প্রদ্দেশটি লইয়াই বর্তমান মেদিনীপুর জেলা । উত্তরে বাকুড়া জেলা, 
পূর্বে হুগলী ও হাবড়া জেলা এবং হুগলী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, 
দক্ষিণ-পশ্চিমে বালেশ্বর জেলা, পশ্চিমে মযূরতঞ্জ করদরাজ্য ও সিংহভূম, 
জেলা এবং পশ্চিমোত্তরে মানভূম জেলা-_-এই চতুঃসীমান্তব্র্তী প্রদেশটি 
বর্তমান মেদিনীপুর জেল নাষে পরিচিত এবং উহাই এই পুস্তকের 
আলোচ্য । মেদিনীপুর জেলা ২২ ৫৬৪০৮ হইতে ২১ ৩৬ ৪০৮ 
অক্ষাংশ উত্তর এবং ৮০* ১৩৩৮ হইতে ৮৬০ ৩৫২২” দ্রাঘিমাংশ, 
পূর্বে অবস্থিত। 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 


ঈশা 


প্রাকৃতিক বিবরণ ও ভূ-ৃত্বান্ত। 


তৃতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, একসময় রাজমহল- 
পর্বতমালা! বঙ্গোপসাগরের উত্তরসীম। ছিল। পরে গঙ্গা! ও ব্রহ্ষপুত্রের 
মুখানীত কর্দমে পুষ্ট হইয়া বর্তমান নিয়-বঙ্গের 
হুষ্টি হইয়াছে। সে সুদূর অতীতকালের কথা। 
সে যুগের কথা ছাড়িয়৷ দিলেও এঁতিহাসিক যুগের যে সময় হইতে এই* 
প্রদেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়, সেইস্দময় হইতে ইহার 
ভূষি-প্রক্কতির আলোচনা করিলে পরিলক্ষিত হয় যে, যুগে যুগে এই 
প্রদেশের কিছু ক্ছু পরিবর্ডন সংঘটিত হইয়াছে। 

এই জেলার পূর্বপ্রান্তে রূপনারায়ণ নদীর তীরে এক্ষণে তমলুক 
নামে যে নগরটি বর্তমান, পঙ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহাই প্রাচীন 
কালের তালিগ্তনায়ী মহানগরী । মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা, 
প্রভৃতি পাঠে জানা যায়, তৎকালে এই নগরটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত 
ছিল; এই জন্ত ইহার একটি নাম “বেলাকৃল”। শব্দকল্পদ্রমে এই 
বেলাকুল শব্দের অর্থে লিখিত আছে--“বেলাকুলং (ক্লীং) তাঅনিপ্তা- 
দেশঃ” বৌদ্ধগ্রস্থ মহাবংশ ও. গ্রীক রাজদুত মেগাস্থিনিসের ভ্রযগ- 
ৃ্ান্ত হইতেও জানা যায় যে, খৃটপূ্বব তৃতীয় শতাীতে তারনিণ্ড নগর 
সমুদ্রকূলবর্তাী বন্দর বলিয়। বিখ্যাত ছিল। মহাসমুদ্র তখন তারলিগ্ডের 


প্রাকৃতিক বিপধ্যয়। 


২৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


'পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। পরবন্তিকালে খ্লীর সপ্তম 
শতাবীতে লিখিত সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়া্ের 
্রষণবৃত্তান্তেও তামলিপ্ত উপসাগরের তীরবর্তী একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দর 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সমুদ্র তখুন তামলিপ্তের প্রায় আট ক্রোশ 
দুরে সবিয়। গিয়াছিল। এক্ষণেক্মাট পি অন্তরে গিয়াছে। স্ৃতরাং ইহা 
অনুমান করা! অসঙ্গত হইবে না যে, যে সময় সমুদ্র তামলিপ্তের পাদযূল 
ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত,সে সময় বর্তমান তমলুকের দক্ষিণে ও দক্ষিণ 
পুর্বে অবস্থিত হুতাহাটা, নন্দাগ্রাম, খাজুরী প্রভৃতি থানার কোনটির 
সম্পূর্ণ, কোনটির বা অধিকাংশ ভূমিরই অস্তিত্ব ছিল না। ক্রমশঃ নদীর 
মোহানায় পলি পড়িয়া এ সকল স্থানের উত্পত্তি হইয়াছে। এঁ সকল 
স্থানের ভূমিপ্রক্কতিও বর্তমানে সেই কথার সাক্ষ্য দিতেছে । 

কাল যুগে যুগে মেদিনীপুর জেলার সীমায় এইরূপে অনেক পরিবন্তন 
সংঘটিত করিয়া দিয়াছে। বর্ভমান মেদিনীপুর জেলার তূমি-পরিমাণ 
উততর-দক্ষিণে এবং পুর্ব-পশ্চিমে সমান_কিঞিদুন 
প্রায় এক শত মাইল। এই জেলার দক্ষিণে 
সাগরতট হইতে যতই উত্তরে যাওয়া যায়, ভূমি ক্রমশঃ ততই 
প্রাচীন, উন্নত, অন্ুর্বর এবং প্রস্তরময় পরিলক্ষিত হয়। মেদিনীপুর 
জেলার ভূষি-প্রক্কৃতি সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত | এই জেলার উত্তরে 
হুগলী গলার সীমা হইতে চন্দ্রকোণ| ও কেশপুর থানার মধ্য দিয়া বর্দ- 
মান রাস্তা নামে পরিচিত যে পথটি মেদিনীপুর সহর পর্যন্ত আসিয়া 
জগন্নাথ রাস্তার সহিত মিলিত হইয়া বালেশ্বর জেলার মধ্যে প্রবেশপূর্বক 
এই জেলাকে উত্তর দক্ষিণে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া গিয়াছে, সেই রাজপথটি 
এই জেলার দ্বিবিধ ভূমি-প্রক্তি নির্দেশ করিয়া দেয়। শ্রীযুক্ত ওম্যালী 
দাহেব (117, 1. 5. 3, 09021167 [. 0, 5.) মেদিনীপুরের গেজে- 


ভূমি-প্রক্কতি। 
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টিয়ারে লিখিয়াছেন যে, রাণীগঞ্জ হইতে বাকুড়! জেলার মধ্য দিয়া যে 
রাস্তাটি মেদিনীপুর সহরে জগন্নাথ রাস্তার সহিত মিলিত হইয়া,মেদিনীপুর 
জেলাকে দ্বিখাণ্ডত করিয়া দক্ষিণাভিযুখে চলিয়] গিয়াছে, সেই রাস্তাটি 
দ্বারাই এই জেলার দ্বিবিধ ভূমি-প্ররুতি নির্দেশিত হইয়! থাকে । কিন্তু 
জগন্নাথ রাস্তার ছুই প্রার্থের ভূমি-প্রক্কতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও 
রাণীগঞ্জ রাস্তা সম্বম্ধে তাহার মন্তব্য ঠিক নহে। মেদিনীপুর সেটেল- 
মেন্টের ফাইনেল রিপোর্টে মেদিনীপুরের ভূতপুর্ব সেটেলমেণ্ট অফিসার 
শ্রীযুক্ত জেমশন সাহেব (যা. 4১. [বৃ টরা890া) |. 8], 0, 5), 
ওম্যালীসাহেবের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া দিয়'ছেন। আমরাও দেখিয়াছি, 
রাণীগঞ্জ রাস্তার পশ্চিমপার্থের ভূমির স্ায় পূর্বপার্থের ভূমিও বহুদূর 
পরযান্ত (প্রার বর্ধমান রাস্তার সীমা পর্য্যন্ত) একইরপ প্ররৃতিসম্পন্ন। কিন্তু 
বর্ধমান রাস্তার ছুই পার্খের ভূমি-প্রূতিতে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত 
'হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, এই বর্ধমান-জগন্নাথ রাস্তার পশ্চিমদিক্স্থ 
ভূমি প্রস্তরময় এবং পূর্বদিক্স্থ ভূমি মৃত্তিকাময়। এই ভূমিখগদ্য় 
আবার ছুই ছুই ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্যিমপার্থের' 
প্রদেশটির উত্তরাংশ* নাতিক্ষুদ্র শৈলমালায় এবং নিবিড় অরণ্যে পূর্ণ। 
উক্ত প্রদেশটির দক্ষিণাংশের তৃমি কন্করময়, স্তরমগ্ডিত, কঠিন ও রক্রবর্ণ। 
দক্ষিণপশ্চিম প্রদেশের অধিকাংশ ভূমি অনুর্ব্বর | 

পূর্বোক্ত পশ্চিপার্স্থ প্রদেশটির নায় রাজপখটির পূর্বপার্ববন্থী 
প্রদেশটির তৃমি-প্রক্ৃতিও দ্বিবিধ লক্ষণবিশিষ্ট। এই প্রদেশের 
উত্তরাংশ মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণাংশ নামাল বা নিয়ভূমি। পশ্চিমাংশের 
ভূমি অপেক্ষা এই অংশের ভূমি অধিকতর উর্ধরা ও শস্যশালিনী ৷ এই 
জেলার পূর্বদক্ষিণতাগের কতক অংশ নদীর মোহানাগত লোণ মৃত্তিকায় 
ও সমুত্রের বালুকাঁ় পূর্ণ। এই অংশের ভূমি এই জেলার মধ্যে উর্বরতম। 


৩৯. মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


মেদিনীপুর জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ অতিশয় নয়নগ্রীতিকর। প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য্যের সকল নিদর্শন এই জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার 
একদিকে যেমন নানাবিধ বৃক্ষলতাদি-শোতিত 
শৈলমালা ও বনজঙ্গলাদি বিরাজিত, তেমনি 
আবার অন্যদিকে সুনীলসিন্ধু চঞ্চল তরঙ্গ তুলিয়া সফেন উচ্ছ্বাসে 
ইহার পাদমূল ধৌত করিয়া দিতেছে । কংসাবতী, শিলাবতী, স্বর্ণ 
'রেখা প্রভৃতি নদী সকল দুপ্ধআ্োতের ন্যায় এই জেলার বক্ষের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া ইহার সৌন্দরধ্যকে আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। 
মেদিনীপুর জেলার মধ্য দরিয়া যে কয়েকটি নদী 
প্রবাহিত, তন্মধ্যে নিয়লিখিত পাঁচটি প্রধান। 
এই পাঁচটি নদীর বিবিধ শাখা এই জেলার মধ্য-ভূমিতে প্রবিষ্ট 
হইয়া আপনাপন কুলসন্িহিত প্রদেশকে শস্তশালী করিয়াছে। 
(১) শিলাবতী বা শিলাই ঃ-বুড়ি, গোপা পুরন্দর ও কুবাই 
নদী মিলিত হইয়া শিলাবতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নদীটি 
রামগড় পাহাড় হইতে বহির্সমনপূর্বক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বগড়ী 
পরগণায় প্রবিষ্ট হইয়া ঘাটাল মহকুমার মধ্যে দ্বারকেশ্বর নদের সহিত 
মিলিত হইয়াছে। পরে এই উভয় নদী স্বস্ব নাম পরিত্যাগপূর্বক 
“বূপনারায়ণ নদ নাম গ্রহণ করিয়া! তমলুক মহকুমার অন্তর্গত গেঁওখালী 
নামক স্থানে হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 
(২) কংসাবতী বা কাসাই £--এই নদীটি ছোট-নাগপুরের পাহাড় 
হইতে উৎপন্ন হইয়া! এই জেলার উত্তরপশ্চিম কোণে রামগড় পরগণায় 
প্রবিষ্ট হয়, পরে মেদিনীপুর সহরের নিয়ভাগ দিয়া পুর্ববাতিমুখে চলিয়া 
আবার দক্ষিণাতিমুখে বাধিত হইয়া কৈলোই নদীর সহিত 
মিলিত হইয়াছে । ্ 


-প্রান্কতিক সৌন্দর্য্য । 


নদ-নদী | 


ভৌমিক-বিবরণ। ৩১ 


(৩) কেলেঘাই বা কালীঘাই £_ইহা এই জেলার পশ্চিমপ্রান্তে 
জন্মিয়া উত্তরে নারায়ণগড়, সবঙ্গ ও ময়না এবং দক্ষিণে খট্নগর, পটাশ. 
পুর ও অমর্শি প্রভৃতি পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । পরে, 
টেঙ্গরাখালী নামক স্থানে দক্ষিণবাহিনী কংসাবতীর জলপ্রবাহ প্রাপ্ত 
হইয়া হল্দিনদী নাম গ্রহণ পূর্বক উত্তরে মহিযাদল ও স্তাহাটা এবং 
দক্ষিণে নন্দীগ্রাম থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বৃহৎকলেবরে হুগলী 
নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 

(৪) বাগদা রশুলপুর এই নদীটি এই জেলার দক্ষিণপশ্চিম 
ভূতাগে বাগদা নদী নামে জন্মিয়া কালিনগর নামক স্থানে বোরোজ 
নদীর (এক্ষণে সদরখাল নামে পরিচিত) সহিত মিলিত হইয়া রশুলপুর 
নদী নামগ্রহণ পূর্বক হুগলী নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। 

(৫) সুবর্ণরেখা £-ইহা পশ্চিমে ধলতুম প্রদেশে জন্মিয়া এই 
* জেলার অন্তর্গত নয়াবসান নামক পরগণার পশ্চিমপ্রান্তে প্রবিষ্ট হইয়া 

বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। 

এই প্রদেশ গঙ্গার মোহানায় সমুদ্রতীরে অবস্থিত থাকায় এবং এই 

প্রদেশের নদী সকল উত্তর ও পশ্চিমদিক্‌ হইতে 

দি আসি রি ও পু পাত হা 
সাগরগর্ডে প্রবিষ্ট হওয়ায় এই জেলার দক্ষিণ ও 

পুর্বাংশেই বেশী পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে দেখা যায়। পটুগীজ 
ও ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয়ান নাবিকদিগের থৃষটায়ং বোড়শ) সপ্তদশ 
ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অস্ধিত বাঙ্গালার কয়েকধানি পুরাতন মানচিত্র 

- আছে। সেগুলি দেখিলে জানা যায় যে, এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যেও 
এই জেলার দক্ষিণ-পূ্বপ্ান্তের পৃর্বোক্ত নদী কয়েকর্টির গতির অনেক 
পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে । রূপনারায়ণ নদীর দক্ষিণাংশে সর্ধা পেন্স? 
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বেশী পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে দেখা যায়। খুষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
অক্কিত রেনেলের মানচিত্রে রূপনারায়ণ নদীর নাম আছে; কিন্তু 
তথপূর্ধবে এই নদী ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। গাশতব্ডির ১৫৬১ 
খৃষ্টানদের মানচিত্রে ও ১৫৫৩ হইতে ১৬১৩ খুষ্টান্দের মধ্যে অস্কিত 
ভিব্যারোর মানচিত্রে এই নদী গঙ্গানামে উল্লিখিত হইয়াছে। 

১৬৬০ খুষ্টান্দে অস্কিত ভ্যানডেন ক্রকের মানচিত্রে ভাগীরথীর পশ্চিম- 
দিকের কোন নদীর নাম লিখিত হয় নাই। এ সকুল নদী পর্য্যায়ক্রমে 
১ম, ২য়, ওয়, পর্থ ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে । সেই 
নির্দেশমত রূপনারায্বণ ও স্ুবর্ণরেখ! যথাক্রমে ৩য় ও ৪র্থ নদী নামে 
উল্লিখিত হইয়াছে ।1+ ততৎপরে এই নদীটি ১৯৬৭০ খুষ্টাব্দে অস্কিত 
ভ্যালেন্টিনের মানচিত্রে পাথর-ঘাটা, ১৬৮৭ খুষ্টাবের বাউরীর মানচিত্রে 
তমালী এবং ১৭০৩ ুষ্টাব্দের অঙ্কিত নাবিকদ্িগের মানচিত্রে তাম্বলী, 
তাস্বরলী, তান্বরলীণ প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল দেখা যায়। £ 
ত্যালেন্টিনের মানচিত্রে দেখা যায় যে, তৎকালে দ্ামোদরনদের দুইটি 
শাখার একটি তমলুকের দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদের সহিত মিলিত 
ছিল এবং অন্যটি পুর্বাতিমুখীন হইয়! কালনার নিকট ভাগীরথীর সহিত 
সংযুক্ত হইয়াছিল । আমাদের মনে হয়, এই সংযোগ থাকার দরুণই 
বৈদেশিক নাবিকগণের নিকট তৎকালে এই নদীটি ভাগীরধীর শাখা- 
নদী বলিয়! অনুমিত হওয়াতে তাহার ইহাকেও গঙ্গানামে অভিহিত 
করিয়াছিলেন । পরবন্তিকালের নাবিকগ্ণণ এই নদীর তীরবর্তী তাত্রলিগ্ত 
বা! তমলুক নগরের নামান্ধসারে এই নদীকে তমালী, তাম্বলী গ্রস্থতি নামে: 
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অভিহিত করিয়া থাকিবেন। রেনেল সাহেবই সর্বপ্রথম তাহার 
মানচিত্রে ইহাকে রূপনারায়ণ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন 
নাবিকগণ এই নদীকে ভ্রমক্রমে “পুরীতন-গঙ্গা” নামে উল্লেখ 
করিয়াছিলেন, একথাও তিনি বলিয়। গিয়াছেন । 

ডিব্যারোর ও গাশতন্ডির মানচিত্রে দেখা যায় যে, তৎকালে রূপ- 
মারায়ণ নদী দুইটি প্রশস্ত শাখায় বিতক্ত হইয়! তাগীরথীর সহিত মিলিত 
হইয়াছিল। এ দুইটি শাখার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ড একটি দ্বীপের ন্যায় 
পরিলক্ষিত হয় । পরবর্ঠিকালে অদ্ষিত ভ্যালেন্টান ও বাউরীর মান- 
চিত্রে পশ্চিম-দপ্ষিণের শাখাটির অস্থিত্ব নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর 
রেনেলের মানচিত্রে তমলুক হইতে টেঙ্গরাখালী পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র 
ক্রোতস্থিনী প্রবাহিত হইত দেখা যায় । ভ্যালেন্টীনের মানচিত্রে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র নদীগুলি চিত্রিত হয় নাই। বর্তমান হলৃদী নদ্রী এই টেঙ্গরাখালী 
হইতে আরস্ত হইয়া হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । তৎকালে 
ইহার যে অংশটি তযলুকের নিকট হইতে টেঙ্গরাখালী পর্য্যন্ত, বিস্তৃত 
ছিল, পরবর্তিকালে উহা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় পূর্বোক্ত দ্বীপটি মেদিনী- 
পুর গ্রেলার তূমিথণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে । এ দ্বীপটি 
এখনকার সুতাহাটা। ও মহিষাদল থানা । + 

স্তাহাটা ও মহিষাদল থানার ন্যায় খাজুরী থানারও নৈস্িক 
সীমার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । ডিব্যারোর ষোড়শ শতাব্দীর 
মানচিত্রে ভাগীরতীর যোহানায় একটি নূতন দ্বীপ গঠিত হইতেছিল 
দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর ভ্যালেন্টানের মানচিত্রে সেই স্থানে-- 
একটির দক্ষিণে আর একটি-ছুইটি দ্বীপ অষ্ষিত আছে। এই ছুইটি 
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দ্বীপ যথাক্রমে থাজুরী ম্বীপ ও হিজলী হ্বীপ নামে অভিহিত হইয়াছিল। 
ইহাদের কথা কোম্পানীর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক কাগজ- 
পত্রে উল্লিখিত আছে। তৎকালে এই দুইটি দ্বীপের মধ্য দিয়া 
কাউখালী নদী নামে একটি নদী প্রবাহিত হইত। এক্ষণে উহার 
অস্তিত্ব নাই। এ নদীটি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় খাজুরী ও হিজ্জলী দ্বীপ 
ছুইটি একসঙ্গে মিলিয়া গিয়া একণে মেদিনীপুর জেলার ভূথগ্ডের সহিত 
সংযুক্ত হইয়। রহিয়াছে। * | 

যেদিমীপুর জেলার ভূমি-প্রকৃতি যেরূপ দ্বিবিধ, ইহার জল-বামুও 
সেইরূপ ছুইপ্রকার। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ঘাটাল মহকুমার এবং 
মেদিনীপুর সদর মহকুমার কতকাংশের জল-বামু 
বিশেষ অস্বাস্থ্যকর ; কিন্তু তমলুক ও কাথি-মহকুমার 
এবং সদর যহকুমার অন্তর্গত জঙ্গল-মহালের জল-বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর 
পরস্ত চিরদিন এরূপ ছিল না। প্রায় অর্দ-শতাবী পূর্বে তমলুক ও 
কাথি মহকুমার অধিকাংশ স্থানের জল-বায়ু মন্দ ছিল এবং অন্যপক্ষে 
ঘাটাল ও মেদিনীপুর সদর মহকুমার জল-বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর ছিল। 
ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপে একদিকে যেষন এই অঞ্চল ভয়ানক 
অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সেইরূপ কাথি ও তমলুকের লবণ-ব্যবসা উঠিয়া 
যাওয়ায় এ অঞ্চলের জল-বামুরও হীনাবস্থা তিরোহিত হইয়াছে । লবণ- 
ব্যবস৷ দ্বারা জল ও বায়ু উভয়ই বিদুধিত হইত। 

মেদিনীপুর জেলায় শৈল-মালা নিবিড় অরণ্য, স্ববৃহৎ নদ-নদী 
ও মহাসমুদ্র প্রভৃতি প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্য্যের সকল 
নিদর্শনই বর্তমান থাকায় এই জেলমুয় নানাপ্রকার 
পণ্ড, পক্ষী, সরীস্থপ ও মতন্তাদি দেখিতে পাওয়া 
রন 10050006 925600551 09. 9. 


জল-বায়ু ও স্বাস্থ্য । 


পণু,গক্ষী ও 
সরীহ্পাদি। 
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যায়। এই জেলার জঙ্গল-মহালে কেদো, নেকড়ে প্রভৃতি জাতীয় ব্যাত্ব, 
ভলুক, বন্যবরাহ, বন্যবিড়াল, কুক, শৃগাল, বানর, হনুমান্, খরগোসঃ 
সজারু, উদ্‌, খাট্টাশ প্রভৃতি বন্যজন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সময় 
সময় বস্যহ্তীও মযুরতঞ্জের জঙ্গল হইতে আসিয়া থাকে। বিভিন্ন 
প্রকারের মৃগও ময়ূর এই জেলার জঙ্গল-মহালে ও অন্তান্ত অনেক 
স্থানে আছে। টীয়া, চন্দনা, ময়না, বুলবুল, দোয়েল, শ্যামা, নীলকণঠ 
প্রভৃতি নানাপ্রকারের বন্য ও সামুদ্রিক পক্ষীও এই জেলায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। অসংখ্য প্রকারের সুস্বাদু সামুদ্রিক মত্স্ত ও কীকড়। 
এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। কেলেঘাই নদীর চিংড়ী 
মহস্ত সুপ্রসিদ্ধ। রশুলপুর, হলদী, রূপনারায়ণ প্রস্ভৃতি নদীতে কুস্তীর ও 
শিশুকও যথেষ্ট আছে এবং সময় সময় এ সকল নদীর মোহানায় হাঙ্গর 
দেখা যায়। এই জেলা নানা প্রকার বিষাক্ত সর্প, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
গোধিকা ও কচ্ছপেরও বাসভুমি। মেদিনীপুর জেলার লোকালয়ে 
গো, মেষ, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ও অশ্ব গৃহপালিত পশু ; হাস, কপোত 
ও কুকুট গৃহপালিত পক্ষী। কেহ কেহ ময়ূর, হরিণ, শালিক, টীয়া, 
চন্দনা, ময়না বুলবুল, প্রভৃতি পুবিয়৷ থাকে । 
মেদিনীপুর জেলার বিগত সেটেলমেন্টের কার্ধ্য-বিবরণী হইতে 
জানা যায় যে, এই জেলায় নদীগর্ভ ছাড়া মোট ৫১০৫৬, বর্গমাইল বা 
৩২/৩৫)৬৩৫ একার ভূমি আছে। তন্মধ্যে আবাদী 
আবাদী ও ভূমি ৩,১১৬ বর্ণমাইল বা ১৯) ৯৪, ৩৭৫ একার, 
নাবাদী ছুসি। আবাদের উপযোগী পতিত ১৯০৭ বর্ণ-মাইল বা 
৭১*৮১১৭৫ একার এবং আবাদের অস্থপযোগী পতিত, ৮৩৩ বর্গ-মাইল 
বা ৫৩৩৮৫ একার (বাস্তবাটী ৬৪,১৩৮ একার, জলাশয় ২,২৯২৭১ 
একার, রাস্তা, বাধ, শ্মশান, গোচারণ-ভূমি ইত্যাদি ২৪৮,৬৭৮ একার) 
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ভূমি আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যোট ভূমির শতকরা প্রায় 
৬২ ভাগ আবাদী, ২২ ভাগ আবাদের যোগ্য পতিত এবং অবশিষ্ট 
১৬ ভাগ আবাদের অনুপযুক্ত পতিত ভূমি। উপরি উক্ত ১৯৯৪) 
৩৭৫ একার বা ৩,১১৬ বর্গমাইল তৃমির মধ্য হইতে ৪৭১৭৬ 
একার বা ৭৪ বর্গ-মাইল মাত্র ভূমি সংবৎসরের মধ্যে ছুইবার চাষ 
হয়। অর্থাৎ মোট ২০১৪১,৫৫১ একার বা ৩১১৯ বর্গমাইল জমি 
এক্ষণে প্রতি বৎসর চাষ হইয়া থাকে । * 

ধান্যই এই জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। পূর্বে এ দেশে তুলা, 
নীল ও তুঁতের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইত। এক সময় এই সকল 
দ্রব্য বাণিজ্যার্থে এ প্রদেশ হইতে দেশ-দেশা- 
স্তরে প্রেরিত হইয়াছে । 1 এক্ষণে নীলের বাবসা 
নাই বলিলেই চলে, তুলার চাষ প্রায় কেহই করে না, ততও 
পৃর্ধের তুলনায় সামান্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক সময় এতদেশে 
রেশম-ব্যবসায়েরও যথেষ্ট শ্রীন্ৃদ্ধি হইয়াছিল। এরপ গ্রাম ছিল না, 
যেখানে রেশম-ব্যবসা সম্বন্ধীয় ছু'একজন অভিজ্ঞ লোক দৃষ্ট না হইত। 
এক্ষণে এই ব্যবসাটিও হ্াস হইয়া গিয়াছে। পূর্বে এতদঞ্চলে 
কফি ও গোল আলুর চাষ বড় একট! কেহই করিত না। কিন্তু 
আজকাল ঘাটাল ও তমলুক মহকুমায় কফি ও গোল আনুর চাষ যথেষ্ট 
পরিমাণে হইতেছে । নারিকেল, সুপারি, আনারস, কদলী প্রসৃতি 
এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। নান! প্রকার সুস্বাঘ ও 
সদৃগন্ধযুক্ত পান, সুস্বাদু ও সুরৃহৎ যূলা, সার কচু, মান ও তরমুজের 
চাষও এই জেলার স্থানে স্থানে হইয়া থাকে। 
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বাঙ্গালার শশ্যের মধ্যে ধান্যই প্রধান। এই জেলার দোফসলী 
জমী সমেত মোট আবাদী ২০১৪১,৫৫১ একার জমির মধ্যে ১৮১১৯১৮৯৪ 
একার জমিতে কেবল ধান্তই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ন্ঠান্ত ফসল 
অবশিষ্ট ২১২,৬৫৭ একার জমিতে উৎপন্ন হয়। ধান্যোৎপত্ভির পরিমান 
হিসাবে বাঙ্গালার জেলাগুলি বিন্যাস করিলে মেদিনীপুর প্রথম স্থান 
অধিকার করে। ময়মনসিংহ ও বাখরগঞ্জের স্থান যথাক্রমে দ্বিতীয় 
ও তৃতীয়। * কিন্তু তাহা হইলেও পৃথিবীর অন্ঠান্য যে সকল দেশে 
পান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এ সকল দেশের উৎপন্ন কসলের সহিত তুলনা 
করিলে দেখা যায় যে, মেদিনীপুবে অতি সামান্য ধান্যই উৎপন্ন হয়। 
প্রতি একারে স্পেন দেশে ৭১ মণ, ইটালীতে ৪৯ মণ, মিসর 
দেশে ৪১ মণ, জাপানে ২৬৫ মণ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে 
২৫ মণ করিয়া ধান্ত উৎপন্ন হয়। 1 কিন্তু যেদিনীপুরে মাত্র ১৬ মণ। 
সমগ্র ভারতবর্ষে ধান্টোৎ্পত্তির গড়পরতা1 পরিমাণ প্রতি একারে প্রায় 
২০ মণ। সমগ্র ভারতে অন্যুন দশ হাজার রকম আমন ধান্য আছে। 
বাঙ্গালা দেশেই প্রায় চারি হাজার প্রকার দৃষ্ট হয়। আউশ ধান্ 
যে কত প্রকার আছে, তাহা নির্ণয় করা স্ুকঠিন। + মেদিনীপুর 
জেলায় নিয়লিখিত নামে ৩০।৩২ রকমের আমন ধান্ত এবং ১৫1১৬ 
রকমের আউশ ধান্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। 

আমন ধান্ত ₹_গেরিকাজল, লোনা, হেমতা, রামশাল, দ্রৌপদী- 
শালঃ কলমকাঠি, কালিন্দী, রঙ্গিকয়াল। জামাইগাড়ঃ গয়াবালি, 
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হলুদগু'ড়ি সোনাতার, সিতাহার, বীশকুলি, দাউদথানি, কামিনীকুঞ্জ, 
বকুলকুঞ্জ, রূপশাল, পাওুলই, পশীনাদন, চেঙ্গা, গয়াখুরী, বীকুই, 
মহিষমূড়ি, পিঙ্গাশোল, মহীপাল, ভূতাশোল, কর্ণশাল, মেটে আকড়া, 


কাশিফুল, গাঁজাকলি প্রত্ৃতি। 


আউশ ধান্য :__মন্দিরকণা, বেড়ানতি, আসলভূমনি, ঝঞ্জি, ভূত- 
মুড়ি, শাটী, পিপড়েশার, কৃর্ধ্যমণি, চন্দ্রমণি, মধুমাঁলতী; থুক্‌নি, 
কাজলা, দলকচু, লোহাগজাল, তুলসীমঞ্জুরী, সৌরতি, কালামাণিক 


প্রভৃতি। 


এই জেলায় যে. ফসল যে পরিমাপ জমিতে উপন্ন হইয়া থাকে, 
নিয়ে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। * 


ফসলের নাম ও জযির পরিমাণ(একার) 

খান্ধ শস্ত ও কলাই ₹__ 
ধান্ ১৮) ১৯১ ৮৯৪ 
বজরা, জনার ৯২) ৩৫৯ 
কোদে। ২১, ৬৫৪ 
বিরি ও মুগ ১৮৪ ৪৬৯ 
অড়হর ৭১৪৪৬ 
গম ৮০১ 
যব ৫৩৪ 
বুট ৭৫৪ 
থেসারি, মন্থর. ১৪১০৬৫ 





ফসলের নাম ও জমির পরিমাণ(একার) 
তৈলবীজ £_ 
তিল ১৪) ১৪৭ 
সরিষা ১৩) ২৩৬ 
তিসি। 8১৮৫৫ 
জাড়া ৯৬৬৪ 
গুন্দলী ৭) ৪৩১ 
শুরগুজ! ৪, ১৯৮ 
সু তন্ত 
পাট ১২) ৬৪৮. 
তুলা ২১৫৫৯ 
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মসলা ৪ মাদক দ্রব্য £_- 
লঙ্কা, হলুদ ইত্যাদি ৩ ২৬২ তামাক নই 
রি ১২1 বাগান ও বরোজ ৫ 
কুন্ুম ৩৮ আম-বাগান ১২১ ০১৮ 
চিনি £_ কলা-বাগান ও 
ইচ্ষুদণ্ড ৬) ৬৩৮ 1 পান-বরোজ ২৭) ৮৯৩ 
গাজর, বীট ইত্যাদি ৩, ৮৪৪ | তুত ১০১ ১৭৯ 
তরি-তরকারী ৪ | বিবিধ 8 
গোল আবু ৩১২৪ | জুন ও বাবই ৫৩২ 
শাক-সবাজ ১৪) ২৯১ দলঘাস ১১৮ 
সার কচু ৩৯৭ মাছুরকাঠি ১ ৬৭৮ 





এতদৃভিন্ন এই জেলায় কাঠাল, বেল, কুল, পেয়ারা, আতা; লোনা, 
জাম, জামরুল, গোলাপজাম, কামরাঙ্গা, জলপাই, তেতুল, আমড়া, 
চালতা, পেঁপে, কত্বেল, জামির, কাগজি, বাতাপি 

বৃক্ষ, লতা ও ফল, 
মূল, ইত্যাদি।  নেবুঃ তাল ও খেজুর প্রভৃতি ফল, যজডুদ্কুর, আম- 
লকী, হরীতকী, বহেড়া, রক্ত এরও, শিরীব, দ্বৃত- 
কুমারী, ধুতুরা, শতমূল, অনন্তমূল, আমআদা, পিপুল, সজিনা, চিরতা, 
গুল) কালকাসন্দ; হাতীণ্ু'ড। প্রত্ৃতি ভেষজ উত্তিদাদি এবং গোলাপ, 
বেল, ষুই, চামেলী, কুন্দ, গন্ধরাজ, কামিনী, শেফালি, টগর, করবী, 
চাপা, বকুল, রজনীগন্ধা, কেতকী প্রভৃতি নানাপ্রকার পুষ্প প্রচুর 
পাওয়া যায়। এই জেলার বাবুকা-স্ত.পের উপর বাদাম নামক এক 
প্রকার ফলের ক্ষ (80900101079 9০091091021 ) জগ্সিয়া থাকে। 
মাধারণতঃ উহা! “হিজলী-বাদাম” আখ্যায় আখ্যাত। ফলগুলি দেখিতে 
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সুন্বর এবং আম্বাৰও সুন্বাদ। বাশ; বেত, নল, শর, খড়ি, হোগলা 
প্রভৃতি গৃহনিন্মাণোপযোগী শরঞ্জামীও এই জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই জেলার জঙ্গল-মহালে শাল, পিয়াশাল;' 
মহুল, কুন্ুষ, পলাশ প্রস্ততি মূল্যবান্‌ বৃক্ষও জন্মিয়া থাকে। পূর্বে 
জঙ্গল-মহালে এই সকল কাষ্ঠ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত ; 
কিন্তু বেঙ্গল-নীগপুর রেলপথ প্রস্তুত হওয়ার পর হইতে বৎসর বৎসর 
জঙ্গল কাটাইয়া এ সকল কাষ্ঠ বিক্রীত হইয়া যাওয়াতে মেদ্দিনীপুরে 
সেগুলি ক্রমশঃ দুশ্রাপ্য হইয়! উঠিয়াছে। | 
মেদিনীপুর জেলার মোট পরিমাণ-ফল ৫১১৮৬ বর্গ-মাইল | * ইহার 
আয়তন ইংলণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ, স্কটল্যাণ্ড অথবা আর্ল্যাণ্ডের ছয় 
অংশের একাংশ, ডেন্মার্ক অথবা স্থইজারল্যাণ্ডের 
এক-তৃতীয়াংশ এবং বেলজিয়ামের অর্ধেকের 
সমান। ইউরোপের তুবস্ক অথবা ওয়েল্স্‌ মেদিনীপুর জেলার চেয়ে 
অল্পই বড়। মন্টেনিগ্রোর ও যেদ্রিনীপুর জেলার আয়তন প্রায় সমান। 
বঙ্গদেশের অন্তর্গত জেলাগুলির তুলনায় ময়মনপিংহ জেলা প্রথম এবং 
মেদিনীপুর গেলা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে । ২৪ পরগণা, 
হুগলী, হাওড়া ও বগুড়া এই চারিটি জেলার মোট আরতন মেদ্দিনীপুর 
জেলার আয়তনের প্রায় সমান। 
রাজ্যশাসন ও রাজস্ব সম্পকাঁয় নানাপ্রকার কার্য্যের সুবিধার জন্য 
এই জেলাকে মেদিনীপুর-সদর, কাথি, তমলুক ও 
তাও লা ঘাটাল নামে চারিটি উপবিভাগ বা মহকুমায় এবং 
নিয়লিখিত ২৬টি থানায় বিভক্ত কর! হইয়াছে। 


*. ১৯১১ খু অবের সেক্সান রিপোর্ হইতে এই সংখ্যা গ্রহণ কর! হইয়াছে। 
কিন্তু সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার জরিপ, জমাবন্দি হইবার পর ইহার কিছু কিছু 
পরিবর্তন হইয়াছে দেখা যায়। 


জেলার আয়তন । 


তৌমিক বিবরণ । ৪১ 


সদর মহকুমা ঃ-( ১) মেদিনীপুর, (২) খড়গপুর, (৩) নারায়ণ- 
গড়, (৪) দীতন, (« ) গোপীবল্লভপুর, (৬ ) ঝাড়গ্রাম, (৭) বিনপুর, 
(৮) গড়বেতা, (৯) শালবনি, (১০ ) কেশপুর, (১১) ডেবরা, (১২) 
সবঙ্গ। 

কাথি মহকুমা £-(৯) কীথি, (২) খাজুরী, (৩) রামনগর, 
(8 ) এগরা) (৫) পটাশপুর, (৬) তগবান্পুর । 

তমলুক মহকুমা £_-( ১) তমলুক, (২) মহ্যাঁদল, (৩) নন্দিগ্রাম, 
(৪) স্তাহাটা, (৫ ) পাশকুড়া। 

ঘাটাল মহকুমা £_-(১) ঘাটল, (২) চন্দত্রকোণা, (৩) দাসপুর | 

পূর্বোক্ত ২৬টি থানা ব্যতীত এই জেলার ( নারায়ণগড় থানায় ) 
কেশিয়াড়ী, (্াতন থানায়) মোহনপুর, (সবঙ্গ থানায়) পিক্গলা, 
(গোপীবল্লতপুর থানায় ) নয়াগ্রাম, ( কীথি থানায় ) 
বাহিরী ও বাস্থুদেবপুর, (ভগবান্পুর থানায়) 
হেঁড়িয়া, (তমলুক থানায়) ময়না, ( মহিষাদল থানায়) গেঁওখালী, 
এবং (চন্দ্রকোণ। থানায়) বামজীবনপুর এই দর্টি স্থানে দশটি 
পুলিশ-ষ্টেশন আছে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের খড়গপুর ষ্টেশনেও 
একটি পুলিশ-ষ্টেশন আছে? 

মেদিনীপুর সদর মহকুমার পরিমাণ ফল ৩,২৭০ বর্গ-মাইল। ইহা! 
সাধারণতঃ জঙ্গল-মহাল ও বিলাত-মহাল নামে দুই ভাগে বিভক্ত । 
বিনপুর, গড়বেতা, শালবনি, ঝাড়গ্রাম ও গোপী- 
বল্লতপুর, প্রধানতঃ এই পাঁচটি থান! জঙ্গলমহালের 
অন্তর্গত। ইহার পরিমাণ ফল ১১৮২৭ বর্ণ-মাইল। অবশিষ্ট সাতটি থান। 
বিলাত-মহাল। জঙ্গল-মহালের সর্বত্র যদিও এক্ষণে জঙ্গল নাই,তথাপি 
এখনও উহার স্থানে স্থানে নিবিড় শাল-ঙ্গল দেখিতে পাওয়। যায়। 


পুলিশ-ষ্রেশন | 


সদর মহকুমা। 


৪ মোদনীপুরের ইতিহাস। 


মেদিনীপুরের জঙ্গল-মহালে গালা, মধুঃ ধৃনা, তসরগুটী, পশুচর্, 
হরিনের শিং নানাপ্রকার জন্তর হাড়, পাখীর পালক ইত্যাদি দ্রব্য প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। মেদিনীপুর সদর' মহকুমার বিলাত-মহাল 
ভঙ্গলশূত্য, সমস্তই কষ্ট ভূমি । 
মেদিনীপুর জেলার প্রধান নগরের নাম মেদিনীপুর । ১৭৮৩ 
ুষ্টান্জের ২২ শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর সহর 
মেদিনীপুর জেলার প্রধান নগর বলিয়া ঘোষিত 
হইয়াছে । ইহা কংসাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষাংশ ২২, ২৫ 
২৩% উত্তর এবং ভ্রাঘিমাংশ ৮৭ ২১৪৫ পূর্ব্ব। মেদিনীপুর নগরীর 
সীমা-বিবরণ সন্বন্ধে নিয়লিখিত কবিতাটি প্রচলিত আছে ।_- 
“আবসবাটী যৎ উত্তরস্তাম্‌ 
গোপশ্চ যৎ পশ্চিমদিগ্বিভাগে । 
কংসাবতী ধাবতি দক্ষিণে চ 
সা মেদিনীনাম পুরী শুভেয়মূ॥” 
মেদিনীপুর কতদিনের নগর, তাহা৷ এক্ষণে সঠিক জানিবার উপায় 
নাই। আইন-ই-আক্বরীতে জলেশ্বরের মধ্যে মেদ্দিনীপুর একটি 
সুরহৎ নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । প্রাচীন বৈষ্ণব কবি 
গোবিন্দ দাসের কড়চা হইতে জানা! যায় যে, চৈতন্তদেব ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে 
এই সহবের মধ্য দিয়া প্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। * ইহার 
পূর্ের মেদিনীপুর সহরের আর কোন সন্ধান এত দিন পাওয়া যায়. 
নাই। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসা্দ শাস্ত্রী মহাশয় শিখর 
ভূমির রাজা! রামচন্ত্র-কুত একখানি প্রাচীন সংস্কত পুঁথি আবিষ্কার 
করিয়াছেন। উহার এক স্থানে আছে £-- 
* জয়গোপাল গোম্বামি-সম্পাদিত গোবিন্দ দাসের কড়চা পৃঃ ২৮-২৯। 


যেদিনীপুর সহর | 


তৌমিক বিবরণ । ৪৩ 


“শালি-ধানস্য চোৎপাদ গাগ্িচাদেশে প্রজায়তে 

কৃষকাণাং ভূরিবাসো যত্র নাস্তি চ কাননয্‌ 

প্রাণকরাখ্যো নৃপতি্গগ্ডিচাদেশস্য শীসকঃ, 

মেদিনীকোষকারশ্চ যস্ত পুজো মহানভূৎ 

বিহায় গাগ্ডিচাদেশং মেদিনীপুরং জগাম সঃ। ৭৫৪” 

বঙ্গদেশে মুসলযানদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও এ দেশের 
স্থানে স্থানে স্কুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দু রান্জা ছিলেন। এ প্রদেশে 
প্রাণকর নামে ধর্ূপ একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। প্রাণকরের 
পুর যেদিনীকর কর্তৃক এই যেদিনীপুর নগর স্থাপিত হইয়াছিল 
এবং তাহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। মেদিনী- 
করের প্রণীত মেদ্িনীকোষ একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শাস্তী মহাশয় 
অনুমান করেন যে, ১২০০ হইতে ১৪৩১ খুষ্টাব্ের মধ্যে মেদিনী- 
কোষ লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, 
উহারই মধ্যে কোন সময়ে মেদিনীপুর নগর স্থাপিত হয়। * 
মেদিনীপুর সহরেই মেদিনীপুর জেলার জজ; ম্যার্িষ্রেট-কালেক্টার, 

পুলিশ-সুপারিপ্টেণ্ডে্ট, সি্তিল সীর্জন, একজ্জিকিউটিত ইঞ্জিনিয়ার, 
পোষ্টেল-সুপারিটেও্ডে্ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাঁজকর্মচারিগণ অবস্থান 
করেন। মেদিনীপুর সহরে একটি জেল! বোর্ড আফিস এবং একটি 
সেণ্টাল জেল আছে। এই জেলে সহআাধিক কয়েদী রাখিবার 
স্থান আছে। কয়েদীদের দ্বারা গালিচা, পাপোষ, বিছানার চাদর, 
বেতের চেয়ার, বেতের টেবিল প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। মেদিনীপুর সহরের গেচেরীরাও উৎকৃষ্ট কম্বল 


_ হ হেখিনীপুর শাখা সাহিত্য-পরিধণের ৪র্থ অধিবেশনের সভাপতি মহামহো-: 
পাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের জভিভাঘণ। 


৬ 


৪8 মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


প্রস্তুত করিয়া ধাকে।  গেড়েরীরা ৪1৫ পুরুষ হইল, উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশ হইতে আসিয়া এই সহরে বাদ করিতেছে। উহাদের 
নিজেদেরই পালিত মেষ আছে এবং উহা হইভেই তাহারা লোম 
সংগ্রহ করিয়া থাকে। * মেদিনীপুর সহরের স্বর্ণকারগণও নানা 
প্রকার বহুমূল্য অলঙ্কার প্রস্তত করে। আজকাল মেদিনীপুরের 
চন্মবকারগণও উৎকৃষ্ট জূতা প্রস্তুত করিতেছে । 

সদর মহকুমার অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানগুলির মধ্যে খড়গপুর সহরের 
নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । মেদিনীপুর সহর এই জেলার প্রধান 
নগর হইলেও দিন দ্রিন খড়গপুরের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি 
হইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, এক সময় 
খড়গপুর শুধু এই জেলার নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ 
স্থান হইয়া উঠিবে। কিঞ্চিিধিক বিশ বৎসর পুরে খডগপুর একটা 
সামান্ট পল্লী ছিল; বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের সংযোগস্থল হওয়ার পর 
হইতেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইঘ়াছে। খড়গপুর হইতে মেদিনীপুরের 
দুরত্ব 0৬ মাইল মাত্র। 

মেদিনীপুর নগরীর দক্ষিণে প্রবাহিত *কংসাবতাঁ নদীর পরপার 
হইতে “জগন্নাথ রাস্তা” নামে পরিচিত বে প্রশস্ত রাজপথটি উড়িয়া 
প্রদেশের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে সেই রাজপথটার উপরেই খড়গপুর 
সহরটী অবস্থিত। পূর্বে এই স্থানে একথণ্ড তরুলতাবিহীন মরুভূমি 
তুল্য প্রস্তরময় স্থু-উচ্চ স্থবিস্বৃত ভূমিধ্ড ছিল। লোকে তাহাকে 
“্খড়গপুরের দমদমা” ব্লিত। এই দমদমাটি পার্শ্ববর্তী সমতল ক্ষেত্র 
হইতে প্রায় ৪* ফিট উচ্চ ছিল। ইহার উপর দগায়মান হইলে ৪1: 
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খড়াপুর | 





ভৌমিক বিবরণ । ৪৫ 


মাইলমধ্যে বৃত্তাকারে অবস্থিত জনপদগুলি অতি নিয়ভূমি বলিয়া মনে 
হইত। খড়গপুরের এইরূপ স্বাতাবিকী অবস্থা অবলোকন করিয়া বেঙ্গল- 
নাগপুর রেলওয়ে-কোম্পানী উহার উপরিভাগে তাহাদের রেলপথের 
সংযোগস্থল মনোনীত করিয়াছেন । দমদম! ও তৎসন্লিহিত পাঁচ ছয়- 
খানি গ্রাম-সংবলিত প্রায় চৌদ্দহাজার বিঘা ভূমির উপর বৃহদায়তন 
খড়াপুর স্টেশন ও অন্যান্য কার্য্যালয়াদি সমস্থিত খড়গপুর সহর প্রতিষ্ঠিত, 
হইয়াছে। নানা প্রকার সুনৃশ্ঠ সুরৃহৎ অট্টালিকা, স্ুরুচি-সম্পন্ন মনোহর 
উদ্ভান, তরুরাজি বিরাজিত সুপ্রশস্ত পথ, বৈদ্যুতিক আলোক, জলের 
কল প্রভৃতির দ্বারা স্থশোভিত হইয়া খড়গপুর এক্ষণে একটি সুন্বর নগরে 
পরিণত হইয়াছে । সাহেব, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, যান্দ্রাজী, পার্শা, শিখ, 
নাগপুরী, মারহাটি, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, বেহারী, আসামী প্রভৃতি নানা- 
দেশীয় নানাজাতিয় নানাধন্দ্মাবলম্বী জনগণদ্বারা সমাকীর্ণ হওয়ায় ইহার 
সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । খড়গপুরের জল-বায়ুও বিশেষ স্বাস্থ্যকর । 
খড়গপুর বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের প্রধান স্টেশন । রেলওয়ে-কোম্পানী 
এইখানে প্রায় ছুই শত বিঘা জমীর উপরে একটি বৈদ্যুতিক গৃহ-বিশিষ্ট 
প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এ কারখানায় কোম্পানীর 
যাবতীয় কার্ধ্যই নির্াহ হইয়া থাকে । খড়গপুরে কোম্পানীর একটি 
প্রথম শ্রেণীর দাতব্য চিকিৎসালয় ও ছুটি স্থপরিচালিত ইংরাজী 
বিদ্ভালয় আছে। 
_ সদর মহফরমার কেশপুর থানার অন্তর্গত আনন্দপুর এবং নারায়ণগড় 
থানার অন্তর্গত কেশিয়াড়ি ও গগনেশ্বর গ্রাম এক. সময় তসর-কাপড়ের 
জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শাদা, নীল, গীত, বেগুনে, 
রা যমুরকন্ঠ প্রস্ততি নানা রঙ্গের নানাগ্রকার ধুতি, 
শাড়ী এই সকল স্থানে প্রস্তুত হইয়। দেশ বিদেশে 


৪৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। সম্প্রতি বিশ পঁচিশ বদর হইল, এই ব্যাবস! 
এ জেলা হইতে এক প্রকার উঠিয়া! যাইতেই বসিয়াছে। কলে প্রস্তুত 
বিলাতী সিক্কের সহিত প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে ন! পারাই এই ব্যাবসা- 
লোপের প্রধান কারণ। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কেশিয়াড়িতে অন্যুন আট 
নয় শত ঘর তাঁতির বাস ছিল। এক্ষণে পঞ্চাশ ঘরও আছে কি না 
সন্দেহ। আনন্দপুরও এক সময় বিশেষ বন্ধ গ্রাম বলিয়া অভিহিত 
হইত।. আয়তনে ইহা মেদিনীপুর সহর অপেক্ষাও বড় ছিল। অনেক 
ধনী মহাজন এই স্থানে বাস করিতেন। ১৭৯৯ খষ্টান্দের চুয়াড়- 
_ বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী] এই গ্রামটি ছুইবার লুণ্ঠন করিয়া পোড়াইয়া 
দিয়াছিল। 

ডেবরা থানার অন্তর্গত লোয়াদা গ্রামে উৎকষ্ট মিছরী প্রস্ত 
হয়। পৃর্কে এই স্থানে অনেকগুলি মিছরীর কারখানা ছিল এবং 
এই স্থানে অনেক সঙ্গতিপন্ন মহাজনও বাস করিতেন। লোয়াদার 
মিছরী অনেক স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। কিন্তু 
কয়েক বসর হইল, এতদঞ্চলে ভয়ানক ম্যালে- 
রিয়ার প্রাছুর্ডাব হওয়ায় গ্রামবাসী ও ব্যাবসায়িগণ অধিকাংশই দেশ- 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে । এই কারণে ব্যাবসাটিও দেশ হইতে 
লোপ পাইতে বসিয়াছে। লোয়াদার সুর্হৎ অট্টালিকা ও রাস্তাঘাট 
ক্রমশঃ জঙ্গলাকীর্ণ হইতেছে । 

সবঙ্গ থানার অনেক স্থানে নান! প্রকার উৎকুষ্ট মাছুর প্রস্তুত হয়। 
বৎসরে প্রায় চার পাঁচ লক্ষ জোড়া ম্যছুর এই জেলায় গ্রস্ত হইয়া 
স্থানান্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। সবঙ্গ 
থানার মধ্যে চারি পাঁচটি মাছুরের হাট আছে; 
প্রতি হাটবারে প্রত্যেক হাট হইতেই দেড় হাজার ছুই হাজার টাকার 


লোয়াদা। 


সবঙগ। 
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মাছুর বিক্রয় হয়। ম্হাজনগণ এ সকল স্থান হইতে মাদুর কিনিয়া 
লইয়া কলিকাতা এবং অন্ঠান্য স্থানে বিক্রয় করে। * 

সদর মহকুমার অন্তর্গত গড়বেতা৷ ও দাতনে ছুইটি মুন্সেফী চৌকী 
ও দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। নারায়ণগড়ে ও সবঙ্গ থানার 
অন্তর্গত পিঙ্গলা গ্রামেও এক একটি দীতব্য চিকিৎ- 
সালয় আছে। খড়গপুর থানার অন্তর্গত জক্পুর 
ও মালঞ্চ প্রভৃতি গ্রামে, সবঙ্গ থানার পিঙ্গলা, রাজ- 
বল্পত ও গোবদ্ধনপুর গ্রামে, দীতন থানার আগর-আ্াড়া ও নারায়ণচক 
প্রভৃতি গ্রামে এবং নারায়নগড়। কেশপুর ও ডেবৰ] থানার স্থানে স্থানে 
অনেক কায়স্থ ও সত ব্রাহ্মণের বাস আছে। জঙ্গল মালের অন্তর্গত 
ঝাড়গ্রাম, গিডনী, দ্হিজুড়ী, শিলদ প্রভৃতি স্থানের জল বায়ু বিশেষ 
স্বাস্থ্যকর । বায়ু পরিবর্তনের জন্য আজকাল অনেকে এই সকল স্থানে 
আসিয়া থাকেন। 

১৮৫২ খৃষ্টানদের ১লা জানুয়ারী কাথি মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
সমগ্র বঙ্গদেশর মহকুমাগুলির মধ্যে কীধি দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছে। শ্রীরামপুর মহকুমার পরেই কাথি মহকুমার নাম করা হইয়া 
থাকে । কাথি মহকুমার পরিমীন ফল ৮৪৯ বর্গমাইল । আয়তনে ইহা! 
হাওড়া জেলার দ্বিগুণ । কাথি মহকুমার মধ্যে একটি 
নুউচ্চ বানুকাস্ত,প-শ্রেণী আছে। কীধি মহকুমার 
প্রধান নগর কাধি ধবল-শিখরমালা শোভিত এই বানুকাস্তুপের, উপর 
অবস্থিত। এই বানুকাস্ত,প-শ্রেনী পূর্বদিকে রশুলপুর নদীর মোহান! 
' হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চিম দিকে নুবর্ণরেখা নদীর মুখ পর্যন্ত বিস্তৃত 
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সদর মহকুমার 
অন্যান স্থান | 


কাখি মহকুমা । 
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রহিয়াছে। উহা! দৈর্যে প্রায় ২৬ মাইল এবং প্রস্থে কোথাও এক, 
কোথাও অর্ধ মাইলের কমও দেখা যায়। আর কিছু উচ্চ হইলে এই 
বানুকান্ত,পকে বালুর পাহাড় বলা যাইত। ভূতত্ববিদু পগ্ডিতগণ 
এই বানুয়াড়ীর গঠন সব্বন্ধে অন্মান করেন যে, খৃষ্ায় তৃতীয় শতাবীর 
এক ভীষণ বন্তান্ব যেরূণে উড়িষ্যার চিন্কা উপসাগরের একপার্থে এক 
স্ববিস্তৃত বানুকাময় ভূমিখণ্ড গঠিত হইয়া! চিন্কা! উপপাগরকে চিন্কা হ্রদে 
পরিণত করিয়াছে এই বানুয়াড়ীও সেইরূপে সেই একই কারণে একই 
সময়ে গঠিত হইয়াস্ছেঁ। মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব কালেক্টর প্রত্বতত্ববিদ 
মাননীয় বেলি সাহেবও (নু, ড. 88519 ) এই মতাবলম্বী * 

কাথি সহরেই কাখি মহকুমার দেওয়ানী, ফৌজদারী ও গবর্ণমেন্টের 
খাস-মহাল অফিসাদি প্রতিষ্ঠিত আছে। কীাথিতে একটী দাতব্য 
চিকিৎসালয়ও আছে। ভাযাতক্বির সুপগ্ডিত রায় সাহেব যৌগেশচন্্ 
রায় বিদ্ভানিধি মহাশয় অনুমান করেন,কাথির নিকট 
বালুয়াড়ী বা বানুর কাথ আছে বলিয়া এই স্থানের 
নাম কাথি হইয়াছে। + ১৬৭* খুষ্টাব্দের ত্যালেন্টিনের মানচিত্রে ষে 
স্থান কেন্দুয়া নামে উল্লিখিত হইয়াছে পঞ্ডিতগণ এঁ স্থানকেই কীথি 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।:: কাথি সহরে সুলভ মূল্যে সাধারণ গৃহস্থের 


কাথি সহর। 
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ভৌমিক বিবরণ। ৪৯ 


উপযোগী এক প্রকার বেতের চেয়ার প্রস্থত হইয়া থাকে। উহা! দীর্ঘ- 
কালস্থায়ী এবং দেখিতেও সুন্দর । [ও 

কাথি থানার অন্তর্গত জুনপুট,দৌলৎপুর ও দরিয়াপুর এবং রামনগর 
থানার অন্তর্গত টাদপুর, বীরকুল, দীঘা প্রতি সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলির 
জল-বাছু েরপ স্বাস্থ্যকর, এ সকল স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্তও সেইরূপ 
মনোরম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন দাজ্জিলিং 
অনাবিষ্কৃত ও শিমলা-শৈল ছুরধিগম্য ছিল, তখন 
রাজ্যসংস্থাপনের ও দেশব্যাপী অশান্তি নিবারণের 
চিন্তায় কাতর হইয়া ভারতের হ “:৫*:5: ইংরাজগণ সময় সময় 
বিশ্রামলাতের জন্য এই সকল স্থানে আসিতেন। বীরকুল প্রথম গতর্ণর 
জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের গ্রীম্মাবাস ছিল। ইঠ্ইগ্ডিয়া কোম্পানীর 
আমলের অনেক ক"গঞ্পঠ্জেই বীরকুলের উল্লেখ আছে। * 


কাখি মহকুমার সমুদ্র- 
তীরবর্তী স্থান-সমূহ। 
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৫০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ওয়ারেন হেষ্টিংদ যে বাংলোতে বাস করিতেন, উহা বহুদিন হইল, 
বঙ্গোপসাগরের গর্ভসাৎ হইয়াছে। রামনগর থানার অন্তর্গত দীঘা 
গ্রামে এক্ষণে একটি ডাক-বাংলো আছে। রা্রপুরুষগণ এ অঞ্চলে 
গেলে এক্ষণে সেই বাংলোতে বাস করিয়া থাকেন। জুনপুট ও 
দৌলতপুর গ্রামেও এক-একটি ডাক-বাংলো আছে। পৌষ মাসের 
সংক্তরান্তির সময় সযুদ্রতীরবন্তী এ সকল স্থানে মেলা বসে) পেই সময় 
সমুদ্রন্নান উপলক্ষে তথায় বহুলোকের সমাগম হয়। বঞ্ষিমচন্দ্রের কপাল- 
কুগুলা উপন্যাসে দৌলতপুর ও দরিরাপুরের কথা আছে। সাহিভ্য- 
সম্রাটের অমর লেখনী-সং্পর্ণে দৌলতপুর ও দরিরাপুরের নাম চির- 
স্মরণীয় হইয়। রহিয়াছে । 
কাথি মহকুমান্ন অন্তর্গত পটাশপুর, ভগবান্পুর, খাজ্রা (গ্রনকা) ও 
রামনগরে এক-একটি দাতন্য চিকিৎসালর স্থাপিত আছে। কাঙ্জলাগড়ে 
বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের প্রতিষ্ঠিত একটি 
চিকিতসালয়ও বিগ্বমান। ভগবানপুরে এবং খাছুরী 
থানার অন্তর্গত কলাগেছিরা গ্রামে গতর্ণমেণ্টের এক 
একটি খাঁদ-মহাল কাছারী আছে। পটাশপুর ও রামনগর থানার 
অনেক স্থানে আজকাল উতকুষ্ট তার কাপড় প্রস্তুত হইতেছে । 
রামনগর থানার অন্তর্গত ক গ্রামে পিতলের সুদৃপ্ত ঘটা ও অন্ঠান্ঠ 


কীাথি মহকুমার 
অন্যান্য স্থান। 
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ভৌমিক বিবরণ । ৫১ 


নানাপ্রকার তৈজস প্রস্ৃতি প্রস্তত হয়। ভগবান্পুর থানার অন্তর্গত 
গোপীনাথপুত্র গ্রামে উত্রষ্ট সুপ্ত পান্ধী ও কাঠের ত্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া 
থাকে । এগরা থানার অন্তর্গত বালিঘাই গ্রামের বাজার এবং পটাশপুর 
থানার অন্তর্গত গোনাড়া গ্রামের মন্গলামাড় হাট এতদঞ্চলের মধ্যে 
বিখ্যাত। এগরা (নেগুয়া) গ্রামেই প্রথমে কাথি মহকুমার কধ্যালরাছধ 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে এ স্থান হইতে কািতে উঠিয়া যায়। পটাশপুর 
থানার অন্তর্গত গোনাড়া, বরঙ্লালপু, পড়িহারপুর, ধুসুদ্ধা প্রস্থাতি 
গ্রামে অনেক কারস্থের বাস আছে। 

তমলুঝীঁ মহকুমা মেদিনীপুর জেলার পূর্ববপ্রান্তে এবং কাথি মহকুমার 
উত্তর-পৃর্ধে অবস্থিত। ১৮২ খৃষ্টানদের নভেম্বর মাসে এই মহকুমাটি 
গঠিত হর। ইহার পরিমাণ-ফল ৬৫৩ বর্ণ 
মাইল। তমনুকে আজকাল বাল্তি ও ষ্টালের 
টাঙ্ক প্রস্তুত হইতেছে । এক সময় এই মহকুমায় রেশম-ব্যবসায়ের 
যখেষ্ শ্রীনৃদ্ধি হইয়াছিল । কিন্তু বিদেশী সিক্ষের সহিত প্রতিযোগিতায় 
টিকিয়৷ থাকিতে না৷ পারায় এক্ষণে সে ব্যবসা এক প্রকার বিৰুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে ; অনেক মহাজনই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়৷ কারবার বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন; কেহ কেহ সর্ষস্বান্ত হইয়া দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। 
অধিক কি, ওয়াটসন কোম্পানীর মত ধনী মহাজনও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া 
এ অঞ্চল হইতে ব্যবস1 উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। মধ্যে বেঙ্গল 
সি্ক কোম্পানীও সামান্ঘতাবে কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
তাহাও এক্ষণে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নীলের ব্যবসাও এক সময়ে এ 
অঞ্চলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাত করিয়াছিল; কিন্তু তাহাও এক্ষণে সমূলে 
বিলুপ্ত । 


*:০0050১ [001৩5 হণ 105 0০95 0:0৫0015 9 890891 290. 


তমলুক মহকুব]। 


৫২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


এই মহকুমার প্রধান নগর তমলুক রূপনারায়ণ নদীর পশ্চিমতীরে 
অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৪ মাইল। ইহার 
অক্ষাংশ ২২ ৯৭৫০ উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৭, 
৫৭০৩০ পূর্ব। এই মহকুমার দেওয়ানী ও ফৌজ- 
দারী আদালত প্রভৃতি ও দীতব্য চিকিৎসালর় তমলুক সহরেই 
প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে এই মহকুমার অন্তর্গত মছলন্দপুর গ্রামে একটি 
মুন্সেফী আদালত ছিল, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে উহা! নিকাশী গ্রামে উঠিয়া ঘায়। 
পরে আবার উহা তথা হইতে 'তম্লুকে পুন্রানীত হইয়্াছে। এই 
মহকুমার অন্তর্গত প্রতাপপুর গ্রামেও একটি মুন্সেকী আদালত ছিল । 
১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে উহ উঠাইয়া দেওয়া হয়। 
তমলুক মহকুমার অন্তর্গত মহিযাদল গ্রামের নাম উল্লেখ যোগ্য ! 
মহিযাদলে তত্রত্য রাজার গড়বাড়ী, তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বহু দেব-দেবীর 
মন্দির, স্ুবৃহৎ্ সরোবরাি এবং একটি দাতব্য ' 
৮ চিকিৎসালয় আছে। তযনুক মহকুমার অন্তর্গত 
গেঁওখালী ও নন্দীগ্রামেও এক-একটি দাতব্য 
চিকিৎসালয় বিগ্ভমান। এই অঞ্চলে পাঁশকুড়া, কোলাঘাট, গেঁওখালী, 
হরিখালী,তেরপেখিয়া ও কুঁকড়াহাটার বাজার প্রসিদ্ধ। এই কয়টা বাজার 
হইতেই এ অঞ্চলে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি আমদানী ও রপ্তানী হইপ্া 
থাকে। কুঁকড়াহাটাতে গতর্ণমেন্টের একটি খাসমহাল কাছারী আছে। 
তমলুক মহকুমার স্থানে স্থানে উৎকষ্ট যাদুর ও বস্ত্াদি প্রস্তুত হয়। 
তমলুকের মশারির থান প্রসিদ্ধ। এই মহকুমীর অন্তর্গত কেলোমাল, 


তমলুক সহর। 
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তৌমিক বিবরণ। ৫৩ 


মধ্যহিংলী, পুলসিটা প্রভৃতি গ্রামে অনেক কায়স্থ্ের বাস আছে। তমনুক 
মহকুমার অনেক স্থলে অনেক সংখ্য শিক্ষিত ব্রাঙ্মণেরও বাঁস দৃষ্ট হয়। 
ঘাটাল মহকুমা মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব অবস্থিত। ১৮৫০ 
পূঃ অন্দে এই মহকুমা প্রতিষ্টিত হয়। তৎকালে এই মহকুমার কার্য্যা- 
লয়াদ্ি গড়বেতায় প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইহা গড়বেতা 
মহকুমা” নামে অভিহিত হইত। পরে হুগলী 
জেল। হইতে চন্দ্রকোণা পরগণ। বিচ্ছিন্ন করিয়া এই জেলার সহিত 
সংযুক্ত করিয়া দিলে, ঘাটাল সহর এই মহকুমার প্রধান সহর বলিয়া 
গণ্য হর এবং গড়বেত। মহকুমার পরিবর্তে এই মৃহকুম! “ঘাটাল 
মহকুমা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ঘাটাল মহকুমার 
পরিমাণ-ফল ৩৭২ বগ-মাইল। ঘাঁটাল নগর শিলাবতী নদীর তীরে 
অবস্থিত। ঘাটালের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যালয়াদি এই নগরেই 
প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বীয় রমেশচন্দ্র দত্ত যখন মেদিনীপুরের ম্যাজি- 
* ছ্ট-কালেক্টার ছিলেন, সেই সময় ঘাটালের ফৌজদারী কার্য্য।লয় এক- 
বার কিছু দিনের জন্ত গড়বেতায় উঠিয়া গিয়াছিল। (১৮৯২) ঘাঁটালেও 
একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। 
ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রকৌণা, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, রাধা- 
নগর প্রভৃতি স্থানে উৎ্রুষ্ট ধুতি, শাড়ী, চার ও ছিট-কাপড় ইত্যাদি 
প্রস্তুত হইয়া থাকে । এ সকল স্থানে বহুসংখ্যক 
গটালমহহমার স্াতির বাস আছে। পূর্বে তাহারা সকলেই 
কাপড় প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত । 
তাহাদের প্রস্থত কাপড় তারতের বহ্স্থানে নীত হইয়া উচ্চ মূল্যে 
বিজ্তীত হইত? * কিন্তু পরবত্তিকালে প্রচুর পরিমাণে বিলাতী 
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কাপড়ের আমদানী হওয়ীয় দেশীয় কাপড় প্রতিযৌগিতাম্ব বিলাতী 
কাপড়ের সমকক্ষ হইতে না পারাতে এ সকল ভীতির অধিকাংশই 
এক্ষণে জাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া কৃষিকাধ্য অবলম্বন করিয়াছে । 
তথাপি এখনও এ সকল স্বানের প্রস্তুত কাপড় অনেক স্থানেই প্রেরিত 
হইয়া থাকে। | 

ঘাটাল মহকুমার নানা স্থানে রেশমের বন্ত্াদিও প্রস্তুত হয়। 
প্রতি বৎসর & সকল স্থান হইতে অনু[ন ২০,০০০ পাউও রেশম উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । * চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, ঘাটাল ও খড়ারের কীসা 
ও পিত্তলের বাসন প্রসিদ্ধ । মাননীয় কামিং (1107. 2]. 7.0. 00- 
[00£ 0. এ 1.১ 0.1, ৬], 0. ২.) সাহেবের রিপোর্ট হইতে জানা 
যায় যে, সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে যে সকল স্থলে কীসা৷ ও পিত্তলের বাসন 
প্রস্তুত হইয়! থাকে, তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় এই ব্যবসাটি বিশেষ 
শৃশ্বল। ও সুপ্রণালীর সহিত পরিচালিত হইতেছে । এই স্থানের ব্যব- 
সায়িগণ বিশেষ সঙ্গতিপ্ন ; তাহারা স্টেট সেটেলমেণ্ট, জাপান প্রভৃতি 
স্থান হইতে টীন,তামা ইত্যাদি ধাতু সম্ভবমত সুলত দরে প্রচুর পরিমাণে 
কিনিয়া আনিতে পারেন বলিয়া এই ব্যবসায়ে বিশেষ লাতবান্‌ হইতে 
পারিয়াছেন। বস্তৃতঃ তাহার! ব্যবসাটিও বিশেষ নিপুণতার সহিত 
চালাইতেছেন। এক এক জন ব্যবসায়ীর কারখানায় শতাধিক ব্যক্তি 
কার্ধ্য করিয়া থাকে । খড়ার সহরের মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় নর 
হাজার; তন্সধ্যে প্রায় চারি হাজার লোক এই ব্যবসা দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করে। + কামিং সাহেব লিখিয়াছেন যে, খড়ার কাসার থালা 
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ভৌমিক বিবরণ । ৫৫ 


ও ঘাক্ট্রাল গাড়র জগ্ঠ বিখ্যাত। ঘাটাল মহকুমায় নানাপ্রকার 
মাটার ইাড়ি-কলপী ইত্যা্িও প্রন্তত হর এবং বিক্রয়ের জন্য নানা 
স্থানেও প্রেরিত হইরা থাকে । * চন্দ্রকোণার মটকী ঘ্বৃত এ দেশে 
প্রসিদ্ধ । 
ঘাটাল মহকুমার অন্তর্পত ক্ষীরপাই সহবে পূর্বে একটি মহকুমার 
কার্ধ্যালর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎকালে এ জেলার অন্তর্গত চন্ত্রকোণা, 
ঘাটাল প্রভৃতি স্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল। 
রা & অংশ ও বর্তমান হুগলী জেলার কিয়দংশ 
লইয়াই ক্ষীরপাই মহকুমা গঠিত হয়। পরে ক্ষীর- 
পাই হইতে মহকুমার কার্য্যালয় জাহানাবাঁদে উঠিয়া ঘায়। জাহানাবাদ 
মহকুমা অধুনা আরামবাগ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । উহা এক্ষণে হুগলী 
জেলার অন্যতম মহকুমা । ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরপাই, 
চন্দ্রকোণী, খড়ার, রামজীবনপুর এবং ইড়পালা গ্রামে এক-একটি 
দাতব্য চিকিৎসালয় আছে । 
ঘাটাল মহকুমার অনেক গ্রামে উচ্চ-শিক্ষিত বহ্সংখ্য ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থের বাস। এই মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা গ্রামে ভারত-গৌরব 
লর্ড সতোন্দ্প্রপন্ন সিংহের পূর্বপুরুষগণের আদিবাস ছিল। পরে 
তাহারা এ স্থান হইতে উঠিয়৷ বীরভূম জেলার অন্তর্গত রাইপুর 
গ্রামে বাস করেন। অগ্ভাপি চন্দ্রকোণায় সিংহবংশের প্রতিষ্ঠিত 
পুক্করিণী- প্রভৃতির নিদর্শন আছে। প্রাতঃম্মরণীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্কাসাগর মহাশয় এই মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রীমে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । এই অতুল সৌতাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াই আজ 
মেদিনীপুর সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি উচ্চ স্থান লাত করিতে সমর্ধ 
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৬ মেদিনীপুরের ইতিহাম। 


হইয়াছে। বীরসিংহ গ্রামে অগ্ভাপি বিগ্তাসাগর মহাশয়ের বাটী ও 
তাহার প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজী বিষ্ভালয়টি বিগ্কমান আছে। বঙ্গবাসী 
সেদিন মহাসমারোহে মহাত্মা রাজা রামমোহন বায়ের জন্মভূমি 
রাধানগরে তাহার স্বতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন; এইবার তাহারা 
বীরসিংহের এই পিংহ-শিশুটির জন্মভূমিতে তাহার স্থতিরক্ষা কল্পে 
একটা কিছু স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবেন নাকি? 

পরগণাগুলির উৎপত্তির ইতিহাস প্রথম অধ্যায়ে দিয়াছি। মেদিনী- 
পুর জেলায় এক্ষণে ১১৫টী পরগণা আছে। সেগুলির নাম ও বিগত 

পরগণাবিভাগ।  ১৮৭২--৭৮ খুঃ অনের রেতিনিউ সার্ভের সময় 

উহাদের পরিমাণ-ফল (বর্গ মাইল) যেরূপ নিরূপিত 
হইয়াছিল, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত কয়িয়া দেওয়া হইল £__ 

(১) অমর ৪০৯৫ (২) আমিরাবাদ ৩:৫৫ (৩) অরঙ্গানগর 
১৮৬৯ (৪) বাহাদুরপুর ৮৫৬৯ (৫) বাহিরীঘুঠা ৪৬০৫ (৬) 
বজরপুর ৬*১০ (৭) বলরামপুর ৫৯৭০ (৮) বালিজোড়া ১৩"৭৩ 
(৯) বালিসিতা ৫৮৫ (১০) বালিসাই ১১৮৯ (১১) বরদা 
৭৯১৫ (১২) বোড়ইচোর ২২৩২ (১৩) বারাজিত ৬৪৩ (১৪) 
বাটাটাকী ১১৪৫ (১৫) বইন্দঃবাজরি ৯:০০ (১৬) বেলাবেড়্যা 
২০৬০ (১৭) ভাইটগড় ২৬ (১৮) ভোগরাই ১৯৩৩ (৯৯) 
ভূয়ামুঠা ৯৬০৫ (২) ভূরসুট ১৭8 (২৯) বীরকুল ২৭২৮ 
(২২) বিশওয়ান ৩৮৩০ (২৩) বগড়ী ১৪৫৮৩ (২৪) ব্রাহ্ষণভূম 
৯৩৬৬ (২৫) চন্দ্রকোণা ১২৪.০৪ (২৬) চিতুয়া ১০৪.১৯ (২৭) 
চিয্লাড়া ৩৩৮৩ (২৮) দক্ষিণমাল ৪:৫৪ (২৯) দীতনচোর ৪০.৩০ 
(৩০) দণ্টখড়ই ৪১২ (৩১) দতমুঠা ১৬৯১ (৩২) ধারেন্দা ৩৬.১৬ 
(৩৩) ঢেকিয়াবাজার ২৫৫৩ (৩৪) দিগপারই ২৯৩৫ (৩৫) 
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দ্বিপাকিয়ারটাদ ৩৩৪৫ (৩৬) দোরে। দুবনান ৭১৩০ (৩৭) এগরা- 
চোর ৩০৪৭ (৩৮) ইড়িঞ্ি ৬৯২৬ (৩৯) গরগনেশ্বর বা বাগভূম 
৪৫১৪ (৪০ ) গাগনাপুর ৩০৯৬ (৪৯) গওমেশ ১৪২ (৪২) গুমাই 
১৩:৪৯ (৪৩) গুমগড় ৯৯+৭৯ (৪8) হাঁভেলীজলেশ্বর ০৮২ (8৫) 
কশবা হিজলী ১৮৫০ ( ৪৬ ) চক ইসমাইলপুর ১৬৮৯ (8৭) জলামুঠা! 
৫২১৭ (8৮) জামবণী ১০৩৯৬ (৪৯)জামিরাপাল ৮*৯১ (৫০) 
জামন!| তপ্‌পা ৩'০৪ (৫১) জাহানাবাদ ৩৯৭ (৫২)ঝাড়গ্রাম ১৭৫" 
২৬ (৫৩) ঝাটাবনী বা শিলদা ২৪৩৮৩ (৫৪) জুলকাপুর ৫৬৮ 
(৫৫) কালরুইতপ্লা ২৫৯ (৫৬) কালিন্দিবালিপাই ৩২৩৫ (৫৭) 
কাকরাজিত ৪১৪ (৫৮) কাকরাচোর ২'১২ (৫৯) কাশীজোড়া। 
১১৯*০৪ (৬০) কাশীজৌড়া কিসম্ৎ ০৪৭ (৬৯) কাশিমনগর ৬'৫৬ 
(৬২) কেদারকুণ্ড ৪৭০৪ (৬৩) কেশিয়াড়ী ৮০৯ (৬৪) কেশিয়াড়ী 
কিসমৎ্ড ০:৪৭ ( ৬৫ ) খালিস। ভোগবাই ০৮৫ ( ৬৬) খান্দার ১৮৭৫২ 
(৬৭) খড়গপুর ৪৩৬৬ (৬৮) খড়গপুর কিসমৎ ৪:১২ (৬৯) খটনগর 
৬৭৮২ (৭০) খেলাড় নরাগ্রাম ৯৮৮৯৪ (৭১) কুড়লচোর ৪৩৫৬ 
(৭২) কুতবপুর ৪৫০৩ (৭৩) লাটশাল ২৭০ (৭৪ ) মাজনামুঠা ৮৩:৫৯ 
(৭৫) মল্লভূম বা ঘাটশিলা ৯৩৪৪ (৭৬) মণ্ডলঘাট ৩৬২১ (৭৭) 
খারিজ মগ্ুলঘাট ১৩৯২ (৭৮) মনোহরগড় ৩:৮৩ (৭৯) মাৎকদাবাদ 
৩"১৯ (৮০ ) মাৎকন্দপুর বা কল্যাণপুর ৩৯৮৮ (৮১) ময়নাচোর ৭৫" 
৫৭ (২) মেদিনীপুর ৩৭১৫৩ (৮৩) মিরগোদা ২২২৬ (৮৪) 
মহিযাদদল ৬২৯৯ (৮৫) নাড়ীজোল ১১:৯৬ (৮৬) মেদিনীপুর কিসমৎ 
১৫২০ (৮৭) নারাঙ্গীচোর ১৪০২ (৮৮) নারায়ণগড় ১৫৬৮ ( ৮৯) 
নারায়ণগড় কিসমৎ্ ৮৪৪ (** ) নাড়,স্ামুঠা ৫৫৭৬ (৯১) কেওড়া- 
মাল নয়াবাদ ৪'৪৭ (৯২) মাজন] নয়াবাদ্দ *'৫১ (৯৩) নয়াবসান 


৫৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


১৫১৫৬ (৯৪) পাহাড়পুর ২৩৩২ (৯৫ ) পটাশপুর ৬৩ ৫৩ (৯৬) 
পটাশপুর কিসমৎ ১০ ৫৩ (৯৭) প্রতাপভান ১৫:৫২ (৯৮) পুরুযোত্বম- 
পুর ১৩৬৬ (৯৯) রাজগড় ১৭৯০ (১০০ ) রামগড় ৪০৭৩ (৯৭১) 
কঝোহিনী মৌভাগার ৪২২১ (১০২) সবঙ্গ ৮৫৬৩ (১০৩) সাহাপুর 
৫৭'৫০ (১০৪) সাহাপুর কিসমৎ .২ ১৫ (৯০৫ ) সেক পাঁটনা ০৪০ 
(১০৬) সীকাকুল্যা বা লালগড় ৫২ ৫৩ (৯০৭) সরিফাবাদ ২'২২ 
(১০৮) শীপুর ৬৪০৫ (৯০৯) শীপুর কিসমৎ ২:৭০ (৯১০) সুজামুঠা 
৪৫২৭ (১১১) তমলুক ৯৯৭৭ (১১২) তেরপাঁড়া ৯৪৯ (১১৩) 
তুরকাচোর ১৪৪৯ (১১৪) উত্তর বিহার ২৫০০ (১১৫) ওলমারা। 
( মূরভগ্জের রাজ্যতুক্ত গড়জাত মহাল ) ১২'০৯। 

বিগত ১৯,৯ধৃঃ অন্দের আদম সুমারীর সময় এই জেলায় ১১,৩১৬টি 
গ্রাম ও নিম্নলিখিত ৮টি মিউনিসিপ্যাল সহর ছিল ।-_-(১) মেদিনীপুর 
(২) খড়গপুর, (৩) ঘাটাল, (8) খড়ার, (৫) 
রাঁমজীবনপুর, (৬) চন্দ্রকোণা, (৭) তমলুক, 
(৮) ক্ষীরপাই। এই আটটি সহরের মধ্যে তমবুক মিউনিসিপ্যালিটা 
সর্দ-পুরাতন, ১৮৬১ খুঃ অন্দে এই মিউনিসিপ্যালিটা স্থাপিত হর। 
ইহার পর ১৮৬৫ খুঃ অনে মেদিনীপুর, ১৮৬৯ খৃঃ অবে ঘাটাল ও চ্দ্র- 
কোণা, ১। ৭৬ ধৃঃ অন্দে ক্ষীরপাই ও রামজীবনপুর এবং ১৮৮৮ খৃঃ 
অবে খড়ার মিউনিসিপ্যালিটা গঠিত হইয়াছে । খড়গণুর সহর বেঙ্গল- 
নাগপুর রেলপথ প্রস্তত হইবার পর অল্পদিন হুইল স্থাপিত ! কাখিতে 
মিউনিসিপ্যালিটা নাই। 


গ্রাম ও নগর | 
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- ৮1৯০1 ১১০০০৪]৩০ 


এঁতিহাসিক-বিবরণ। 
তৃতীয় অধ্যায় । 


_ পটে ও ও 


প্রাচীন কাল। 


ভারতবর্ষের কোন॥ প্রদেশেরই পূর্বন ইতিহাস সংগ্রহ করা 
প্রাগৈতিহাসিক ছুক্ধহ ব্যাপার_বিশ্ষেতঃ বঙ্গদেশের ; অত- 
দুগ। এব বলা বাহুল্য যে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মেদিনীপুর 
জেলার প্রাচীন ইতিহাসও তিমিরাবরণের অন্তরালে অবস্থিত। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে মেদিনীপুর ছেলার অবস্থা যে কিরূপ ছিল, 
তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা অপন্তব | বঙ্গদেশ পলিমাটীর দেশ; ভারত- 
বর্ষের অগ্ঠাগ্ত দেশের তুলনার ইহা বয়সে নবীন। তবে ইহার 
উত্তর, দক্ষিণ-পূর্ব ও দাক্ষণ-পশ্চিম সীমান্তস্থিত পার্বত্য প্রদেশ- 
গুলির ভূমি অতি প্রাচীন। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশের 
কিরদংশও পূর্বোক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত। ১৮৮৩ খুঃ 
অবে এ প্রদেশের বিনপুর থানার অন্তর্গত, ঝাটিবনী বা শিলদা 
পরগণার তামাছুড়ী গ্রামের নিকটে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের গাদদেশে 
একখানি তাত্রনির্মিত কুঠার-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা এক্ষণে 
কলিকাতা মিউজিয়ামে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বনামধ্যাত ্ঁতি- 
হাসিক যুক্ত রাখাল দাম বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয় তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম ভাগে উহার একখানি ছবি দিয়াছেন। 


৬০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


কুঠারখানি ৭:১০ইঞ্চি দীর্ঘ, ৬+৪০ ইঞ্চি প্রস্থ, এবং ০৬৩ ইঞ্চি পুরু; 
ওজনে প্রায় দুই সের। * বাঙ্গালার অন্তান্য পার্বত্য প্রদেশের স্থানে 
স্কানেও তাশ্রনির্শিত নানাপ্রকার অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াচ্ছে। পুরাতত্ববিদ্‌- 
গণ অন্নুমান করেনঃ এই সকল অস্ত্র “তারের যুগের” নিদর্শন | তাহারা 
প্রাগৈতিহাসিক বুগকে প্রধানতঃ তিন তাগে বিভক্ত করিয়াছেন; 
পরস্তরের যুগ (3:99 4৫), তাসের যুগ (0০৩7 486 ) ও লৌহের 
যুগ (]:0%. 88০) তাহারা বলেন, তাত্রনির্মিত অন্ত্রসমূহ মানব- 
জাতির সর্প্রাচীন ধাতব অন্ত্র। ইহার পুর্বে আদিম মানব ধাতুর 
ব্যবহার জানিতেন না । তীহারা তৎকালে প্রস্তর-নির্শিত অন্তর ব্যবহার 
করিতেন। এই কারণে পণ্ডিতগণ ধাতব অস্ত্র-নির্মীণকাল পর্যন্ত 
সময়ের নাম প্রস্তরের যুগ' দিয়াছেন। পরবন্তিকালে বাতু আবিদ্ভত 
হইলে মানবগণ শিলানির্দিত আমুধ পরিত্যাগ করিয়া ধাঁতানা্পূত অস্ত 
ব্যবহার করিতে আস্ত করেন। + বোধ হয়, তাম্রের বহু পরে 
লৌহ আবিষ্কত হইয়াছিল; সেই কারণে বহুকাল যাবৎ এতদ্দেশে 
তাগ্ত্রের ব্যবহার ছিল। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, খষ্ট-পৃর্বাব্দ চারি 
সহজ হইতে দুই সহস্র খুষ্ট-পৃর্বান্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন বাবিরুষ (34১5100) 
দেশে তাম্রের ব্যবহার ছিল। পরবন্তিক!লে আধ্য-বিজয়ের পর হইতে 
বাবিরুষ, মিশর (12852) প্রভৃতি প্রাচীন দেশ-সমূহে লৌহ-নিন্মিত 
অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে তাহার! 
অনুমান করেন, 'অরূর্ধাপিগরের সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত 
পরে লৌহের ব্যবহার আরন্ত হয় এবং ক্রমশঃ তামের ব্যবহার 


*. 08৪1810৫700 2170 নু [3০০৮ ০6009 £700910ঠ 001190007৯ 
2000০100180 81059010020 1] 19,485, 
+ বাঙ্গালার ইতিহাসে--১ম ভাগ--রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১০--১৯। 





এঁতিহাসিক বিবরণ । ৬৯ 


উঠিয়া যায়। * কিন্তু এক্ষণে সেই সকল যুগের সীমা-নির্দেশ 
করা স্বুকঠিন। বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মানব- 
জাতির পরিবর্তন সংঘটিত হওয়াতে কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দেশের যুগ- 
বিপ্লবের ফলে যে সেই সেই দেশবাসীকে প্রন্তরথণ্ডের পরিবর্তে 
বাতুখণ্ডের অন্বেষ করিতে হইয়াছিল, .তাহা৷ অগ্ঠাপি নির্ণাত হয় 
নাই। সুতরাং মেদিনীপুর জেলায় প্রাপ্ত তাঅনির্শিত কুঠীরফলক- 
খানি বা বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে যে সকল প্রস্তর বা তাত্রনির্মিত 
অস্ত্র আবিক্কত হইয়াছে, সেগুলি যে কত সহজ বৎসর পূর্বের 
যানব-সত্যতার নিদর্শন, তাহা বলিবার উপায় নাই! 

:৭ বলেন, বৈদিক যুগে বাঙ্গালা দেশে আর্ধ্য-জাতির 
বসতি ছিল না। বেদের সংহিতা-ভাগে বঙ্গাদি 
দেশের নাম নাই। অথর্ধবেদে মগধের “বগধ? 

এবং খক্-সংহিতাঘ্ “কীকট' নাম আছে। ইহাতে বুঝা যায় বৈদিক 

কালের পর অঙ্গাদি দেশে আর্ধ্-জাতির বসতি হয়। অঙ্গদেশ হইতে 
আধ্য সত্যতা পু, বঙ্গ, সুদ্ধাদি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। সে 
কত কালের কথা৷ নিশ্য় করিয়া বল! যাঁয় না; পুরাণে অঙ্গ বাজ- 
গণের পরিচয় আছে, কিন্তু পু, বঙ্গাদিদেশের রাজ-বংস বা রাজ- 
গণের বিশেষ কোন কথা নাই। এতরেপ় আরণ্যকে প্রথম বঙ্গনাঁম 
দেখিতে পাওয়া যায়। যথা-_ 

ইমাঃ প্রজান্তিত্রো৷ অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়ার্স বঙ্গীবগ- 
ধাশ্চের পাদান্তান্যা অর্কমতিতে! বিবিশ্র ইতি ।-২1১১ 

এতরেয় আরণ্যক রচনাকালে বঙ্গ, বধ ও চেরদেশবাসিগণকে 
আর্ধ্যগণ পক্ষীব জ্ঞান করিতেন। প্রত্মতত্ববিদূ ও নৃতত্ববিদূ-পগ্ডিত- 


* বাঙ্গালার ইতিহাস--১ম ভাগ--পৃঃ ১৩--১৫। 


রর 
পুর ঠ বিপু 
র্‌ 


বৈদিক ঘুগ। 


৬২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


গণ অনুমান করেন যে, এঁতরেয় আবণ্যকে আবর্ধ্গণ যাহাদিগকে 
পক্ষীজাতিয় মনুষ্য মনে করিতেন, তাহারা ভ্রবিড় জাতিয় ছিলেন। 
* তাহারা ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, তারতবর্ষই দ্রবিড় জাতির 
প্রাচীন আবাস ভূমি; তাহারা অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারত- 
বর্ষে বাস করিয়া আসিতেছেন এবং এই ভারতবর্ষ হইতেই প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগে তাহারা খুষ্টের জন্মের তিন সহত্র বৎসর পূর্বে বাবি- 
রুষ অধিকার করিয়া বাবিরুষ ও অস্ুুরের প্রাচীন সত্যতার ভিত্তি 
স্থাপন করিয়াছিলেন 1 

প্রাচীন দ্রবিড় জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী । মহা- 
মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন যে 
আধ্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ 
পর্য্যন্ত উপস্থিত হ/ন, তখন তাহার বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্যাপরবশ 
হইয়া বাক্ষালীকে ধর্ম্ঞানশূন্য এবং ভাষাএন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছিলেন। তিনি অনুমান করেন যে, এক সময়ে বঙ্গে এই 
দ্রবিড় জাতির বিশেষ প্রাধান্য ছিল এবং এই মেদীনীপুর “জলার 
অন্তর্গত বর্তমান তমলুক নগর তাহাদের একটা প্রধান নগর ছিল। £ 
তিনি লিখিয়াছেন “তমনুক, বাঙ্গালার প্রধান বন্দর । অশোকের 
সময় এমন কি বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাঙ্গালার বন্দর ছিল। তমলুক 
হইতে জাহাজ নানা দেশে যাঁইত। ফাহিয়ান তমনুক হইতেই 
গিয়াছিলেন, একথা সকলেই জান্েন। অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তম- 
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এঁতিহাসিক বিবরণ। ৬ও 


লুকের নাম পাওয়া যায়। তমলুকের সংস্কত নাম তাত্রলিপ্তি। 
তাম্রলিপ্তি শব্দের অর্থ কি, সংস্কৃত হইতে তাহা বুঝা যায় না। সংস্কতে 
তালিপ্তির মানে তামায় লেপা। কিন্ত তমলুকের নিকট কোথাও 
তামার খনি নাই। তমলুক হইঞ্জে যে তামা রপ্তানী হইত তাহার 
কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রাচীন সংঙ্কতে উহার নাম দামলিপ্তি 
অর্থাৎ উহা দামল জাতির একটা প্রধান নগর। বাঙ্ষালায় যে এক 
কানে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল ইহা! হইতেই তাহা 
কতক বুঝা যায়। এখনকার :১7110010819৩র। স্থির করিয়াছেন 
যে, বাঙ্গালী মঙ্গল ও ড্রবিড় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে ।” * 
“আঠার শত বৎসর পূর্তের তামিল” নামক গ্রন্থেও অনুসন্ধিৎসথ 
পর্ডিত কনকসতই পিলেও লিখিরাছেন [09 ০6118 1০0£০- 
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* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির 
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তাত্রলিপ্তি পালিতাষায় তামলিপ-টী রুপ পরিগ্রহ করে। তামিল 
শব্বও তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়| থাকিবে । সুপগ্ডিত রাধাকুমোদ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় [70190 51:1001708 নামক তাহার সুবিখ্যাত 
গ্রন্থে কনকসভই পিলে মহাশয্বের মত প্রামাণ্য বলিয়াই গ্রহণ 
করিয়াছেন। 1+ ঢাক! সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত “প্রতিভা” 
পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “বাঙ্গালা ও দ্রাবিড়ী 
তাষা” শীর্ষক প্রবন্ধে পিলে মহাশয়ের উক্ত মতের সমর্থন করিয়। 
লিখিয়াছেন “পিলে মহাশয়ের অনুমান যদি ভ্রান্ত না হয় তাহা হইলে 
এই একটী যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে যে, তামলিপ,টী হইতে 
দক্ষিণ ভারতে আসিয়! উপনিবেশ স্থাপন করিলে, তামিলের৷ যে সকল 
বাঙ্গালা শব্দ সচরাচর ব্যবহার করিত, দাড়ী, নাড়ী, হাড়ী, ভুড়ী 
প্রভৃতি তৎ সমুদয়ের অবশেষ |” $ পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা 
শরদ্ধাম্পদ পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় লিখিয়াছেন “যেমন 
বিজয় সিংহ হইতে সিংহলের নামকরণ হইয়াছে বুঝিতে পারি 
তেমনই বঙ্গের এক সময়ের রাজধানী তাম্রলিপ্তের নামানুসারে 
তামিল দেশের নামকরণ হইয়াছিল বুঝা যায়।” $ 

পূর্বোক্ত মনম্বীগণের এই সকল সিদ্ধান্ত হইতে প্রমাণ হইতেছে 
থে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তর ভারতে আর্ধ্য সভ্যতা বিস্তৃত হইবার 
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বহুকাল পুর্বে তাত্রলিপ্তের সভ্যতাই দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। 
তাত্রলিপ্তের অধিবাসীরাই দক্ষিণ-ভারতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে গিয়াই তাহারা খুষ্টের জন্মের 
তিন সহস্র বৎসর পূর্বে সুদুর বাবিরষ ও অন্থুরে বিজয়-পতাকা 
উড্ডীন করিয়াছিলেন । অধ্যাপক হল অনুমান করেন, ভূমধ্যসাগর 
হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্ৃত ছিল। তাহার! 
তখন ধাতব অন্ত্র-ব্যবহারে অভ্যন্ত এবং অঙ্ষিত সাক্কেতিক চিহন 
দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ ছিলেন। নানাবিধ শিল্পও তখন 
তাহাদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল । * 

পরবন্তিকালে আধ্যগণ দ্রবিড়-জাতীয় অধিবাসিগ্রণকে পরান্তরিত 
করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করেন। তাম্রলিপ্তরাজ্যও দ্রবিভদিগের 
হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া আর্ধ্যাধিকারে আইসে। 
বন্ধে আর্ধযাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে দ্রবিড়গণ 
দেশত্যাগ করিয়া যান নাই? তাহাদের অধিকাংশই বিজেতৃগণের 
ধর্ম, রীতি-নীতি ও ভাষা অবলম্বন করিয়া এ দেশেই থাকিয়া 
গিয়াছিলেন। কিন্তু আর্ধ্যগ যে কোন্‌ সময়ে বঙ্গ অধিকার করিয়া- 
ছিলেন, তাহা নির্ণয় কর! ছুঃসাধা? প্রাচীন সাহিত্যে তাহার 
উল্লেখ নাই। তবে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ অধিকার করিয়া এ অঞ্চলে 
আদিয়া বাস করিতে তাহাদের যে অনেক সময় 005 তাহা 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 

প্রথম অধ্যায়ে উল্লে্ করিয়াছি, প্রাচীনকালে এখনকার মেদিনী- 
পুর জেলার অধিকাংশই প্রথমে কলিঙ্গ-রাঙ্যের ও তৎপরে সুন্ধ বা 
তানিণু-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বৌধায়ন স্থতি ও মন্গুসংহিতায় 

ক্ষ 12115 20160 পচ আত ১০ ঘ 00, হ70ক, 


আর্ধ্য-অধিকার। 
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কলিঙ্গ একটি অনা্ধ্য-নিবাস বলিয়! উক্ত হইয়াছে । কিন্তু মহাভারত- 
রচনার সময় উহা৷ বজ্জীয়-গিরিশোভিত এবং সতত দ্বিজগণসেবিত 
পুণ্যস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। মহাভারতের বনপব্বে দেখা 
যায়, কলিক্ষের রাজ! শ্রতায়ু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ছু্োধনের পক্ষে 
থাকিয়া ভীমের হস্তে নিহত হন। মহাভারতে তাত্রলিপ্তের নামও 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মন্ুসংহিতা বা রামায়ণে তাগ্রলিপ্তের নাম 
নাই। অন্ুমান, তখনও তাঁতশ্রলিণ্ডে দ্রবিড়জাতির প্রাধান্য ছিল-- 
আধ্যদিগের আধিপত্য তখনও তাত্রলিপ্ডে স্থাপিত হয় নাই। 
তাত্রলিপ্তের নামোতৎ্পত্তি সন্বন্ধে নানা প্রকার উপাধ্যান শ্রুত 
হওরা যায় এবং নান! আন্থে ইহার নান। প্রকার নামও দৃষ্ট হয়। 
মহাভারতে ইহার নাম “তাপ্রলিপ্ত, ভারতকোবে “তাঅলিত্তী” 
ত্রিকাগডশেষে “বেলাকুল', “তা অলিপ্ত” “তাত্রলাপ্ত? 
হালি প্র £ 
নামোৎত:| ও “তমালিকা, হেমচন্দ্র অভিধানে “দামলিপ্ত”। 
“তমালিনী” ও “বিষুগৃহ” শব্দরদ্রাবলীতে “তমো- 
লিপ্ত, এবং শব্দকল্পদ্রমে 'ইহার “তমোলিস্তী” নাম দেখিতে পাওয়া 
যায়। এততিক্র চীনদেশীর বৌদ্ধ দরিব্র৪কগণের গ্রন্থে ইহা 
“তমোলিতি” 'তন্মোলিত্বি' প্রভৃতি নামেও পরিচিত। এই সকল 
নামের অপ্রংশে পরবন্তিকালে “তমলুক” নাম হইয়াছে। তাশ্রলিপ্তের 
নামোৎপত্তি সম্বন্ধে দিখ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থ 
লিখিত আছে-__ 
“গ্রোোহশপতে হকিপৈররীভূতে। হি চারুণঃ। 
সমুদ্রপ্ান্তভূমে চ শিম: তমোহি ত:॥ ৫৬ 
অরুণাধ্যসারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর | 
তাম্্লিপ্তমতে৷ লোকে গায়স্তি পৃর্ববাসিনঃ ॥” ৫৭ 
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আবার কেহ কেহ “তাত রলিপ্ত' বা 'তযোলিপ্ত' নামের অন্ধকারাচ্ছন্ন 
বা পাপে জড়িত ( তয2- 08710795 01 ৪10 এবং লিপ্ত -501150 ) 
অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল নাম কাহাদের দ্বারা রক্ষিত 
হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা স্থকঠিন | মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী 
মহাশয় তাত্রলিপ্ত নামের কি অর্থ করেন, তাহা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 
সম্ভবতঃ দামল-জাতির প্রাধান্য ছিল বলিয়া সে সময়ে এই স্থান 
'দামলিপ্ত বা “দামলিপ্তি, এরূপ কোন একটা নামে পরিচিত ছিল। 
আধ্যগণ তাহাদের সভ্যতায় ঈর্যাপরবশ হইয়া দামলিগুকে ঘ্বণাস্থচক 
'তমোলিপ্ত” নামে পরিণত করিয়া থাকিবেন | পরে যখন সেই “তমো- 
লিপ্তে” আবার নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাহারা 
আপনাদিগের প্রদত্ত অপবিক্র অর্থস্থচক নাম তমোলিপ্তেরও পবিত্র 
অর্থ প্রদানে পরাস্থুখ হয়েন নাই। তাহাতেই লিখিয়াছেন, “বিষু 
যখন ককিরূপ ধারণ পূর্বক অস্গুরগণকে ধ্বংস করেন, সেই সময়ে 
খুন্ধশ্রমে তাহার শরীর হইতে ধর্ম বিগলিত হইয়া এই স্থানে পতিত 
হয়, দেবশরীর-নির্গত ক্লেদস্পর্শে তমোলিপ্তের পবিত্রতা সম্পাদিত 
হইয়াছে ।” * এইজন্য ইহার এক নাম “বিষুগৃহণ। সম্ভবতঃ এই 
অস্ুরগণ সেই দ্রবিড় বা দামল-জাতি এবং তাহাদের পরাজয়ের 
পর হইতেই দামলিপ্তি বা তমোলিপ্ত, তাশ্রলিপ্তি বা তাত্রলিপ্ত নাম 
পরিগ্রহ করিয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজকগণের উচ্চারণের পার্থক্যে 
তাত্ত্রলিপ্ত, তাত্রলিপ্তি প্রস্থতি শব্দই তাহাদের গ্রন্থে বিকৃত রূপ 
ধারণ করিয়াছে। 

মহাভারতের অনেক স্থানেই তাশ্রলিগ্ত ও সুক্ষদেশের নামো- 


০7০৮ 025 5০৮], 0. 3255 তমদুক ইতিহাস, পৃঃ১১ । 
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ল্লেখ আছে। কুরুপাধালীর অনেক ঘটনার সহিত তাম্রলিপ্তাধিপতি 
সংস্ষ্ট ছিলেন। মহাতারতের আঁদপর্কে দ্রৌপ- 
দীর স্বয়ংবর প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, স্বয়ংবর-সতায় 
লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্য তামলিপ্তাধপতিও উপস্থিত 
ছিলেন। সভাপর্ধে ভীমের [দগ্িজয়প্রসঙ্গে তামের হস্তে তাম্র- 
লিপ্ডেশ্বরের পরাজয়কাহনী পুব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। 
উক্ত সভাপর্ধেই দেখ! যায় বে, বুধিষ্টিরের রা্জস্থ্যষজ্ঞকালে তাত্র- 
লিগ্তাধিপতিও উপস্থিত ছিলেন এবং [শুনি সুশিক্ষিত পর্বতপ্রতিম 
কবচারৃত সহত্র কুপ্তর প্রদান পূর্বক রাজসভায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। 
এতভিত্র দ্রোণপর্ধে বীরবর্গ-পরিপূজত পরশুরামের যুদ্ধবর্ণন উপলক্ষে 
ও কর্ণপর্ধে সন্ুল যুদ্ধের প্রসঙ্গে গজবুগ্গ বিশা রদ ' প্রাচ্য, দাঞ্গিণাত্য 
এবং অঙ্গ, বর্গ, পু, মেকল, তামালপ্ত ক প্রভৃতি বীরগণের কীর্ডি- 
কাহিনী বণিত আছে। অপিচ, ভাক্মপর্ধে অন্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের 
নিকট ভারতবর্ষের পুণ্যদাত্রা নরাসমূহের ও জনপদের নামকীর্তনকালেও 
সম্তয় তালিপ্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন। থা 
“কক্ষা গোপালকক্ষাশ্চ গাঙ্গলাঃ কুরুবর্ণকাঃ। 
কিরাতবর্ধরাঃ সিদ্ধা বৈদেহাস্তাভ্রলিপ্তকাঃ ॥৮ 

মহাভারতোক্ত বকরাক্ষসের উপাখ্যানের সহিতও মেদিনীপুর জেলার 
কিছু সব্বন্ধ আছে বলিয়া অনুমান হয়। মহাভারতে লিখিত আছে, 
পাগুবগণ জতুগৃহদাহের সময় বিছুর-প্রেরিত যন্ত্র 

পা চালিত নৌকাযোগে গঞ্গ। উত্তরণ পূর্বক দৃক্ষিণদিকে 

- অগ্রসর হইয়! এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া- 

ছিলেন। অতঃপর তন্লিকটবর্তী একচক্রানামক গ্রামে কিছুদিন বাস 
করেন। সেই প্রদেশ বক-নামক এক বাক্ষসের অধিকারভুক্ত ছিল।, 


মহাভাবতীয় 
কাল। 
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বক প্রতিদিন এক একটি মন্ুষ্যকে বধ করিয়া আহার করিত। এই 
রাক্ষসের সহিত তাঁমসেনের যুদ্ধ হয়) ভীম হাহার পৃষ্ঠরণড ভঙ্গ করিয়া 
দেন, তাহারই ফলে বকের পঞ্চততপ্রাপ্তি ঘটে । জনশ্রুতি এইরূপ যে, 
এই জেলার অন্তর্গত বগড়ী পরগণার বক-বাক্ষসের অধিকার ছিল। 
'বকঙিহি' বা বক-রাক্ষসের স্থান, এই অর্থেই বকডিহির অপত্রংশে 
বগড়ী নাম হইয়াছে। এ স্থানে কুষ্জনশর নামে একটি প্রাচীন গ্রাম 
আছে; বগড়ী: প্রসিদ্ধ রুঝ্গরায়ভীউর মুত্তি প গ্রামেই বিদ্যমান । 
ওঁ গ্রামের অনতিদ্রে একচক্রা বা এখনকার একারিয়। গ্রামটি 
অবস্থিত। পাগুবগণ জননী কুস্তীদেখা সহ এই গ্রামের যে স্থানে 
অবস্থিতি করিষ়'ছিলেন, লৌকে অগ্যাপি তাহ1 দেখাইয়া থাকে। 
ইহারই প্রায় এক মাইল দক্ষিণে ঠিকনগর নামে আর একটি গ্রাম 
আছে। কিংবদন্তী আছে, পাগুবগণ এই গ্রাম হইতেই প্রতিদিন 
তাহাদের আহাধ্যদ্রব্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। আঁধকন্ত বগড়ী 
: পরগণার মধ্যে শিলাবতী নদীর দক্ষিণে গড়বেতা৷ যাইবার পথে এক্ষণে. 
“গনগনির ডাঙ্গা” নামক যে সুবিশ্তীর্ণ প্রান্তরটি দৃষ্টিগোচর হয়, 
&ঁ স্থানেই ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে বকের পঞ্চত্প্রাপ্তি ঘটে। এই 
কিংবদস্তীর পৌষকত। করিয়া, এ প্রান্তরে অতি প্রাচীনকাল হইতে 
প্রোথিত অস্থি-তুল্যাকার কতকগুলি সুরৃহৎ পদার্ধকে লোকে বক- 
বাক্ষসের' অস্থিখগ্ড বলিয়৷ নির্দেশ করিরা থাকে। কিন্তু প্রকৃত 
পক্ষে সেগুলির লহিত .বক-রাক্ষসের বা কোন প্রানিবিশেষের 
কোনপ্রকার সন্ধন্ধ নাই? রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা জানা 'গিয়াছে 
যে, সেগুলি অশ্মীভূত বক্ষকাড ভিসির ০০৫) ভিন্ন অন্ত 
কিছু নহে। 
এই জনশ্রুতি মূলে কতটুকু ইতিহাপিক সত্য নিহিত আছে, তাহ 
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বলা স্বুকঠিন। বর্তমান বগড়ী পরগণার দিব ,মিপে পের মধ্যে বাগ্দী- 
জাতির সংখ্যাই অধিক। বাগ্দীগণ প্রাচীন বাঙ্গা- 
লার আদিম অধিবাপী। মূলে উহার এনা্য্য- 
জাতিই ছিল, পরে আর্্দিগের সংস্রবে আ'সয়! 
নিয়শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইরাছে। বকডিহিব অধি- 
বাসী বলিয়া উহাদের “বাগৃদী” নাম হওয়াই সম্ভব । বক-বীাক্ষম হয় ত 
উহাদেরই রাজা ছিলেন। প্রাচীনকালে অন 7-৮.47 4 আধ্যগণ 
রাক্ষস, অন্থুর ইত্যাদি নামে অতিহিত কত্রিতেন। বস্ততঃ তি্কালে 
বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বে এইরূপ রাক্ষদ বা অস্গুরগণ্রে অধিকার 
ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া বায়। ইতিপুর্বে এভরের 
আরণ্যকের যে শ্লোকটি উদ্ধত করা হইয়াছে, প্রাচীন ভাব্যকারগণ এ 
শ্লোকের “বঙ্গা” অর্থাৎ বহ্গদেশবাসিগণ, “বগধা” অর্থাৎ মগদথাসিগণ এবং 
“চেরাপদা' অর্থাৎ চেরজনপদবাসিগণ এই ভ্রিবিধ অন18)91(তগণকে 
লক্ষ্য করিয়া বঙ্গাবগধের ব্াঁক্ষস অর্থ করিয়ীছেন। আবার শাষ্য- 
টীকাকার আনন্দতীর্থ সেই প্রাচীন তাসের অনুবন্তী হইব! এই ঠিনটি 
জাতিকে বথাত্রমে পিশাচ, অসুর ও বাক্ষদ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই সকল কারণে হয় ত মহাভারতে অনাধ্য-জাতীর 
বক রাক্ষদ নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং খেই রাক্ষদ নামের 
সঙ্গে সঙ্গে নরমাংস-ভোজনের কাহিনীটিও সংঘুক্ত করিয়া দেওয়। 
হইয়াছে । কিংবা ঠিক বল! যায় না, হয়ত সে সময় বাগ্দীদের 
মধ্যে নরবলি-প্রধাও প্রবর্তিত ছিল। ্মার্ধ্যবীর তীমসেন অনার্ধ্য- 
রাজ বককে নিহত করিয়া সে প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া 
থাকিবেন । 

জৈমিনিভারতে উল্লিখিত একটি ঘটনার সঙ্গেও তাত্রলিপ্তের 


বকডিহির বাগ্দী- 
জাতি। 


এতিাসিক বিবরণ | ৭১ 


সংঅব ছিল বলির! কথিত হইয়া থাকে । জৈমিনর আশ্বমেধিক পক্ষে 
লাখত আছে. যে সময় মযূরধবজের পুত্র তামধ্বজ 
পিতার গাশ্ব মধীর মুক্ত অশের রক্ষা 'নিঘৃক্ত ছিলিন, 
সেই সমর অর্জনের শশ্ব তাহার অশ্বের নিকট 
আপিলে তাত্রধবজের সহিত পাগুবপক্ষার বীরণখের বুদ্ধ ঘটে । কষগর্জন 
পরাগ্ত হন। ঘটনাক্রমে মযুরধবজের অশ্ব 'ও অর্জুনের অশ্বও রত্পুরে 
আপিন, পৌছিলে পরম বৈধ্ণণ রাজ মযুরধবজ পুজের মুখে ষটার্জুনের 
পরাজর়-কাহিনী শুনিরা ছুঃখিত হন এবং পুত্রকে ভঙ্মন! করেন। 
এ দিকে একুষঃ এক বৃদ্ধ ত্রাঙ্গণ এবং অঞ্ভন এক ধালকবেশে বত্রপুকে 
উপস্থিত হর! ছৰনা পূর্ধক মযূরধ্বছকে জানাইলেন যে, তাহার এক- 
মাত্র পুত্রকে সিংহে ধরিগ্নাছে, বদি বাজ। আপনার অর্ধশরীর প্রদান 
করেন, তাহ হইলে পিংহ পুলটিকে ফিনাইয়। দেয়। ধান্সিকপ্রবর 
ময়ূরধবজ তাহানে সম্মত হইলে, বাসুদেব তাহার নিঃস্বার্থ আত্মোৎসগে 
মুগ্ধ হইয়া নিজেদের প্ররুত পরিচয় প্রদান করেন। মযুরধবজ তাহা- 
দিগকে দেখি কৃতকুতার্থ হইলেন এবং ধন, জন, বাঁজ্যদন্বল পরিত্যাগ 
পৃর্বক শ্রীরুঞ্ণের শরণাপন্ন হইলেন । * ৮ 

কাহারও কাহারও মতে, জৈমিনিতারতে উল্লিখিত রত্রপুরই প্রাচীন 
কালের তাত্রলিপ্ত নগর। কিন্তু যুল সংস্কৃত মহাভারতে কিংবা বর্দমানা- 
ধিপতির বা স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। 
জৈমিনিভারতে উক্ত ঘটন৷ নর্ম্দাতীরবর্তী রত্রপুর বা রত্বনগরে হইয়া- 
ছিল বলিয়া! লিখিত আঁছে। ন্খ্দার নিকটবর্তী বিলাসপুরের উত্তরে 
রত্বপুর নামে একটি স্থানও আছে। এই কারণে অনেকে মনে করেন 
যে, উক্ত ঘটন! নর্মদার নিকটবর্তী রত্রপুরেই ঘটিয়াছিল। আবার 


ক্ষ ৈমিনিভারত--৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়। বিশ্বকোষ ৬৯০1৬৯১ পৃঃ। 


৩।অধ্বজ রাজার 
কাহনী। 


৭২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


তমলুকের রাজবাটীস্থিত রাজাদের প্রাচীন বংশাবলী-তালিকায় প্রথম 
রাজার নাম ময়ুরধবজ ও তাহার পুক্রের নাম তাঅধবজ লিখিত থাকায় 
এবং কৃষ্টার্জবনের যুগলমৃদ্তি অতি প্রাচীনকাল হইতে তমলুকে বিরাজ- 
মান থাকা হেতু উক্ত ঘটনা ত মলুকে ঘটিয়াছিল বলিয়া লোকে জন্পনা- 
কল্পনা করিয়াও আসিতেছে । রত্বাবতী নামে একটি স্ানও পূর্বের তম- 
লুকের অন্তর্গত ছিল, এইরূপ জনগ্রুতি। * আমরা অন্ধুমান করি, উক্ত 
ঘটনা নর্ম্দাতীরর্তী রত্রপুরে বা রত্বাবতী নগরেই ঘটিয়াছিল। তাত্র- 
লিগ্তাধিপতি রাজা মযুরধ্বজের পুত্র তাঅরধবজ কৃষ্ঠার্জুনকে নর্মদীতীরেই 
পরাজিত করিয়! থাঁকিবেন, পরে তিনি কৃষ্ণর্জুনের যুগলমৃত্তি স্বীয় 
রাজধানী তাত্রলিণ্ড নগরে প্রতিষ্ঠিত করায় উক্ত৪ ঘটনা তমলুকেই 
ঘটিয়াছিল বলিয়া লোকে মনে করিয়া লইয়া থাকিবে। মহাভারত 
হইতে তৎকালীন তাত্রলিগ্তাধিপতির শৌর্ধ্য-বীর্য্যের যেরূপ পরিচয় 
পাওয়া ঘায়, তাহাতে এরূপ ঘটনা! একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে করি- 
বারও বিশেষ কারণ নাই। 

মহাভারতৌক্ত এই সকল ঘটনার আলোচনা করিলে আমরা 
দেখিতে পাই, মহাভারতীয় কালে বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় আর্য ও 
অনাধ্য উভয়জাতিরই অধিকার ছিল। এই জেলার দক্ষিণপূর্বাংশে 
তাত্রলিপ্ত প্রদেশে আধ্যগণ রাজত্ব করিতেন আর উত্তরপশ্চিমাংশে 
জঙ্গলময় প্রদেশটিতে অনার্ধ্যদিগের অধিকার ছিল। সমগ্র জেলাটির 
প্রাকৃতিক দৃণ্ঠ দেখিয়াও তাহাই মনে হয়। অগ্তাপি এই.জেলার উত্তর- 
পশ্চিমপ্রদেশে স্থানে স্থানে শৈলমালা ও নিবিড় অরণ্যানী রহিগ্নাছে 
এবং পার্বতীয় অনার্য্জাতিগণ ও নিয় শ্রেণীর হিন্দুরা এ অঞ্চলে বাস 
করিতেছে। 





ক ন000605 00152 ০০], 05399, 


এত্হািসিক বিবরণ । ৭৩ 


প্রাগৈতিহাসিক যুগের আলোচনার আমরা খুষ্টের জন্মের তিন্‌ 
সহজ বৎসর পূর্বেও তাম্রলিপ্তের পরিচয় পাই। এক্ষণে মহাঁভীর- 
তীয় ঘটনা কোন্‌ সময়ে ঘটিয়াছিল, .দেখা৷ যাউক। 
রি আমাদের দেশীয় পঞ্জিকংর মতে মহারাজ ফুধি- 
ষটিরাদিঞ্কলির প্রথম রাজ ছিলেন। এক্ষণে 
কলের্গতাব্দাঃ প্রায় পাঁচ হাজার বংসর। তাহা হইলে খুষ্টের জন্মের 
প্রার ৩১০০ বৎসর পূর্বে পাগুবগণের অভ্যুদয়কাল হয়। কিন্তু দেশীয় 
ও বিদেশীয় প্রঃ৩ বিন ইহার ভিন্ন তিন সময় নিরূপণ করিয়াছেন। . 
বঙ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে কুরুক্ষেব্র-যুদ্ধের কাল খৃষ্ট-ূর্বব 
১৪৩০।* রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে ১২৫০ খৃষ্টপুর্ধান্ে কুরু- 
পাওবের যুদ্ধ হয় ।1 অধ্যাপক কোলিক্রক সাহেব গণনা! করিয়াছেন, 
ৃষট-পু্বব চতুর্দশ শতাব্দীতে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। উইলসন 
সাহেব ও এলৃফিনৃষ্টোন সাহেব সেই মতই গ্রহণ করিয়াছেন । $ উইল- 
ফোর্ড সাহেব বলেন যে, ১৩৭০ খৃষ্ট-পূর্বাব্ে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। 
বুকানন সাহেবের মতে খুষ্ট-ূর্ব ব্রয়োদশ শতাবীতে। প্রাট সাহেব 
অনুমান করেন, খৃষ্ট-পূর্বব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ তাগে। হাণ্টার সাহেব 
প্রা সাহেবের মতাঁবলম্বী।ধ কুকুক্ষেত্র-যুদ্ধ' যে ঠিক কোন্‌ সময়ে 
হইয়াছিল, তাহার শেষ মীমাংসা এখনও হয় নাই ; ফলতঃ ইহার যে 
কোন একটি মত ধরিলেও তাগ্রলিপ্ত-রাজ্যের প্রাচীনত্ের প্রমাণ 
পাওয়া যায় এবং মহাভারতীয় কালেও যে এ প্রদেশ বিশেষ গণনীয় 
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ণ3 মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ছিল, তাহাও সপ্রমাণ হয়। কেন না দ্রৌপদী স্বতংবর-সভাঁয় লক্ষ্য- 
তেদ উদ্দেশ্তে গমন, রাজস্থয়যজ্জে নিমন্ত্রিত হইয়া হস্তিনাপুরে উপস্থিতি 
ও সুশিক্ষিত - সুসজ্জিত সহশ্র হস্তভী উপঢৌকন প্রদান এবং পাগুবের 
সহিত যুদ্ধ সামান্য অবস্থার পরিচায়ক নহে। 


মেদিনীপুরের ইতিহাস- 





কাথির প্রস্তর মুক্তি 


চতুর্থ অধ্যায়। 


পেরে 
০৭০ 


ছিন্-রাজত্ব__তাশ্র।লপ্ত রাজ্য। 


কুরুক্ষেত্র মহানযবের গর একপ্রকার আর্ধ্যাবর্ত, হইতে ক্ষত্রির- 
প্রাধাগ বিলুপ্ত ১: ত্রাঙ্গণ-প্রাধান্ত হ্বাপিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও 
গন্স, বঙ্গ ও কলিগ পূর্বাপর ক্ষতির প্রাধান্য বিলুপ্ত 


দাপিত্তে . হয় নাই । পুর্ধতবুতে বুদ্ধদেব ও জৈন তীধক্করগণের 


জৈন এরভাব। র্‌ রা রি 
আজবে বরং কলির প্রাধান্য নুপ্রতিষ্টিত হইয়া 


ছিল; প্রাশীন তৈন ও বৌদ্ধগরহ-সমুহ হইতে তাহার ঘথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। এ ঘকন গ্রন্থ হইতে জানা যায়, জেনধশ্বপ্রগারক চব্বিশ 
জন ভার্থগ্করের মধ্যে প্রায় শকন তীর্থগ্করের সহিত বাঙ্গালীর সংজব 
ঘটিরাছিল। ইহীর। 'কলেই গরম জ্ঞানী বলিয়া জৈন-সমাঞ্জে “রেবাধি- 
দেব” অর্থাৎ দেবরা্ষণ হই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতে- 
ছেন। জৈন তীর্থন্করগথের মধ্যে ্রয়োবিংশ তীর্থক্কর পার্খনাথ স্বামী 
৭৭৭ খষ্ট-পূর্বান্দে মানভূম জেলাস্থ সমেত-শিখরে (বর্তমান পরেশ- 
নাথ পাহাড়ে) মোক্ষলাত করেন। জৈন কল্প্থত্রে দেখা যায়, 
ৃষ্ট-জন্ের প্রায় আটশত বৎসর পুর্বে তিনি কর্মকাণ্ডের প্রতি- 
কূলে পুগু, রাঢ় ও তাগ্রলিপ্তে চাতুরধাম ধর্ম প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। পার্শবনাথ স্বামীর পর চতুবিংশ বা! শেষ তীর্থস্কর মহাবীরের 
অভ্যুদয় । মহাবীরের অপর. নাম বর্ধমান স্বামী। বর্ধমান স্বামী 
যে দেশে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, পরবর্তিকালে সেই দেশের নাঁম 


১ মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 


বদ্ধমান, হয়। জৈনদ্দিগের শেষ শ্রতকেলির নাম ভদ্রবাহু। ভদ্র- 
বাহুর শিষ্য-প্রশিষ্যে সমগ্র ভারত, পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ' তন্মধ্যে 
প্রথম ও প্রধান শিষ্যের নাম গোদাস। এই গোদাস হইতে চারিটি 
শাখার সৃষ্টি হয়। (১) “তাম্রলিপ্তিকা” -তমলুক, (২) “কোটি- 
বর্াঁয়া”__ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেওকোট পরগণা, (৩) “পুণু,- 
বর্ধনীয়া”__মালদহ ও বগুড়া জেলা, (৪) দাঁসী কর্ধটীয়া__সম্ভ- 
'বতঃ মানভূম জেলা।* এই শাখা-চতুষ্টয়ের নাম হইতে জানা যায় 
যে, ছুই হাজার বর্ষের পূর্বতন কালেও মেদিনীপুর জেলার জৈন- 
দিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তথায় তাহাদের এক শক্তিশালী 
শাখারও অভ্যুদয় হইয়াছিল। 
মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের অভ্যুদর় এক সময়েই হইয়াছিল এবং 
উভয়েই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিরের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। 
বায উভয়েই বৈদিক কর্মকাণ্ডের নিন্দা ও জ্ঞান- 
তাত্রলিপ্ত। কাণ্ডের আবশ্তকততা ঘোষণা করেন। বুদ্ধদেব 
পঁয়তাল্লিশ বখসরকাল আর্ধ্যাবন্তের নান স্থানে 
ধর্থপ্রচার করিয়া অধীতিবর্ষ বরসে কুদ্মীনগরে দ্েহভ্যাগ করেন 
(8৭৭ খুঃ পুর্বাব্দ)। বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতাব সমুদায় এসিয়ায় বিস্তৃত 
হইয়াছিল। এঁ সময় তাভ্রলিপ্ত বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান স্থান 
ছিল। বৌদ্ধগ্রন্-সমূহের নান! স্থানে তাত্রলিপ্তের নাম পাওয়া 
যায়। তাত্রলিপ্তের বাণিজ্যখ্যাতিও সে সময় সমুদয় সভ্য-জগতে 
বিস্তৃত হইয়াছিল। 1 যে বৎসর বুদ্ধদেবের জীবল'লা সমাপ্ত হয়, 
সেই বৎসর বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ সিল 
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হিন্দ-রাজত্ব--তাঅলিপ্ত রাজ্য। ৭৭ 


অধিকার করেন। তাঁহার সময়ে তাত্রলিপ্তে জাহাজ নির্দিত হইত । * 
বিজরসিংহ সমুদ্রপথে সেই সকল জাহাজ লইয়া সিংহলে গমন 
করিয়াছিলেন। বৌদ্প্রহ্থ মহাবংশ হইতে জানা যায় যে, ৩০৭ খুঃ- 
ুর্বান্ে তানিপ্ত নগর সমুদ্রকূলবর্তী একটি প্রধান বন্দর বলিম্বা 
বিখ্যাত ছিল এবং এ বন্দর হইতেই বৌদ্ধাদিগের আরাধ্য বোধি- 
দ্রম সিংহলে :প্ররিত হয়।+ খৃষ্ীয় প্রথম শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাত- 
নামা প্রীকর্ধণিক্‌ “আরব্য-সাগর--বহির্বাণিজ্য-বিবরণ” নামে একখানি 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এ গ্রন্থ ইংরাজাতে “270103 ০ 09 
1010187 নামে অনুবাদিত হইরাছে। উহাতেও লিখিত আঙ্ছে 
যে, তৎকালে তাত্্রলিপ্ত বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।; 
ভারত মহাপাগরের দ্বীপপুঞ্জে বে যবনগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, তীহারাও খৃষ্টান প্রথম শতাব্দীতে তাঅলিপ্ত হইতেই গমন 
করেন। খ. বৌদ্ধযুগে তাত্রলিপ্তে তাত্রলিপ্ত রাজ্যের প্রধান সঙ্ঘ- 
রাম হিল। তাস ্নিগ্ত-রাঞ্যের চতুর্দিকেই যে সে সমজ্ব বৌদ্ধধন্ম 
বিশেধরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, বর্তমান সময়ে তাহা অনুমান 
করা সুকঠিন হইলেও মেদিনীপুরের বিজন পল্লী ও নদী-সৈকত 
এখনও শত শত বৌদ্ধ-কীর্তি ভম্বাচ্ছাদিত অস্থিথণ্ডের স্তায় বক্ষে 
ধারণ করিয়া রাখিরাছে। 

বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের অত্যন্নকাল পরে নন্দবংশীয় রাজগণ মগের 
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৭৮ মোদনাপুরের ইতিহাস। 


সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার! প্রা একশত বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। তৎ্পরে মৌধ্যবংশের প্রথম 
নরপতি চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধের 
বাজসিংহাসন অধিকার করেন চন্ত্রগুপ্তের রাজত্ব- 
কালে গ্রীকরাজ সিলিউকাসের দূত মেগাস্থিনিস্‌ ভাহার রাজসতায় 
বহুকাল অবস্থান করিয়া “ইপ্ডিকা” নামক একখানি গ্রন্থে প্রাণ্য-জগ- 
তের একটি বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। স্ষিত্তসে গ্রহ 
এখন আব পাওয়া বার না। পরবত্তী গ্রীক লেখকগণ স্ব স্ব গ্রন্থে 
মেগাস্থিনিসের গ্রন্থের যেসকল অংশ উদ্ধত করিক্প। গিরাছেন, তাহা 
হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চনক্দ্রগুপ্রের রাজত্বকালে আধ্যাবর্তের 
পুর্বপ্রান্তে গণগ্ডরিডই? বা "গঙ্গারডি' নামে একটি পরাক্রান্ত স্বাধীন 
রাজ্য হিল। গন্ধরিডিগণের অসংখ্য বৃহদাকার ছুক্জর রণহ'ন্তসমূহ 
থাকায় এ রাজ্য কখনও কোন বিবেধয় নৃপতি কর্তৃক অধিকৃত হইতে 
পারে নাই। গঞ্গানদী এ রাজ্যের পুর্বসীম দিয়া প্রবাহিত ছিল। * 
বর্তমান যুগের এতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালার যে অংশ 
ভাগীরখীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত অর্থাৎ থে অংশ প্রাচীনকালে সু্ধ, 
তাত্রলিগ্ত, রাঢ় প্রভৃতি নাে পরিচিত ছিল, সেই অংশ গঙ্গরিভি 
রাজ্যের অস্তভূত ছিল এবং বর্তমান উড়িষযা ও উড়িষ্যার দক্ষিণদিকে 
অবস্থিত গোদাবরী পর্য্যন্ত প্রদেশ যাহা তৎকালে কলিঙ্গ নামে অভিহিত 
হইত, সেই অংশও এ রাজ্যের সহিত সংলগ্র ছিল। + 

মেগাস্থিনিস্‌ গঙ্গার মোহানার নিকট সমুদ্রের উপকূলপ্রদেশে 


গজরিভি বা 
গগুরিডই রাজ্য 
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হিন্দু-রাজত্ব-_তাত্ লিপ্ত বাঁজ্য। ৭৯ 


তালুক্তি নামক এক পরাক্রান্ত জাতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। অন্ু- 
বাদক ম্যাক্রিগ্ডেল সাহেব ও অন্ঠান্ত প্রত্বতত্থবিদের মতে তাহা পুরা- 
তন বন্দর তাঅঅলিপ্তবাসীর নির্দেশক। * খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 
প্রনিও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। + চন্দ্রগুপ্ডের মন্ত্রী কৌটিল্য 
বে অর্থ-শাস্ত্ের পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতেও তাঅলিপ্তের নাম পাওয়। 
বায়। ২ ফেশছ্থিনিম্‌ গঙ্গরিভি-রাজ্যের বৃহদাকার দূর্জয় রণহস্তীর 
উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতেও দেখা যায় যে, তাত রলিপ্তাধিপতি, 
মহারাজ ঘুধিষ্টিরকে পর্ধতপ্রতিম কবচাবৃত সহজ কুপ্তর প্রদান 
করিয়াছিলেন। * পূর্বা-অধ্যায়ে তাত্রধবজের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ- 
থটনাপ্রসঙ্গে আমর] উল্লেখ করিরাছি যে, আমাদের অনুমান, সে 
সময় ৩: ধিণঠির অধিকার নন্্দীতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং 
ভামধবঞগ নক্মদাতীরেই পাগুববাহিনীকে পরাজয় করিয়া সেই ঘট- 
নার ন্মরণার্থ রুঘগর্জুনের মৃত্তি স্বর রাজধানী তাশ্রলিপ্তে প্রতি 
্ঠত করিয়াছিলেন। বর্ভমান যুগের পঙ্ডিতগণ কর্তৃক গঙ্গরিডি- 
বাজ্যের অবস্থান-নির্ণরও তাহার জ্পক্ষে একটি প্রমাণ । মেগাস্থি- 
-নসের লিখিত বিবরণ হইতে অনুমান করা যায়, মৌর্ধ্-সাম্রাজ্যের 
প্রারস্তে তাশ্রলিপ্ত মগধরাজের অধিকারভুক্ত ছিল না এবং তিনি 
খাহাকে গঙ্গরিডি-রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই প্রাচীন- 
কালের সুদ্ধ বা তাত্রলিগু-রাজ্য। সুতরাং ইহাও অনুমান কর! 
অসঙ্গত হইবে না যে, প্রায় মহাভারতীয় কাল হইতে মহারাজা 
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শব মহভারত--মভাপর্ব-_কালীপ্রসন্ন সিংহের অন্থুবাদ-__পৃঃ ৬৯ । 


৮০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


চন্দ্রগপ্তের সময় পর্য্যন্ত তাম্রলিপ্ত একটি স্বাধীন রাজ্য বলিয়াই পরি- 

গণিত ছিল। 
চনদ্রগুপ্ডতের পুত্র বিন্দুসারের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য মৌধ্য- 
সাত্রাজ্যের অন্তভূতি হয়। কিন্তু কলিঙ্গ বা তাত্রলিপ্তে তখন 
মৌধ্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিন্দুসারের 

তাঅলিপ্তে ৬ 

অশোকের অধিকার । পরে তৎপুত্র প্রিয়দর্শী অশোকবর্ধন মগধের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। অশোক প্রথম 
হিন্দুর্মানুরক্ত ছিলেন! স্বাযু রাজত্বের নবম বর্ষে তিনি কলিগ 
জয় করেন। কলিঙ্গজয়ের সময় বহুসংখ্যক লে?কের প্রাণবধ 
হয়; ইহাতে তাহার মনে বৈরাগ্যের উদদ্ধ হওয়ায় তিনি শান্তিমর 
ধর্মগ্রহণের প্রয়াসী হইয়া বোদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। তাহার এই 
মধুর ধন্মের ফল সমগ্র মগধ-সাম্রাজ্য ভোগ করিরাছিল। ভারতের 
নানাস্থানে তাহার ধর্মান্থুশাসন ও ধন্মরাজিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
অঙ-বঙ্গাদি প্রদেশের অনেক বিহার ও চৈত্য এ সময়েই নির্মিত 
হইয়াছিল। এ সকল স্তস্তে প্রিয়দর্শীর আদেশবাণী খোদিত থাকিত। 
এরূপ একটি স্তন্ত তাম্রলিপ্ত নগরেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খুষ্টায় 
সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ইউর়ান-চোয়াং তাহা দেখিয়া 
গিয়াছিলেন। প্ররিয়দর্শী পূর্বের বঙ্গেপসাগর হইতে পশ্চিমে আরব- 
সাগ্নর এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের একচ্ছত্র সম্রাট 
হইয়াছিলেন। তাহার অন্থশাসন-সমূহে পৃথগ্ভাবে গঙ্গরিডি বা 
তাম্রলিপ্ত-রাজ্য জয়ের কোন উল্লেখ না থাঁকিলেও তিনি বহুসংখ্যক 
লোকের প্রাণবধ করিয়৷ যে কলিঙ্ব-রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; উহ] যে 
সেই গঙ্গরিভি রাজ্য তাহা নিশ্চয় করিয়! বলা যাইতে পারে। কারণ 
তাহার রাজ্যকালে মগধ সামাব্যের পূর্বপ্রান্তে আর কোন স্বাধীন 





হিন্দুরাঙ্গত্ব_-তাম্রলিগ্ত-রাজ্য। ৮১ 


রাজ্যই ছিল না। অশোক গঙ্গরিডি রাজ্যের সেই প্রাচীন রাজ- 
বংশকে উন্মূলিত করিয়া তাহার বিজয়চিহু-স্বরূপ রাজধানী তাত্র- 
লিপ্তে শিলাস্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়! থাকিবেন। কিন্তু সেই প্রাচীন রাজ- 
বংশের কোন কথা বা কোন রাঙ্জার নাম আজ পর্য্যন্ত সঠিক জানা 
যায় নাই), 

অশোকের রাজত্বকালে ঘখন চারিদিকে প্রচারক প্রেরিত হইতে- 
ছিল, সেই সময় অশোকের পুত্র মহেন্ত্রও সিংহলের রাজ তিযের অন্থু- 
রোধে ২৪৩ খু পূর্ববাব্ধে সিংহল দ্বীপে গমন করিঘ্াছিলেন। তখন 
ভারতবর্ষ হইতে সিংহল, জাপান, চীন প্রসৃতি দেশে যাতায়াত করিতে 
হইলে তাত্রিপ্তই একমাত্র ব্দর ছিল। অশোক-পুত্র মহেন্্রও বিস্তর 
তিক্ষুবর্ন-পরিবেষ্টিত হইয়। & বন্দর হইতে সিংহল-যাত্রা৷ করিয়াছিলেন |* 

অশোকের মৃত্যুর পরেও, বোধ হয়, তাশ্রলিগ্ত মৌধধ্য-সাম্াজ্যের 
অন্তভূতি ছিল। পরে শেষ মৌর্যয-নরপতি ব্বহদ্রথ তীহার শুঙ্গবংশীয় 
্রাঙ্মণজাতীয় সেনাপতি পুব্যমিত্র কতৃক নিহত 
হইলে, সম্ভবতঃ জৈনরাঁজ থারবেল এই প্রদেশ জয় 
করেন। উড়িষ্যার উদয়গিরি পর্বতে হস্তিগুন্ফার 
উপরে কলিঙ্গাধিপতি চেতবংশোস্তব তৃতীয় নরপতি খারবেলের এক- 
খানি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । উহা! হইতে জানা যায় যে, 
খারবেল মগধ ও উত্রাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। + স্ুৃতন্াং 
ইহা বল! যাইতে পারে যে, এ সময় তালিগ্ুও কলিঙ্গাধিপতি খাঁর- 
বেলের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। . 
মৌধ্য-রাজবংশের অধঃপতনের পর শুঙ্গবংণীয় বা শুঙ্গভৃতাযবংশীয় 
হু ০0 চ৪-138010১ ০0 সু্েড 11], 0, 53. 


তাআঅলিপ্তে 
খারবেলের অধিকার । 
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৬ 





৬২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


রাজগণ কিছুদিন আর্ধ্যাবর্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎ্পরে শক- 
তেও দ্বিগের রাজ্যারস্ত। শকাবের প্রতিষ্ঠাতা কুষাথ- 
গুপ্তাধিকারে তা. বংশীয় প্রথম কাণিষ্কের সময়ে কুষাণ-সাম্রাজ্য 

লিপ্ত রাজয।- পুর্বে প্রাচীন চীন-সাম্রাজ্যের পূর্ব-সীমা পর্য্যন্ত 
এবং উত্তরে সাইবিরিয়া হইতে দক্ষিণে নন্দর্দাভীর পর্যন্ত বিস্তৃত: ছিল। 
আবার খৃষ্টায় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে সেই বিস্তৃত কুষাণ-সাম্রাজ্য 
বহু ত্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যার এবং খৃষ্টায় চতুর্থ শতাব্দী হইতে 
শুপ্তাধিকার আরন্ত হয়। খুয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যয্ত 
ুপ্ত-রাজগণ মগধ ও বঙ্গে প্রবল ছিলেন। খৃষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে স্রাটু সমুদ্র গুপ্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়া অশ্বমেধ- 
যজ্ছের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। * খুষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
গুপ্ত সপ্রাটু প্রথম কুমার গুপ্তের অধিকার উৎ্কলের উদয়গিরি পধ্যন্ত 
যে বিস্তৃত ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। + পঞ্চম শতাব্দীর শেষ 
ভাগে মহারাজাধিবাজ ক্বন্দ গুপ্ত হুণ-যুদ্ধে জীবন বিসজ্জন করিলে 
বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। রাখাল বাবু অনুমান করেন, 
স্ন্দ গুপ্তের পরে ধীহারা গুপ্ত-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, 
তাহারা মগধ ও বঙ্গের বাহিরে অন্ত কোন প্রদেশে অধিকার বিস্তৃত 
করিতে পারেন নাই। £ পরবর্তিকালে থুষ্টায় সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তে 
গৌড়াধিপ শশাঙ্ক নরেন্দরগুপ্ত পুনরায় পূর্বদিকে ব্রন্ধপুত্র নদের 
উপুরুষ্ঠ হইতে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ করগত করিয়া গৌড়- 
রাজ্য পতিত কিনারা. তৎপরে সপ্রা ্ববর্ধীনের র রাজ্যও 


বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম ভাগ - -পৃঃ ৪৭1 
15905001005 10750117610 107010হআাটি, চা 0. [11 0 44. 


বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম ভাগ পৃঃ ৩৩। 


হিন্ব-রাজত্ব-_তামলিগু-রাজ্য । ৮৩ 


লৌহিত্যের উপকণ্ঠ (ত্রক্গপুত্রনদ ) হইতে পশ্চিমে পৃয্োধি পর্যযস্ত ও 
মহেন্দ্রগিরি (কলিঙ্গ) হইতে তুঙ্গশিখরী গঙ্গাপ্রিষ্ট-সান্নু হিমালয় 
পর্য্যন্ত বিস্বত ছিল। নুতরাং সে সময় তারলিপ্তও যে কুষাণ-সাম্রাজ্য 
ব৷ গুপ্তাধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা অপঙ্গত হইবে না। 
কিন্তু তখনও তাত্রলিপ্ত যে একটি পুথক্‌ রাঙ্্য ছিল, বৌদ্ধ পরিব্রাজক- 
দিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে ও মার্কগেয়পুরাণ, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি 
গ্রন্থ হইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 
ইহা হইতে অনুমান কর! যায় যে, তাম্রলিপ্তের সেই প্রাচীন 
রাজবংশ অশোক কর্তৃক উন্মালিত হইলে পরে যে বা! যে কয়টি রাজবংশ 
তাম্লিপ্তের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহার! সম্পূর্ণ স্বাধীন- 
ভাবে রাজত্ব করিতে পাবেন নাই। মগধ বা কলিঙ্গের সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের সামুস্তরূপেই তাহারা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। 
তাত্রলিপ্ত বা সুঙ্গ রাজ্যের সীমাও তখন অনেক কমিয়া গিয়া আরও 
" কয়েকটি সামন্ত-রাজ্যের স্ষ্টি করিয়াছিল। তবে এই সকল রাজ্যের 
সামন্তগণই সময় সময় প্রধান রাজবংশের দুর্বলত। দর্শনে সুযোগ পাইরা 
কখনও কখনও কাহারও অধীনতাই শ্বীকার করিতেন না; যত 
দিন পারিতেন, স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। আবার খারবেল, 
কাণিষ্ক, সমুন্তগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, শশাঙ্ক, হ্ষবর্ধন প্রভৃতির শ্ঠায় ক্ষমতা- 
শালী রাজগণ যখন রাঁজচক্রবর্তী হইতেন, তখন তাহারা & সকল 
রজ্বংশকেও অধীনতাস্বীকারে বাধ্য করিতেন। পরবর্তিকালে 
তাঅলিগ্র-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাজগণ এইরূপ সামস্ত বা অর্দন্বাধীন রাজা 
ছিলেন বলিয়াই আমরা অন্যান করি এবং এই জন্তই বোধ হয়, 
তাঅলিপ্তের কোন বাজার প্রদত্ত শাসনপত্র বা সেই বংশের কোন 
রাজার নামাক্ষিত মুদ্রাও আজ পর্যন্ত আবিষ্কত হয় নাই। . . 


৮৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। : 


১৮৮১ খৃঃ অব রূপনারায়ণ নদ পূর্বধাদ পরিত্যাগ করিয়া নৃতন 
খাদে প্রবাহিত হইলে, তূগর্ভ হইতে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা বাহির 
হইয়াছিল। মেদিনীপুরের তৎকালীন ম্যাজিষ্টেট- 
জা কালেক্টার উইল্সন্‌ সাহেব ও তমলুকের 
তৎকালীন সব্ভিভিজন্তাল অফিসার প্রত্বতত্ববিদ 
উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় উহার কতকগুলি কলিকাতার এসিয়াটিক 
সোসাইটাতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মুদ্রাগুলির অধিকাংশই সচ্ছিদ্ 
ছিল) উহাদের উপর কিছুই খোদিত ছিল না। কোন কোনটির 
উপর পন্প, চক্র, চৈত্য অথবা হস্তী, মুগ, দিংহ প্রভৃতি জন্তর মূর্তি অস্কিত 
ছিল। পঞ্তিতগণের অনুমান, ' সকল মুদ্রা খৃষ্-পূর্ব চতুর্থ কি পঞ্চম 
শতাবীতে প্রচলিত ছিল। এগুলি তামরলিপ্তের সেই প্রাচীন ক্ষমতাশালী 
রাজবংশের মুদ্রা হইলেও হইতে পারে ; সঠিক বলা যায় না। 
মৌর্যয-রাগ্রবংশের রাজত্রকালে ভারতবর্ষে 'পুরাণ-নামক 
একপ্রকার চতুষ্কোণ রজতখগ্ড মুদ্রারূপে ব্যবঘত হইত। মগব ও' 
বঙ্গের নান! স্থানে এরূপ কয়েকটি “পুরাণ” আবিষ্কত হইয়াছে । ১৮৬৮ 
খৃঃ অন্দে (বাঙ্গালা ১২৭৫ সাল) দীনবন্ধু মিত্র তমলূক..ল্লগরে একটি 
“পুরাণ” আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যে সময় “পুরাণ' ব্যবহৃত 
হইত, দে সময় দুই জাতীয় তাত্রমুদ্রারও ব্যবহার ছিল। প্রথম, 
বৃহৎ তাত্রথ্ড হইতে কর্তিত ক্ষুদ্র চতৃষ্ষোণ তাত্রমুদ্র।; দ্বিতীয়, 
চে ঢালা (085) চতুষ্কোণ বা গোলাকার যুদ্রা। দীনবন্ধু মিত্র 
তষলুকেও শেষোক্ত প্রকারের একটি তাত্রমুদ্র! পাইয়াছিলেন। 
বঙ্গের নানা স্থানে কুষাণবংশীর রাজগণেরও কয়েকটি মুদ্রা 


৪ [7০0০9601085 01 078 4১05 ৩০০৩ 061990681, 7882, .] হত, 
বাঙ্গালার ইতিহাস- প্রথথ ভাগ -রাখালদাস বন্যোগাধ্যায়। পৃঃ ২ । 








হিন্দু-রাগত্ব-তাস্্রলিপু-রাঁজ্য। ৮৫ 


আবিষ্কৃত হইয়াছে । ১৮৮২ খুঃ অন্দে তমলুকে প্রথম কািস্কের একটি 
তামমুদ্রা পাওয়া যায়। এ" মুদ্রাটিতে রাজমূর্তি অঙ্কিত ও গ্রীক 
অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে। *  গুপ্ত-রাঁজ- 
গণের কয়েকটি মুদ্রাও বঙ্গের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তমনুকে 
গুপ্ত-সমরাট্‌ মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের একটি সুবর্ণ-মুদ্রাও 
পাওয়া গরিয়াছে। এ মুদ্রাটির এক দিকে পদ্মাসনা লক্ষীমূর্তি ও 
অপরদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্তি অস্কিত। রাজা অশ্বারোহণে বামদ্বিকে 
গমন করিতেছেন। + ১৯০৪ খুঃ অন্দে মেদিনীপুর জেলায় 
অন্যতম গুপ্ত-সম্রাট মহারাজ স্কন্দগুপ্রেরও একটি স্ুবর্ণযুদ্রা আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল । এ মুদ্রাটিতে রাজমূর্ভির দক্ষিণপার্থ্ে একটি রমণী-যূর্তি 
অস্কিত। যু্রীতন্থবিত্গণ অনুমান করিতেন, এই রমণীমৃত্ঠিটি স্ন্দপুপ্তের 
পট্টযহিষীর যূর্তি। কিন্তু সম্প্রতি পঞ্ডিতপ্রবর জন আলেন মহোদয় 
স্থির করিয়াছেন যে, স্বন্দগুপ্তের স্ুবর্ণ-ুদ্রীয় খোদিত রমণীমৃদ্তিটি শ্রী 
বা লক্ষীযুর্তি। উহা তাহার পট্টমহিষীর মুক্তি নহে। £ গুগ্তরাজগণ 
লক্ষ্মীর উপাসক ছিলেন। স্কন্দগুপ্তের এই জাতীয় সুবর্ণ-ুদ্রী অতীব 
দশ্রাপ্য; সামান্য কয়েকটিমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । তমলুকে পাঠান 
ও মোগল বাদশাহগণের কয়েকটি মুদ্রাও পাওয়া গিযাছে। কিন্ত 
আজ পর্য্যন্ত তা্রলিপ্তের কোন রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। 
গুপ্তরাজগণের রাজত্বকালে চীনদেশীয় কয়েকজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক 
তারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন । তাহাদের লিখিত বিবরণে 
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৮৬ . মেদিনীপুরের ইতিহাস! 


তাঅলিপ্তের অনেক কথা জ্ঞাত হওয়| যায়। তাত্্রলিপ্ত তখনও পুর্ব 
ভারতের প্রধান বন্দর ছিল। গুপ্তসমাট্‌ দ্বিতীয় চন্তরপুপ্ত বিক্রমা- 
দ্িত্যের সময় প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান আর্ধ্যা বর্ত-ভ্রমণে 
ব্যাপূত ছিলেন। তিনি তাহার ভ্রমণের শেষ দুই 
বসর (৪১১--৪১২ খুঃ অন্দ) তাত্রলিপ্ত বন্দরে 
বাস করিয়৷ বৌদ্বগ্রস্থের প্রতিলিপি প্রস্তুতকরণে 
এবং দেবযুদ্তির চিত্রসঙ্কলনে নিরত ছিলেন। * ফা-হিয়ান সমুদ্রোপ- 
কুলবর্তী তাশ্রলিপ্ত নগরে আসিয়া ২৪টি সঙ্ঘারাম ও বহুতর 
বৌদ্ধাচার্ধ্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্ত হইতেই অর্ণবযানে 
আরোহণ করিয়া সিংহলযাত্র। করেন । " সম্ভবতঃ ফা-হিয়ান হিন্দুগণকে 
বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না, সেই জন্ত তাহার লিখিত বিবরণে 
কোন হিন্দু-কীঘ্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

ৃষ্টায় ৫২৬ অকে আচার্ধ্য বোধিধন্ম তাত্রলিপ্ত হইয়া সমুদ্রপথে 
কান্টনযাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি চীন 
সম্রাটের সভায় আহত হইয়াছিলেন। সেই 
বোধিধর্মের কাধাক়, ও “ভিক্ষাপাত্র” জাপানের ইক্রুণ মঠে বহুকাল 
রক্ষিত ছিল। তিনি এ দেশ হইতে 'প্রজ্ঞাপারমিত হৃদয়স্থত্র ও 
উফ্ঠীষবিজয়ধারিণী নামক যে তত্গ্রস্থ লইয়া তথায় গিয়াছিলেন, 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত সেই গ্রন্থ ছু'খানি জাপানের প্রসিদ্ধ “হারিউজি মঠ” 
হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । আজও জাপানের সিঙ্গোন বা তান্ত্রিকগণ 
যে সকল স্তব-কবচাদি লিখিয়া৷ পাঠ বা ধারণ করিয়া থাকেন, সে 
সমুদয় পূর্বোক্ত বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিখিত। 


* পৌড়রাজমালা__১ম ভাগ, ১ম খও--পৃঃ 
+:00516119 12101)2251006, 028২ (০1) 
& 1 বিশ্বকোষ--১৭শ ভাগ-_ পৃঃ ৪১৯। 
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হিন্দু রাজত্ব-_তাম্্রলিপ্র-রাজ্য। ৮৭ 


খষ্টায় ৬২৯ অন্দে অন্যতম চৈনিক পরিব্রাঙ্গক স্বনামখ্যাত ইউ- 
রান-চোয়াং ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। সে সময় গোড়- 
বঙ্গ হিরণ্যপর্বত (ঘুঙ্গের), চম্পা ( ভাগলপুর ), 

উউবিরা্ক ।  কাছুষির-পুগু বর্ধন (যালদহ ও বগুড়া), সমতট 
(পূর্ববঙ্গ ), তামলিপ্ত এবং কর্ণন্থবর্ণ এই কয়টি 

রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইউয়ান-চোয়্াং তাহার প্রণীত “সি-মু-কি” 
নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি সমতট (বর্তমান ঢাকা) হইতে 
পশ্চিমদিক্‌ ধরিয়া নয় শত “লি' গমন পূর্বক তামলিপ্তে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। তামলিপ্ত উপপাগরের সন্নিকটব্তী ও নিয়ভূমি। এই 
রাজোর পরিধি ১৪০* ্ি' এবং উহার, রাজধানী ১"লির অধিক 
বিস্তত। উহার অন্তর্বাণিজ্য স্থলপথে এবং বহির্বাণিষ্য জলপথে 
সম্পার্দিত হইত। উহার বাণিজ্য-সমারোহ দেখিয়া ইউয়ান-চোয়াং 
চমত্কুৃত হইয়াছিলেন। তায়লিপ্তে সে সময় দশটি বৌদ্ধ মঠ ও 
সহআাধিক বৌদ্ধ উদাসীন ছিলেন। ইউয়ান-চোয়াং নগরের 
এক প্রান্তে মহারাজ অশোকনিশ্মিতি দুইশত ফিট.উচ্চ একটি 
্তস্ত দেখিয়া গিয়াছিলেন। উহার পার্থে সি'ড়ি ছিল, প্রাচীন বৌদ্ধগণ 
তাহার উপর বসিতেন: ও বেড়াইতেন। দুর্গত ও মূল্যবান্‌ দ্রব্য 
তাত্রলিপ্ডে প্রচুর পাওয়া যাইত। বিস্তর ধনী মহাজন ও ভাহাজের 
অধিবাসিগণ সেখানে বাস করিতেন। সাধারণতঃ অধিবাসীরা ধনী 
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হিন্দুধর্খে বিশ্বাস ছিল 
এবং কেহ কেহ বা বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ইউয়ান-চোয়াং তাঅ- 
লিপ্তে বৌদ্ধ মঠ ব্যতীত পঞ্চাশটি পৌত্তলিক হিন্দু-মন্দিরউ দেখিয়? 
গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, যদিও তৎকালে এ প্রন্বেশের 
ভূমি সকল নিয় ছিল, কিন্তু অত্যন্ত উর্বর থাকাতে কধিত হইয়া 


৮৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


যথেষ্ট ফল ও ফুল উৎপন্ন হইত। অধিধাসিগণ পরিশ্রমী, সাহসী 
ও কার্য্যতৎপর ছিলেন । * . 
ইউয়ান-চোয়াঙের লিখিত বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, 
৬৩৫ খুঃ অন্দে তা্রলিগ্ত বন্দর সমুদ্রে ধোঁত হইয়া গিয়াছিল। 1 ইহা 
যে কিরূপ ধৌত, তাহা স্পষ্ট করিয়! কিছুই লেখা নাই। অনুমান 
বিগত ১৭৩৭ খৃষ্টাব্ধে কিংবী ১৮৬৪ থঃ অব্দের ভীষণ টিকা ও জল- 
প্লাবনে এই নগরটি যেরূপ ধৌত হইয়া! গিয়াছিল, উহাও সেইরূপ 
হইবে। নতুবা একবারে সমগ্র নগরটি সমুদ্রের গর্ভসাৎ হইলে ইউ- 
রান-চোয়াং অবশ্যই স্পষ্ট করিয়া তাহা লিখিতেন। কারণ, তিনি 
৬৪৫ খৃঃ অব পর্যন্ত এতদদেশের বিবরণ তাহার গ্রন্থে লিখিয়। 
গ্রিক্াছেন। £ 
ইউয়ান-চোয়াঙের পরে খৃষ্টায় ৬৭৩ অব ই-চিউ, নামক আর 
একজন বৌদ্ধ পরিব্র!জক চীনের কাং-চাটি নগর হইতে সমুদ্রপথে ভাগী- 
রথীর মোহানায় তাত্রলিপ্ত নগরে আগমন করিয়া- 
পরিব্রাজক ছিলেন। তিনি এখান হইতে নালান্দায় গমন 
ই-টিও। . করেন এবং তথায় সংস্কত-শিক্ষার জন্য কয়েক 
বৎসর অবস্থান করিয়া পুনর্বধার তামলিপ্ত নগরে আসিয়া অর্ণবযানা- 
রোহণে দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছিলেনন। শ তিনি তাঅলিপ্তের বিবরণে 
লিখিয়াছেন যে, মোটামুটী ধরিতে গেলে তারতের মধ্যদেশ হইতে ইহা! : 
প্রান্তদেশ_ পূর্ব ও পশ্চিমে তিন শত যোজনের অধিক, দক্ষিরে ও 
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উত্তরে সীমান্তভূমি চারিশত যোজনেরও অধিক দূরবর্তী । ভারতের পূর্ব 
সীমা হইতে এই রাজ্য ৪* যোজন দক্ষিণে অবস্থিত এবং পূর্বভার-. 
তের অন্তর্গত “মহাবোধি” ও শ্রীনালন্দ হইতে প্রায় ষ্ুইট যোজন। 
পরিব্রাজকগণকে চীন-প্রত্যাবর্ভনের সময় এ স্তানেই পোতারোহণ 
করিতে হয় এবং সেখান হইতে পূর্বাভিমুখে ক্রমাগত ছুই মাস কাল 
গমন করিলে তাহারা ক-চ নামক স্থানে উপস্থিত হন। কিন্ত 
হারা পিংহলে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে পশ্চিম-দক্ষিণা- 
ভিমুখে যাত্রা করিতে হয়। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, সিংহলদ্বীপ 
তাঅলিগড হইতে সাত শত যোজন দূরে অবস্থিত। তামলিপ্ডে তৎ- 
কালে পাঁচ ছয়টি ধর্মমন্দির ছিল এবং তথাকার অধিবাসীরা সকলেই 
ধনী ছিলেন। * 
-চিঙের পরে আরও করেকজজন পরিব্রাঙ্গক ভারতবর্ষে আগ- 
মন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের ত্রমণবৃত্তান্তে তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে 
বিশেষ নূতন কথা কিছু 'পাওয়া যায় না। তবে 
. তীহারা কোন্‌ পথে কি ভাবে তাম্নলিপ্তে আদিয়া- 
"ছিলেন, তদ্বিবররণ আলোচনা করিলে, কোন্‌ কোন্‌ 
দেশের সহিত তাম্রলিপ্তের বাঁণিজ্য-সন্বন্ধ বিদ্যমান ছিল; তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। এ সকল পর্যটকের মধ্যে অও-লিন, তাং-চেংতেং 
হুই-লুন, উ-হিং-চেংকন, চাঁংমিন প্রভৃতি প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। তাও-লিন 
ববদ্ধীপ ও নিকোবার হ্বীপপুঞ্জের পথে তা ম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন । 
তাংচেং-তেং বনকাতবীপ হইতে আসিয়া! বরাহবিহারে বাস করিয়া- 
ছিলেন। যে বাণিজ্যপৌতে তিনি তাম্রলিপ্তে আাদিতেছিলেন। পথি- 


অন্যান্য 
পরিব্রাজক গণ। 
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মধ্যে সেই বাণিজ্যপোত ধন্যু কর্তৃক লুঠিত হইয়াছিল । হুই-লুন ও 
উ-হিং যথাক্রমে কোরিয়া ও লঙ্কাদ্বীপ হইতে আপিয়াছিলেন। এই 
সকল বিবরণ হইতে তাত্রলিণ্ডের সহিত যে বিতিন্ন দেশের বাণিজ্য- 
'সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানা যায়। 

. খুষ্টায় ৬৭৩ অন্দে চৈনিক পরিব্রাজক ই-চিউ, তাস্রলিপ্তে আসিয়া 
একটি বরাহ-মন্দির দেখিয়া গিয়াছিলেন। এ মন্দিরে তৎকালে 
হারিতী দেবীর যৃত্তি পূজিত হইত। সুপপ্তিত 
বীল সাহেব লিখিয়াছেন বে, চালুক্যগণ ও দাক্ষি- 
ণাত্যের অনেক রাজবংশ আপনাদ্দিগকে হারিতী 
দেবীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং বরাহ-যৃত্তিও চালুক্য 
দিগের জাতীয় চিহ্ন। তিনি অন্্মান করেন, তমলুকের প্রাচান 
বরাহ-মন্দিরটি চালুক্যবংশীর় কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্টি হইয়া- 
ছিল। 1 অন্থতম চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং ৬২৯ খুঃ 
অব্দ হইতে ৬৩৫ থুঃ অন্দের মধ্যে কোন সময়ে তামরলিপ্তে আপিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাহার লিখিত বিবরণে এ বরাহ-মন্দিরটির উল্লেখ 
নাই। এই কারণে মনে হয়, ৬৩৫ খৃঃ অন্দ হইতে ৬৭৩ খুঃ 
অবের মধ্যে কোন সময়ে এ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বোম্বাই 
প্রদেশে কালাডগি &র্জলার, এহোল নগরে মেওটি নামক স্থানে 
দাক্ষণাপথরাজ চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশীর যে শিলালিপি- 
খানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে জান! যায় যে, পুলকেশী কলিঙ্গ ও 
কোশল জয় করিয়াছিলেন। + হর্ষবর্ধন চালুক্যরাজ পুলকেশী কর্তৃক 


তাহ্রলিপ্তে 
চালুক্য-রাজবংশ | 


* পৃথিবীর ইতিহাস, দুর্গাদাদ লাহিড়ী, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৮৩। 
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পরাঞ্িত হইয়াছিলেন। রাখাল বাবু. অনুমান করেন, উড়িষ্যায়, 
দক্ষিণ-কোশলে ও কলিঙ্গে হর্ষের সহিত পুলকেশীর সংঘর্ষ হইয়া- 
ছিল। * প্ররতত্ববিদ্গণ অনুমান করেন, ৬৪৬ অথবা ৬৪৭ খুঃ 
অন্দে হ্্যবর্ধনের সৃত্যু ঘটে।+ সম্ভবতঃ ইহারই কিছুদিন পূর্বে 
বঙকালে উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-কোশল পুলকেশীর অধিকা রভুক্ত হইয়াছিল, 
তৎ্কালে কিছুদিনের জন্য তাম্লিপ্তেও তাহার অধিকার প্রতিষ্টিত 
হয়, এবং সেই সময়েই পুর্বোক্ত বরাহ-মন্দিরটি স্থাপিত হইয়াছিল। 
গুপ্ত রাজগণের পরে গৌড়-বঙ্গে পাল-বংশের অভ্যুদয় ঘটে। 
খৃষ্টায় একাদশ শতাব্দী হইতে পাল-বংশের অধঃপতন আরম্ত হয়। তাহা 
দের সময় হইতেই তাত্রলিগু-রাজ্যের স্বাতন্ত্যও নষ্ট 
হইয়। গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাশ্রলিপ্ত-রাজ্য 
তখন দক্ষিণ-রাচের অন্ততুক্তি হইয়া একটি ক্ষুদ্রতন 
রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। পালবংশীন্ন প্রথ্থম মহীপালদেব যখন 
গোড়ের সম্ভাট, সেই সময় গৌড়রাজ্য কাক্জীপতি রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়াছিল। রাজেন্্র চোল ১০১২ খুঃ অবে সিংহাপনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন । তীহার ত্রয্বোদশ বাজ্যাঞ্কে উৎকীর্ণ তিরু- 
মলৈ শিলালপিতে তদদীয় উত্তরাপধাভিঘানের বিবরণ আছে। £ 
উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় বে, রাজেন্দ্র চোল দিগ্িজয়ে আাদিয়া 
ছুর্গম ওডড বিষয় (উড়িষ্যা), মনোরম কোশলনাডু ( কলিঙ্গের নিকটস্থ 
মহাকোশল-_বর্তমান সম্বলপুর প্রভৃতি জেল! ), মধুকরনিকর-পরিপূর্ণ 
05 তদ্দবুত্তি ( দগ্তুক্তি বা বি জেলার অন্তর্গত দাতন 


পালবংশ ও দিপ্বিজয়ী 
রাজেন্দ চোল। 





াঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্োপাখ্ায়, প্রথয ভাগ, পৃঃ ৮৮। 
1 ৮, 44 97010% জায় লডতাটে 06 [01256 চ501807) 0, ও 52, 
পিন [00107 ৮০1, [20 [য), হ52-233, 


৯ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ও তব্রিকটবর্ভা স্থান-সমূহ ), .প্রসিদ্ধ তরুন লাড়ম (দক্ষিণরাঢ ), রর 
সম্পন্ন উত্তিব্র লাড়ম ( উত্তরা) প্রভৃতি প্রদেশের অধিপতিগণকে 
পরাঞ্জিত করিয়াছিলেন। তন্দবুক্তিতে তখন ধর্মপাল নামে এক রাজা 
রাজত্ব করিতেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র- 
নাথ বস্থুপ্রমুখ ধ্রতিহাসিকগণ পিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে, শিলালিপিতে 
উৎকীর্ণ তন্দবুত্তি বা দগুভুক্তি বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশের 
নাম। তাহারা অনুমান করেন, বর্তমান দীতন নামক স্থানই প্রাচীন 
দগুভুক্তি। * কিন্তু মহামহোপাধ্যায় প্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
মতে দগুভুক্তির বর্তমান নাম বিহার।+ কারণ, তিব্বতীয় ইতিহাসে 
এবিহার+ ওতন্তপুরী বা ওতন্দপুর নায়ে উল্লিখিত হইয়াছে । রাখাল 
বাবু লিখিয়াছেন যে, ওতন্দপুর সংস্কৃত উদন্তপুরের অপ্রত্রশ এবং উদ্ত- 
পুর বিহার নগরের প্রাচীন নাম-4বিহারের আবিষ্কত বহু খোদিত 
লিপি হইতে জানা যায়। সুতরাং বিহার কখনই দগুভুক্তি হইতে 
পারে না। দগুভুক্তি কোশলদেশের পরে ও দক্ষিণরাড়ের পৃৰের 
উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা মেদিনীপুর জেলার কোন স্থানেই 
হওয়৷ সম্ভব । 
তিরুমলৈ শিলালিপি হইতে জানা যায় ষে, রাজেন্দ্র চোল ভীষণ 
যুদ্ধে দগ্ভুক্তির অধিপতি ধর্দাপালকে নিহত করিয়া দক্ষিণ-রাট়ের 
অধিপতি রণশুরকে পরাজয় করিয়াছিলেন । উক্ত শিলালিপিতে তাহার 
তাত্্রলিপতরাজ্য-জয়ের কোন উল্লেখ নাই। দগুভুক্তির পরেই দক্ষিণ- 
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হিনদু-রাঙ্গত্ব_তাম্লিপ্-রাজ্য । ৯৩. 


রাঢ়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । ইহাতে মনে হয়, তাত্লিগ্ত তখন 
দক্ষিণ-রাটরাগ্যের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। নতুবা তান্লিপ্তে 
সেরূপ কোন ক্ষমতাশালী রাঙ্গা থাকিলে নিশ্চয়ই রাজেন্দ্র চোলের 
'সহিত তাহার সংঘর্ষ ঘটিত। পরন্ত ইহাও সম্ভব নহে যে, দিগ্থিজয়ী 
রাজেন্দ্র চোল তামলিপ্তাধিপতির নিকট পরাজিত হওয়াতে শিলা- 
লিপিতে সে কথার উল্লেখ করেন নাই। 
এই ঘটনার কিঞ্চিদধিক অর্ধ-শতাব্দী পরে পালবংশীয় অন্যতম 
নরগতি রাজ] রামপাল যখন কৈবর্ত-বিদ্রোহ দমন করিয়া পিতৃ-রাজ্য 
বরেন্দ্রীর উদ্ধারদাধন করেন, তখন গৌঁড়-বঙ্ষের 
রি হিরা দক্ষিণ তৎকালীন ক্ষমতাশালী রাজারা প্রায় সকলেই 
যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, 
হরপ্রনা্দ শান্্ী মহাশয় নেপাল হইতে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী-্ণীত 
রামচরিত”নামক একখানি গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। রনথখানি ও 
তাহার টীকা তৎকালীন বঙ্গদেশের ইতিহাস ও ভূগোলের পক্ষে বিশেষ 
মূল্যবান্‌। * রামচরিতে রামপালের বিস্তারিত জীবনী আছে। 
গ্রন্থে দেখা যায় যে, বারেন্্র অভিযানে ঘে সকল সামস্ত গমন করিয়া- 
ছিলেন, তন্মধ্যে কোটাটবীর বীরগুণ, দগুভুক্তিরাজ জয়পিংহ ও'অপার- 
মান্দারের অবিপতি এবং আটবিক সামন্তচক্রের প্রধান লঙ্গীশুরও 
ছিলেন। ? শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্থু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, “কোট” 
অথবা কোটাটবী দেশ বিশাল অরণ্যানী-বেছ্টিত উড়িষ্যার গড়জাত 
প্রদেশ এবং অপার-মান্দারের বর্তমান নাম মান্দীরণ। : মান্দারণ 
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চে 


-৯৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


মেদিনীপুর জেলার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ; এক্ষণে উহ! হুগলী জেলার 
অন্তর্গত। কোটাটবীর পরে দগুভুক্তি এবং তৎপরে অপার মান্দার ; 
রামচরিতেও তাম্রলিপ্ত।ধিপতির নাম নাই। ইহাও আমাদের 
পৃর্বোক্ত অন্থুমানের সাপক্ষে আর একটি প্রমাঁণ। তবে লগ্দী*বকে 
সামস্তচক্রের প্রধান বলিরা উল্লেখ করা হইয়াছে । তাম্রলিগ্তাধিপতি 
সেই সামস্তচক্রের অন্যতম হইলেও হইতে পারেন। রাজেন্দ্র চোলেন্র 
শিলান্এপিতে এই জন্যই হয় ত পুথগ্ভাবে তাঅলিপ্ত-জয়ের কথা নাই। 
দক্ষিণ-রাটঢ়ের অধিপতিকে পরাজয় করায় তাহার সে কার্ধ্য সিদ্ধ 
হইয়াছিল। অপার-মান্দার ব! মান্দারণই এক সময়ে দক্ষিণরাট়ের 
রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। আইন্‌ই-আক্বরীর রাজন্ব- 
বিভাগেও দেখা যায় যে, তৎ্কালেও দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিকাংশ সরকার 
মান্দারণের অন্তভৃতি ছিশ এবং এই জেলার অন্তর্গত চিতুয়া, চক্রকোণা, 
বরদা প্রভৃতি পরগণা এবং বর্ভমান তমলুক মহকুমার অন্তর্গত মহিষাদল 
পরগণাও & সরকারের অন্তভূতি ছিল। * সম্ভবতঃ দক্ষিণরাঢের 
অধিপতি রণশূর ও অপার-মান্দারের লক্ষমীশূর একই বংশসন্ৃত ছিলেন। 

বাঙ্গালা দেশে শূর উপাধিধারী রাজবংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভুরসী 
জনশ্রতি আছে। বঙ্গদেশে আবিক্কত কুলগ্রন্থ-সমৃহের আলোচনা 
করিয়া শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু-প্রমুখ এতি- 
হাপিকগণ দিদ্ধান্তকরিয়াছেন যে, এক সময়ে শূর উপাধিধারী রাজবংশ 
গোৌড়-বর্ধের সিংহাসনে প্রতিষ্টিত ছিলেন। + কিন্তু ্রতিহাপিক 
রাখাল বাবু লিখিয়াছেন, যে জাতীয় প্রমাণ বিজ্ঞানসম্মত প্রণ লীতে 
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ৰ গৌড়রাজমালা--রমা প্রসাদ চন্দ | 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস--! রান্তকাণ্ড )- নগেন্ত্রনাথ বহু। 


হিন্দু-রাজত্ব-_তাত্্রলিপ্ত-রাজ্য ৯৫ 


রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে, তদনুসারে শূরবংশীয় ছুই জন- 
মাত্র নরপতির নাম আবিষ্ঠত হইয়াছে_-রণশূর ও লক্ষমীশূর। * 
আমাদের অনুমান, দক্ষিণরাটে এই শূর-বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর হইতেই তাত্্লিপ্ত-রাজ্যের স্বাতন্থ্য নষ্ট হইয়! গিয়াছিল। 
তাম্রলিগু তখন একটি ক্ষুদ্রতন রাজ্যে পরিণত হইয়া দক্ষিণবাঁট়ের 
অন্তভূত হয়। মেদিনীপুরের গেজেটিয়ার-প্রণেতা ওম্যালী সাহেবও 
অন্থমান করেন, রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়ের পূর্বে তাগ্রলিপ্তরাজ্য 
দক্ষিণরাটের সহিত যুক্ত হইয়! গিয়াছিল। + 

শুরবংশের পরে সেনবংশ রাটদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেন- 
বংশের ধোদিত লিপিমাল। হইতে বুঝিতে পারা যাঁয় যে, বিজ্য- 
সেন সেনরাজবংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। রাখাল 
বাবু অনুমান করেন, বিজয়সেন প্রথমে রাঢ়দেশের 
ংশবিশেষের, পরে পাল-সাম্রাঙ্গ্যের অবশিষ্টাংশ 
অধিকার করিয়া লইয়া গৌড়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
বিজয়সেন শ্রবংশের ছুহিতা বির্লাসদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
দক্ষিণ-রাঢ়ে সেন-রাজবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে পর তাত্র- 
লিগুও তাহাদিগের অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। “বিজযনসেন অন্যুন 
পঞ্চত্রিংশ বর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়! খুষ্টায় দ্বাদশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে স্বর্গারোহণ করেন। তাহার রাজ্যকালে খুষ্টায় 
একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উৎকলরাজ অনস্তবন্মা চোড়গ্গ বঙ্গদেশ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। উৎকলরাজ ঘিতীয় নরসিংহের তাত্র- 


সেন রাজবংশ ও 
অনস্তবস্মা চোড়গজ । 





* বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগ, ২৩৮-২৩৯। 
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৯৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


শাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্তবপ্মা গঙ্গাতীরবর্তী ভূভাগের 
(উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাচ) কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং মান্দারের 
দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। * রাখাল বাবু অনুমান করেন 
যে, উৎকলরাজ অনন্তবন্থা স্থায়িতাবে রাট়ুদেশ অধিকার করিতে 
প্রারেন নাই। বিজয়সেন থে সময় গালবংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে 
ু্ধধাত্রী করিয়াছিলেন, সেই অবসরে অনস্বন্মী রাঢদেশ অধিকার 
করেন। ফুদ্ধান্তে সমগ্র উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাট পুনরায় বিজয়- 
সেনের করতলগত হয়। কারণ, দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে 
জানা যাঁর যে, বিজয়সেন কলিঙ্গাধিপণিকে পরাঞ্জয় করিয়াছিলে। 
সে সময়ে অনন্তবন্থ] চোড়গন্জই কলিঙ্গাধ্পিতি ছিলেন । 

৬ খৃষ্ার ব্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম তাগ হইতে একপ্রকার সেনরাজ- 
বংশের ক্ষমতা শিথিল হইতে আরম্ভ হর়। এ সময় দক্ষিণ-রাটের 
অধিকাংশই নুসলমানদিগের করগত হইয়াছল; অবশিষ্টাংশ 
উৎ্কলের প্রবল প্রতাপান্বিত গঙ্গবংশ অধিকার করিয়া লয়েন। 
উৎকলররাজ অনঙ্গভীমদেব খৃষ্টায় ১২১১ অব্দ হইতে ১২৩৮ অন্দ পর্য্যন্ত 
উৎ্কলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উৎকলের প্রাচীন ইতিহাস 
মাদলাপান্্রীতে অনক্গতীমদেবের রাঙ্যকালের যে বিবরণ আছে, 
ভাহাতে জানা যায় যে, তাহার সিংহাসনলাভের পূর্ধে উৎকল রাজের 
উত্তর-সীমা কাসবাস নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু তিনি তাঁহার 
রাজ্যাধিকার উত্তরে বড়দনাই নদী (পুরাতন দামোদর ) পর্যয্ত 


বস্তুত করিয়াছিলেন।$ তামলিপ্ত, মান্দারণ প্রভৃতি তৃভাগ 
7455 85887576584178 


ক 0.4. 55 8১ 7896 ০, যু 0১ 239--241 
1 বাঙজালার ইতিহাস--এথম ভাগ, পৃঃ ২৮৮--২৯৪। 
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হিন্দু- রাজদ্ব--তাতনিপ্ত- -রাজ্য। ৯৭ 


কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং মান্দার দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। * রাখাল বাবু অনুমান করেন যে, উৎ্কলরাজ অনস্তবর্্ী 
স্থায়িতাবে রাঢ়দেশ অধিকার করিতে পারেন নাই৭ বিজয় সেন যে 
সময় পালবংশীর গৌড়েখরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা। করিয়াছিলেন, সেই 
অবসরে অনন্তবর্থী। রাটদেশ অধিকার করেন। যুদ্ধান্তে সমগ্র উত্তর- 
রাঢ ও দক্ষিণ-বাঁ পুনরায় বিজয় সেনের করতলগত হইয্াছিল। 
কারণ, দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বিজয় সেন কলিঙ্গা- 
ধিপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। সে সময় অনন্তবন্মী চোড়গঞ্গই 
কলিঞ্লাধিপতি ছিলেন । + 

€* বুষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে একপ্রকার সেনরাজ- 
বংশের ক্ষমতা শিথিল হইতে আরম্ত হয়। এ সময় গৌড়রাজ্যের 
কিয়দংশ ঘুলমানদিগের করতলগত হয় এবং প্ক্ষিণরাঢ়ের অধিকাংশ 
উৎকলের প্রবল-প্রতাপান্বিত পঙ্গবংশ অধিকার করেন। উতৎকল- 
রাজ অনঙ্গতামদেব খুষ্ঠীয় ১২১১ অন হইতে ১২৩৮ অব পর্যযত্ত 
উৎকলের সিংহাপনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উৎকলের প্রাচীন ইতিহাস 
মাদলা পঞ্জীতে অনঙ্গভীমদেবের রাজ্যকালের যে বিবরণ আছে, তাহাতে 
জানা যায় যে, তাহার সিংহাসনলাভের পূর্ব্বে উৎকলরাঞ্জের উত্তর 
সীমা কাসবাস নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু তিনি তাহার রাজ্যাধি- 
কার উত্তরে বড়দনাই নদী (পুরাতন দামোদর ) বিস্তৃত 
করিয়াছিলেন। ২ তাত্রলিগ্, মান্দারণ প্রভৃতি ভূভাগ' & প্রদেশেরই 
অন্তর্দত। অনন্তবন্ম। চোড়গঞ্জ যে স্থাগ়িতাবে দক্ষিণরাচ অধিকার করিতে 
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2708৮001200 07000680105 06016 481860 3০০16 ০ 8৩০8৫ 


হস 50169 01. সা) 916, তৈ০ 1, 0 2, 


৯৮ . মেদিনীপুরের ইতিহাম। 


পারেন নাই, পুনরায় যে উহ সেনরাজবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, 
মাদল! পাঞ্জীর উল্লিখিত বিবরণে অনঙ্গতীমদেবের নৃতন করিয়া সেই 
প্রদেশ অধিকার "করায় পূর্বোক্ত অন্ধুমানই সমধিত হইতেছে। 

এতক্ষণ আমরা তাত্রলিগু-রাজ্যের কথা লইয়াই আলোচনা করি- 
লাম। কিন্তু মহাভারত, পুরাণ, সংহিত] প্রভৃতিতে এবং বৌদ্ধ 

পর্ধিব্রাজকদিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নানাস্থানে তাত্র- 
তাত্রলিণ্ডের রাঙা দেব- লিগ্তরাজ্যের কথা থাকিলেও তা্লিপ্তের কোন, 
ব্ক্ষিত ও দেবসেন। 
রাজার নাম বা! রাজবংশের কোন কথা পাওয়া 

যায় নাই। েঞ্জাতীয় প্রমাণ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতি- 
হাসে গৃহীত হইতে পারে, তদন্ুসারে সুঙ্গ বা তাত ্রলিপ্তের তন জনমাত্র 
রাজার নাম অগ্ধাবধি আবিষ্কত হইয়াছে ;_-রাজ! দেবরক্ষিত, রাজা 
দেবসেন ও রাজা গোগীচন্ত্র। বিষ্ণুপুরাণে রাজা দেবরক্ষিতের নাম 
পাওয়। যায়ূ। তাত্রলিপ্তাধিপতি“দেবরক্ষিত কোশল, উড ও সমুদ্রতীরবর্তী 
জনপদ-সমূহেরও অধীশ্বর ছিলেন । * কিন্তু রাঞ্জা দেবরক্ষিতের পৃর্ধ- 
পুরুষগণের ব৷ উত্তর-পুরুষের আর কোন বিবরণী পাওয়া যায় নাই। 
পগ্ডিতগণ অনুমান করেন, বিষ্ুপুরাণ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হইয়া- 
ছিল। ইহার পরবর্তী কালের বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনা করিলে 
দেখা যায় যে, খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দীর প্রারন্তে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক নরেন্দ্র 
গপত পূর্বদিকে লৌহিত্যনদের (ব্রহ্মপুত্র) উপকণ্ঠ হইতে গহন-তাল- 
বনাচ্ছাদিত মহেন্্রগিরির উপত্যকা (কলিঙ্গ) পর্য্যন্ত বিস্কৃত ভূন্ভাগ 
বশীভূত করিয়া গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন 

এঁতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুমান করেন যে, 
পুণ্ বর্ধন, সমতট এবং তা্রলিপ্তের প্রাচীন রাজবংশ শশান্ক কর্তৃক 





* বিষ্ণুপুরাণ--৪র্থাংশ-_বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ২৯২। ॥ 


হিন্দু-রাজত্ব-_তাত্্রলিগ্-রাড্্য। ৯ 


উন্মলিত হুইয়াছিল। * শশান্কের পরে তাত্রলিগু-রাজ্য সম্রাট হ্্ধ- 
বর্ধন্র রাজ্যভূক্ত হয়। বাণভট্রের রচিত “হর্ষচরিতে” সম্রাট হর্ষবর্ধনের 
রাজ্যকালের বিবরণ" আছে। হর্ধচরিতে সুদ্ষের অধিপতি দেবসেন 
নামক একজন রাজার।নাম পাওয়া যায়। এই সুদ্ধাধিপতি হে 
তাত্রলিগু-রাজ্যেরই অধিপতি ছিলেন এবং সুঙ্ধ ও তাম্রলিগ্ত তখন যে 
একই রাজ্য ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। কারণ, এঁ সময়েই 
স্ুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইউয্লান-চোয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া 
বঙ্গদেশ যে পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ঞ দেখিয়া গিগ্নাছিলেন, তাশরলিগ্ত-রাজ্য 
তন্মধ্যে একতম। ভীহার লিখিত বিবরণে সুঙ্গরাজ্যের নাম নাই। 
হর্ষচরিতে দেখা যায়, দেবসেনের মহিষী দেবকী দেবরের প্রতি অনুরক্তা 
ছিলেন। তিনি বিষূর্ণগর্ভ কর্ণোৎপল-সাহায্যে দেবসেনকে নিহত 
করেন। অতঃপর এই রাজবংশের অবস্থা! কিরূপ দীড়ায়, বলা যায় না। 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কবি রামচন্দ্র 
রচিত একখানি পুরাতন সংস্তপু'ধি আবিষ্থার করিয়াছেন। উহাতে 
তাত্্রলিপ্ডের গোপীচন্ত্র রাজার নাম পাওয়া যাঁয়। 
তাঙ্জলিত্তের রাজ! গোপীচন্্র ছত্রেশ্বরী দেবীর সম্মুথে ক্রোধে অধীর 
গোপীচন্্র ও কালু 
ভূঞা। হইয়া এক ত্রাঙ্গণের শিরশ্ছেদ করায় দেবী অধো- 
যুখী “হইয়া থাকেন। কিছুদিন পরে গোপীচন্ত্ 
পাঙ্গাতৃমিতে গিয়া গঙ্গাসাগরের জোতে মন্েশ্বরের কাছে জলে ডুবিয়া 
বান। সেই সময় কাঁকড় দেশের কৈরর্ভ-রাজা হাজার কৈবর্ত সেন! 
লইয়া তিন দিন রাজধানী লুঠন করেন এবং পোড়াইয়৷ দেন। ইহার 
পর হইতে তাবিপ্ডে কৈবর্ভদিগের অধিকার আরম্ভ হয়। £ কবি 


* গৌঁড়রাজমালা__রমাপ্রগাদ চদা--১ম ভাগ, পৃঃ 4-৮ ১৩। 
+ [0166:8 071955--501, [, ১ 309-310, 
1 মেদিনীপুর সাহিভাপরিধদের ধর্থ রাধিক অধিবেশনে সভ্ভাপতিয় অভাব, 1 


১০৯ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


রামচন্দ্র কৈবর্তরাজের নামোল্লেখ করেন নাই। তমলুকের বর্তমান 
রাজবংশ জাতিতে কৈবর্ত। কালু ভূঞা নামক জনৈক ব্যক্তি এই 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কালু ভূঞা! ঠিক কোন্‌ সময়ে এই রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু তমলুক 
রাজবাটীতে থে বংশপত্র আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কালু ভূঞার 
পরে যথাক্রমে ধাঙ্গড় ভূঞা, মুরারি ভূঞা, হরবার ভূঞা ও ভাঙ্ষড় 
ভূঞ্গ রাজ-আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; লিখিত আছে, ৮১* সালে 
(১৪০৩ খুঃ অবে' ) তাঙ্গড় ভূঞার মৃত্যু হইয়াছিল। * ভাঙ্গড় ভূঞার 
পরে ধাহারা রাঙ্রপন প্রাপ্ত হন, বংশপত্রে তাহাদের সকলেরই রাঁজত্ব- 
কালের নিরূপণ পাওরা যায়। এঁতিহাসিক গণনান্ুপারে তিন পুরুষে 
এক শতাব্দী ধরিয়া হিসাব করিলে মোটানুটা জানা যার, '্ষালু ভূঞা 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম'তাগে বর্তমান ছিলেন। রামচন্দ্রের পুঁথিতে 
উল্লিখিত ঘটনার সময়ও প্রার এরূপ। অধিকন্তু পৃর্োক্ত পুঁথিতে 
দেখা যার, কাকড় দেশের কৈবর্ভ-রাজ] হাজার কৈবর্ভ সেনা লইয়া 
এ দেশে আসিয়াছিলেন; এ দেশেও বহুকাল হইতে একটি প্রবাদ 
চলিয়। আপিতেছে যে, কালু ভূঞা উড়িষ্য। হইতে আইসেন এবং 
তাহার অমভিব্যাহারে চারি শত ঘর কৈবন্ত এতদ্দেশে আসিরা 
বাস করে।? মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে, 
উড়িষ্তার উত্তর-সীমায়, সমুদ্রতীরে এক্ষণে কাকরাচোর নামে 'একটি 
পরগণা আছে। কাকরাচোর, প্রাচান পরগণা। উত্কলের মাদলা। 
পাজীতে দেখা যার, তৎকালে উৎকলপ্রদেশ যে একশত দশটি বিশিতে 
বিতক্ত ছিল, কাকরাচোর তন্মধ্যে একতম। আমর! অনুমান করি, " 








%্::73216075 01907018000 01 8110770010১ 9. 33. 
1:128106905 0101550 01, 1, 2 2574, 


হিন্দু-রাজন্ব-_তামলিগু-রাজ্য। ১০১ 


এই কাকরাচোর পরগণাই রামচন্দ্রের উল্লিখিত কাকড়দেশ এবং এই 
কালু ভূঞাই সেই কৈবর্ত-রাজা ! 

তৎকালীন বঙ্গদেশের ইতিহাস আলোচনা! করিলেও দেখা যায় যে, 
ইহার প্রায় এক শতাব্দী পুর্বে নদীমাতৃক বরেন্দ্রভূমে 'কৈবর্ভুগণের 
যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; সংখ্যায়ও তাহারা 
কম ছিল না। সমস্ত নৌকা ও নৌবল তাহাদের করায়ত্ত ছিল। 
তৎকালীন পাল-রাজগণ তাহাদিগকে জলপথের রক্ষক বলিয়াই 
সমাদর করিতেন। পরে তাহাদের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল 
যে, তাহারা গৌড়ের অধিপতি দ্বিতীয় মহীপালদেবকে পিংহাসনচ্যুত 
ও নিহত করিয়া মিথিলা হইতে বরেন্দ্র পর্ধ্যস্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার 
করে। উত্তরকালে রামপাল এই বিদ্রোহ দমন করিয়া পিতৃতৃমি বরেন্দ্রের 
উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। * সম্ভবতঃ ইহার পরেই কৈবর্ভগণ নদী- 
মাতৃক নিম্ব-বঙ্গের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রতর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । 
অতঃণর সেনরাঁজবংশের অধঃপতনসময়ে খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে কাকড়দেশে প্রতিষ্ঠিত কৈবর্ত-নায়ক কালু ভূঞা দক্ষিণরাঢ়ের 
অন্তভূতি তাত্রলিপ্তের সামস্তরাজ গোপীচন্দ্রের রাজ্য অধিকার করিয়া 
লয়েন। ইহার পরে এ প্রদেশে গঙ্গবংশের অধিকার বিস্তৃত হয়। 

মাদলা পাঞ্জীতে উৎকলাধিপতি অনঙ্গভীমদেবের রাজ্য-বিস্তৃতির যে 
বিবরণ আছে, তদ্দারাও আমাদের এই অন্থুমান সমর্ধিত হয়। মাদল! 
পান্তরীতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হুইয়াছে যে, অনঙ্গভীমদেব তৃঞা- 
দিগকে পরাজিত করিয়া উত্তরদিকে কীসবীস নদী হইতে বড়দনাই 
নদী পধ্যন্ত তাহার রাজ্যাধিকার বাদ্ধিত করিয়াছিলেন। + অনঙ্গ- 
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তীমদেবও খৃষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন; 
সুতরাং তিনি ভূঞ্াদিগকে পরাজিত করিয়া যে প্রদেশ করতলগত 
করেন, তাহা যে এই কানু ভূঞারই রাজ্য, তাহা নিঃসন্দেহে বল। 
যাইতে পারে। অনক্গতীমদেব এই প্রদেশ অধিকার করিয়া! লইয়া 
ভূঞাবংশকে উৎখাত করেন নাই) দেখা যায়, ভূঞ্াবংশ গঙ্গবংশের 

সামস্তরূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

তমনুকের রাজবাটীর বংশপত্রিকায় কানু ভূঞার পূর্ববর্তী আরও 
কয়েকজন রাজার নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু কেবলমাত্র সেই কয়েকটি 
ক নাম ব্যতীত তাহাদের সম্বন্ধে আর কোন কথাই 

প্রাচীন রাজবংশ। জানা যায় না। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতি- 
হাসে তাহাদের কোন স্থান নাই। আমরা কেবল 
অন্ুমানের উপর নির্ভর করিয়! তাহাদের রাজত্বকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিব । 
পূর্বোক্ত বংশপত্রিকায় সর্বপ্রথম রাজার নাম ময়ুরধবজ দেখিতে পাওয়া 
যায়। তৎপরে যথাক্রমে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ রাজপিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন ;__তাত্রধবজ, হংসধবজ, গরুড়ধবজ, বিদ্যাধর রায়, নীলক রায়, 
জগদীশচন্দ্র রায় চন্দ্রশেখর রায়, বীরকিশোর রায়, গোবিন্বদেব রায়, 
যাদবেন্দ্র রায়, হরিদেব রায়, বিশ্বেশ্বর রায়, নৃসিংহচন্ত্র রায়, শলতুচন্্ 
রায়, হ্বীপচন্ত্র রায়, দিব্যসিংহ রায়, বীরতদ্র রায়, লক্্ণচন্দ্র রায়, রাম- 
চন্দ্র রায়, পদ্মলোচন রায়, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, গোলোকনারায়ণ রায়, বলি- 
নারায়ণ রায়, কৌশিকনারায়ণ রায়, অজিতনারায়ণ রার, ৪ 
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রায়, চন্্রার্ক রায়, মৌধ্রীকিশোর রায়, মার্কগুকিশোর রায়, ইন্ত্রমপি 
রায়, সুধা রায়, মুগয়া দেবী (নুধন্ব! রায়ের ভগিনী ও কুমার যামিনী- 
ভবের স্ত্রী), রায়ভান বায় লক্মীনারায়ণ বায়, নিঃশঙ্কনারায়ণ রায় 
(লক্মীনারায়ণ রায়ের জামাত, কন্ঠ! চন্দ্রা দেবীর স্বামী)। তৎপরে 
কানু ভূঞা ও তাহার অধস্তন পুরুষগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । * 

এই বংশ্লপত্রিকা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, জৈমিনি- 
তারতে উল্লিখিত রাজা ময়ুরধ্বজ ও তৎপুত্র তাত্রধবজ এবং এই বংশ- 
পত্রিকায় বিৰৃত রাজা ময়ূরধবজ ও রাজ। তামধ্বজ যথাক্রমে একই ব্যক্তি) 
আর উক্ত রাজা ময়ূরধ্বজ হইতে রাজ কালু ভূঞা! ও বর্তমান তৃস্বামী 
পর্য্যন্ত একই রক্তের ধার! প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে । এতিহাসিক 
গণনান্ুসারে তিন পুরুষে বা তিন জন রাজায় এক শতাববী হিসাব 
করিলে দেখা যার যে, রাজ! মযূরধ্বজ খৃষ্ীয় প্রথম শতাব্দীতে: বর্তমান 
ছিলেন। কিন্তু জৈমিনি-তারতে উল্লিখিত ঘটন্| উহার বহুকাল পূর্বে 
ঘটফ়াছিল। এইজন্য তাহারা অনুমান করেন যে, বংশপত্রিকায় সমস্ত 
রাজার নাম উল্লিখিত হয় নাই, কেবল খ্যাতিসম্পন্ন রাজাদের নামই 
বিবৃত আছে? সুতরাং এ ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত তিন পুরুষ হিসাবের 
দ্বারা তভীহাদের সময়ের যথার্থ নিরূপণ অসম্ভব। 

এই মতটি গ্রহণ করিতে হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হয় ষে,তাহ! হইলে 
উক্ত তালিকায় দেবরক্ষিতের নাম নাই কেন? দেবরক্ষিত যে খ্যাতিমান 
রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ, দেখা যায় যে, 
তিনি স্বরাজ্য তাত্রলিণ্ড ব্যতীত কোশল, উড ও সমুদ্রতীরবর্তী জনপদ- 
সমূহের উপরও আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; অবিকস্ত 
তিনি তৎকালে খ্যাতিমান্‌ রাজা! ছিলেন বলিয়াই বিষুপুরাগে ভীহার 
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নাম পাওয়া যায়। সেই জন্ বিষ্ুপুরাণের বাজ! দেবরক্ষিতের নাম 
যেমন উড়াইয়! দিবার উপায় নাই, সেইরূপ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কত 
বঙ্গের তৎকালীন বহু এঁতিহাসিক টন ৮ং₹: € শিখরভূমির রাজ। 
রামচন্ত্র-কৃত প্রাচীন পু'থিধানিতে উল্লিখিত বাঙ্জা গৌপীচন্ত্রের প্রদঙ্গও 
কবিকল্পনাপ্রহ্ুত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না বর্তমান 
যুগের স্বনাম-খ্যাত এঁতিহাসিক শাস্ত্রী মহাশয় ন্বয়ংও 'পুঁথিধানির 
এতিহাপিকহে বিশ্বাস করেন। গোপীচন্্র ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে। তীহার মৃত্যুর পর হইতে ভমলুকে কৈবর্তদিগের প্রাধান্য 
বিস্বৃত হয়। কালু ভূঞা জাতিতে কৈবর্ত ছিলেন এবং তষলুকের বর্তমান 
ভৃম্বামীও কৈবর্ভ। সমসাময়িক ঘটনাবলী দ্বারাও তাহাই প্রমাণিত 
হুয়ঃ__পূর্ববে সে কথার আলোচনা করিয়াছি । এই কারণে পূর্বোক্ত 
রাজগণের সহিত দেবরক্ষিত বা গোপীচন্দ্রের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া 
যেক্পপ মনে হয় না, সেইরূপ কালু সৃঞার সঙ্গে দেবরক্ষিত বা! গোপী- 
চন্দ্রের বংশের অথবা পূর্বোন্ত রাজগণেরও কোন সম্বন্ধ নাই বলিরাই 
আমাদের বিশ্বাদ। কালু ভূঞা সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির নাম। পৃর্ষোক্ত 
রাজাদের মধ্যে কাহারও ত্ররূপ নাম নাই; বরং কালু তৃঞ্ার অধস্তন 
পুরুষগণের মধ্যে ধাঙ্গড়, ভাঙ্গড়, হরবাব, ধিতাই প্রভৃতি : নাম 
ৃষ্ট হয়। 

মেগাস্থিনিসের উল্লিখিত গওরিডি-রাজ্যের প্রসঙ্গে আমরা লিখি- 
য়াছি যে, আমাদের অনুমান, তাত্্রলিপ্তের প্রাচীন রাজবংশ মহাভারতীয় 
কাল হইতে সম্রাট অশোকের সময় পর্য্যন্ত বর্তমান ছিল। . পঞ্ডিত- 
গণের মতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ খৃষট-পূর্ব পঞ্চদশ শতাবী হইতে ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর যধ্যে কোন সময়ে হইয়াছিল এবং সম্রাট অশোক খৃষ্ট-পূর্বব 
তৃতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। বংশপত্রিকায় উল্লিখিত রাজাদের 


হিন্দু-রাজত্ব__তাত্রলিগু-বাজ্য। ১৫৫ 


নামের তালিকায় ছত্রিশ জন রাজার নাম পাওয়া যায়, এবং পূর্বোক্ত- 
রূপ গণনার দ্বারা তাহাদের রাঞ্যকাল প্রায় দ্বাদশ শত বৎসর নির্ণীত 
হয়। তাম্রলিপ্তের প্রাচীন রাজবংশের রাজত্বকালও প্রার এক্ধ্‌প 
এবং জৈমিনি-ভারতে উল্লিখিত রাজা মযুরধব্গ ও ততপুক্র তাত্রধবজের 
নামের সহিত বংশপত্রিকায় প্রথম দুই জন রাজার নামের সৌসাদৃণ্ঠ 
থাকায় আমর! এই রাজবংশকে দেই প্রাচীন রাজবংশ বলিয়াই অনুমান 
করি। সম্ভবতঃ প্রিরদর্শী অশে কবর্দদন কর্তৃক উক্ত রাজবংশ উন্ম,লিত 
হইবার পর আর কোন রাজবংশই স্থায়িতাবে বেশী দিনের জন্য তাত্র- 
লিগ্ত-রাজো প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। খারবেল, কানিষ্ক, কুমার- 
গুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, শশাঙ্ক, হর্ষবর্দন, পুলকেশী, রণশুর, বিজয় সেন প্রভৃতি 
উৎকল, গৌড়, বঙ্গ ব! রাঢ়ের অধিপতিগণ যখন রাজচক্রবর্তাী হইতেন, 
তথন বোখ হয়, তাহারা পূর্বতন রাজবংশকে উৎথাত: করিয়া নূতন 
“বাজার হস্তে বিজিত রাজ্যের ভারার্পণ করিতেন। সেই জন্য ধারা- 
বাহিকরূপে সেই সকল রাজার নাম সংগৃহীত হয় নাই। দ্েবরক্ষিভ 
বা দেবসেন অথবা৷ গোপীচন্্র প্রস্তুতি রাজারা! সেই সকল রাজবংশ- 
সম্ভৃত হইতে পারেন। উড়িষ্যার গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা অনন্ত 
বঙ্মীও তমলুকের প্রন্ধপ কোন রাজবংশ-সন্ভৃত বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস। 

কেশরিবংশের অধঃপতনের পর উড়িস্তায় গ্গবংশের অধিকার 
আরম্ভ হয়। কলতিন সাহেব যে অন্ুশাসন-পত্র পাইয়াছিলেন, 
সুপগ্ডিত উইলসন সাহেব উহার পাঠোদ্ধার 'করিয়া 
আবিষ্কার করিয়াছেন যে, গঙ্গবংশের আদিপুক্ষ 
পঙ্গারাটী অর্থাৎ গঙ্গাসন্নিহিত তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশের অধিপতি 
ছিলেন। তিনি এই প্রদেশ হইতে গিয়াই উড়িষ্যায় আধিপত্য 


তামা গত গঙ্গবংশ। 
রা 


১০৬ মেদিনীপুরের ইতিহাদ। 


বিস্তার করেন।* এ্তিহাসিক এলফিনৃষ্টোন সাহেবও উইলসন 
সাহেবের মত সমর্থন করিয়াছেন। + এই ঘটনা খুষ্টায় একাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে ঘটিয়াছিল এবং সেই সময় হইতে ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রারস্ত পর্য্যন্ত গঙ্গবংশীয্গণ উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। গন্জীরাটী 
প্রদেশ বলিতে যে গঞ্গা-সন্নিহিত তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশকে 
বুঝায়, বর্তমান যুগের স্বদেশীয় ও  বিদেশীয় মনীধিগণ তাহ! 
একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। £ কিন্তু এঁ গঙ্গবংশের প্রতি- 
ষ্াতা বা তাহার পূর্বপুরুষগণের সম্বন্ধে কোন কথা আবিষ্কৃত হয় নাই। 
তবে বনকালাবধি এ প্রদেশে একটি জনশ্রুতি আছে যে, এই দেশেরই 
এক রাজকুমার উৎকল জয় করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি যে কোন্‌ বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! অগ্ভাপি নির্ণাীত হয় নাই। তথৎকালে 
গঙ্ারাটী প্রদেশের মধ্যে তাত্রলিপ্তের রাজারাই বিশেষ ক্ষমতাশালী: 
ছিলেন। এই কারণে আমরা অনুমান করি, অনন্তবশ্মা চোড়গঙ্গ 
তাশ্লিপ্তের কোন রাজবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১০৭৮ 
হইতে ১৯৪২ খুঃ অব পর্য্যস্ত উৎকলের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ণ 
গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা অনন্তবন্মা বঙ্গের সেনরাজবংশের প্রতি- 
ষ্ঠাতা বিজয় সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি । অনুমান, দক্ষিণরাদের 
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ণ গৌড়য়াজমালা__রমাপ্রসাদ চন্দ-_প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫১। 


হিন্দু-রাছগত-__তাম্রলিপ্ত-রাজয । ১০৭ 


শ্রবংশের অধিকার লুপ্ত করিয়া বিজয় সেন যে সময় এ প্রদেশ 
অধিকার করেন, সেই সময় তিনি অনন্তবন্মার বংশকে উৎখাত করিয়! 
রাজা গোপীক্ষের কোন পূর্বপুরুষের হস্তে তা্রলিপ্ত-রাজ্যের তার অর্পণ 
“করিয়া থাকিবেন। অনস্তবর্ধা স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া উতরুলে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। উৎকলের খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ইতিহাস 
এক অরাঙ্জকতার ইতিহাদ। এ দময় কেশরি-রাজবংশের অবসানে, 
তাহাদের দুর্বলতায় সুযোগ পাইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ এক. 
প্রকার নিজ নিজ অধিকারে রাজ] হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশের যখন. 
এইরূপ ছুরবস্থা, তখন প্রজাগণ প্রবলের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া অরাজ- 
কতা দূর করিবার জন্য অনন্তবন্্ীকে রাজা নির্বাচন করিয়া থাকিবেন। 
পরবস্িকালে, পূর্ব-অপমানের প্রতিশোধ লইতেই বোধ হয়, অনস্তবস্থা। 
উতৎকলের প৬:৫ু-৫ আন্ুকৃল্যেই স্বীয় রাজ্য বা পিতৃরাজ্যের অপহর্তা 
বিজয় সেনের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থায়িভাবে তাহা 
অধিকার করিতে পারেন নাই-_তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহা 

' হইলে পলা যাইতে পারে, এই অনস্তবর্থীর বংশও এক সময় তাত্রলিপ্তে 
রাঙ্জহ্ব করিয়াছিলেন। তবে বলা বাহুল্য, এ সকলই আমাদের 
অনুমান মাত্র; বিজ্ঞান-সন্মত প্রণালীতে রচিত ইহা সের।উপাদান- 
স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইলে অপর প্রমাণের সমর্থন আবশ্বাক। অগ্যাবঞধি 
এমন কোন তাত্রশাসন, ধোদিত লিপি বা প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কত হয় 
নাই, দ্বারা এই সকল অঙ্গমানের এঁতিহাসিক্ব প্রমাণীক্ৃত হইতে 
পারে। পরবর্তী কালে অনক্গভীমদেব কর্তৃক এই প্রদেশ অধিকৃত 
হইলে পর তাশ্রলিগু-রাজ্যও উৎকলাধিপতির অধিকারভুক্ত হয়। 
ইহার পর হইতে তাত্রলি্ডের শেষ হিন্ু-রাজত্বের ও মুসলমান-রাজদ্বের 
ইতিহাস উৎকলের ইতিহাসের সহিত জড়িত। 


৯০৮ মেদিনীপুরের ইতিহাম | 


খুষটীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে তাশ্রলিপ্ত-রাজ্য উৎকল-বাজোর 
অন্তভূ্ক হয়। এক প্রকার এ সময় হইতেই তাঅলিপ্তের বাণিজ্য- 
খ্যাতিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মেদিনীপুরের 
285 গেজেটিয়ার-প্রণেতা ওম্যালী সাহেব লিখিয়াছেন- 
যে, থৃষ্টায় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর পরে আর তান- 
লিপ্তের নাম পাওয়া যায় না।* কিন্তু পে দেশের কল্যাণী গ্রামে 
যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা! হইতে জানা যায় যে, পৃষ্টের 
জন্মের বার শত কি তের শত বৎসর পরেও তাত্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধ 
ভিক্ষুগণ পেগুতে যাইয়া তথায় ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । 1 মেজর উইল- 
ফোড'ও লিখিয়াছেন যে, খুষ্টীয় ১০০১ অন্দে তাঅলিপ্তের জনৈক রাঙা! 
তাত্্রলিণ্ত বন্দর হইতে চীনর্দেশে এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন £ 
ুষ্টের জন্মের চৌদ্দ শত কি পনর শত বৎসর পরে যে সকল মনসার ও 
চণ্ভীর গান পাওয়া বায়, তাহাতে তমনুকের নাম নাই। সে সময় 
লোকে পিছলদা ও ছত্রভোগ হইয়া সমুদ্রে যাইত। ণ 
তমলুকে আধুনিক যে সকল জনশ্রুতি আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই 
প্রাচীন তাত্রলিপ্তবাসীর পরোতারোহণ-কাহিনীর ও বাণিজ্যাদির দ্বারা 
উন্নতি হওয়ার গল্প । এইরূপ কিংবদস্তী- পূর্বকালে এই নগরে ৭০৮ 
ঘর ধনাঢ্য বণিকের বাস ছিল। তাহারা বাণিজ্যাদির দ্বারা বিশেষ 
উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ক্রমশঃ সমুদ্র সলিল 
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হিন্দু-রাজত্ব--তাম্রলিগ্ু-রাজ্য। ১০৯ 


অপসারিত হইলে তাত্রলিপ্তের বাঁণিজ্যও বিবুপ্ত হইয়া যায়। এক 
সময়ে তাম্লিগ্ত যে একটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী সামুদ্রিক বন্দর ছিল, 
আজ পর্য্যন্ত তাহার নিদর্শন দৃষ্ট হয়। রূপনারারণ নদের ভাঙ্গনে 
ও তমলুক সহরের নিকটবস্তী শিমলা, নিমতোড়ী প্রভৃতি গ্রামে পুষ্ক- 
রিণ্যাদি খননকালে দশ পনর ফিট মৃত্তিকার নিয়ে বহুসংখ্যক কৃপ, 
অট্লালিকার ভগ্মাবশিষ্ট ভাগ, প্রাচান মুদ্রা, প্রস্তরযূর্তি ও অর্ণবযানাদির 
কাঙ্ঠাদি যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই উহার প্রাচীনত্বের যথেষ্ট 
পরিচায়ক । তবে এক্ষণে গৌড়, পাওুর। প্রভৃতি প্রাচীন নগরগুলিতে 
যেরূপ প্রস্তর ও ইষ্টকের তগ্রা বশেষ স্ত,পীক্কুত দেখা যার, তমলূকে সেরূপ 
দুষ্ট হয় না। ইহাতে অনুমিত হয়, প্রাচীন তালিপ্ত নগবের 
অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠ-নিশ্মিত ছিল। কারণ, তৎকালে যে সকল নগর 
নদীতীরে বা সাগরকুলে অবস্থিত ছিল, সে সকল নগরের ঘর-বাড়ী 
প্রান্বই কাষ্ঠ-নিক্সিত হইত এবং পাহাড় বা উচ্চ স্থানে অবস্থিত গৃহাদি 
ইঞ্ঠক বা! প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হইত বলিয়া সে কালের লেখকগণ উল্লেখ 
করিয়াছেন। * বিশেষতঃ ঝটিকা ও জলপ্রাবন হইলে তাম্রলিপ্ত নগর 
যে সময় সমর ধৌত হইয়া যাইত, খৃষ্টার় সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত ইউ- 
যান-চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত হইতেও তাহা জানা যায়। এই কারণেই 
বোধ হয়, ৩1ঈলিপ্বাপিগণ তৎকালে ইঞ্টকালয়-নির্্াণের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। 

বু শত বৎসরের. বহু শত কারণপরম্পরার. হিন্দুর সমুদ্রযাক্। 
আজ স্বপ্র-কাহিনীতে পর্যবসিত হইয়াছে । কিন্তু এমন একদিন ছিল-- 
যে দিন বাঙ্গালীর পোতারোহণ-কোলাহলে তাঅলিপ্তের লবণান্থুবেলা 
নিয়ত কলকলায়মান রৃহিত। বাঙ্গালীর বাণিজ্যপৌত কত দেশের 
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১১৯ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


বদর ভাগ্ার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। তান্রলিগ্তই তখন পূর্ব- 
ভারতের প্রধান বাণিজ্য-বন্দর ছিল। * এই বন্দরেই তখন বাণিজ্য- 
'পৌত ও বণতরী-সমূহ নির্মিত হইত এবং এই বন্দর হইতেই বৃহৎ 
বৃহৎ অর্ণবযান-সমূহ মন্দ-পবনে কেতন উড়াইয়া যাত্রী ও পণ্যদ্রব্য লইয়া 
দেশবিদেশে যাতায়াত করিত। তখন অনস্ত নীল জলরাশি উত্তাল 
তরঙ্গ তুলিয়া সফেন'উচ্ছাসে তাত্রলিপ্ডের পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবা- 
হিত হইত আর সেই তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে বাঙ্গালীর বাণিজ্যপোত 
কত দেশের রত্-ভাগার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। তাম্রলিপ্তের 
্রেষি-সম্প্রদায় শত সৌধ-চুড়ায় সে বিতবচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বাঙ্গালীর 
পুরুষকার ঘোষণা করিত। কিন্তু এখন আর তাম্রলিপ্তের সে অনন্ত নীল 
জলরাশি নাই, সে বাণিজ্যপোত নাই,আর বাঙ্গীলীর পোভারোহণের সে 
কলকলায়মান কোলাহলও নাই! কালচক্রে সকলই পরিবন্তিত হইয়া 
গিয়াছে। বহু-সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন তাশ্রলিপ্ত নগর এক্ষণে একটি ক্ষুদ্র 
উপনগরে পরিণত হইয়াছে। ক্ষুদ্রকায় রূপনারায়ণ নদ অব্যক্ত তাষায় 
কুলু-কুনু স্বরে সেই অতীত গৌরব-কাহিনী গাহিতে গাহিতে তমলুকের 
পাদযূল ধৌত করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়৷ যাইতেছে । যে প্রারুতিক 
নিয়মের অন্ুবর্তী হইয়া জগন্িখ্যাত বাবিলন, উর প্রভৃতি উন্নতিশালী 
নগর সকল এক্ষণে নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, যে সর্বগ্রাসী কালের 
বশবর্তী হইয়া বিখ্যাত- গৌড়, পাওয়া প্রভৃতির গৌরব-কূর্ধ্য অপ্তাচলে 
চির-নিযগ্ন হইয়াছে, সেই অলঙ্বনীয় নিয়মের কঠোর হতন্ত হইতে প্রাচীন 
তাম্রলিপ্ত-রাজ্যও অব্যাহতিলাভে সমর্থ হয় নাই। 
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পঞ্চম অধ্যায়। 
হিন্দু-রাজত্ব_উৎকল-রাজ্য। 





এই গ্রন্থের প্রথম ঘধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, এই জেলার উত্তর- 
ূর্বাংশ যংকালে সুদ্ধ বা তামরনিপ্-রাজ্যের অন্তর্তত ছিল, তৎকালে 
দক্ষিপ-পশ্চিমাংশ কলিঙ্গ বা উৎকলের অন্তভূতি 
ধাকে। যখন যে রাজা বা রাজবংশ উৎকলের 
দিংহাসনে প্রতিষ্টিত হইতেন, তখন সেই রাজা বা 
রাজবংশ প্রদেশের উপরেও আধিপত্য করিতেন। উৎকলের প্রাচীন 
ইতিহাসের আলোচনা এ স্থলে নিশ্রয়ো্ন। প্রাচীন কাল হইতেই 
উৎকল বা কলিঙ্েহিনদুদিগের আধিপত্য ছিল। বৌদধ-যুগও উৎ্কলের 
ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ্। উৎকনের গিরিগাত্রে খোদিত 
লিপিতে, কারুকারয্যৎচিত বিতিনন' আকারের শত শত গুহায়, মন্দিরে 
এবং ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত অসংখ্য রম্য নিক ভগ্াবশিষ্ট ্রস্তরধণ্ডে 
সে পরিচয় পাওয়া যায় 
টায় চর শতাবীতেতুদেবের একটি দত্ত তাত্্রলিপ্ত গর হইতে 
সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল? "বৌদ্ধ দাঠাবংশ' হইতে “জানা যায় 
যে, ক্ষেম-নাম বুদ্ধ-শিষ্য বৃদ্ধদেবের চিতা হইতে 
৮ একটি দত্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি &ঁ দন্ত 
_.. কলিঙ্গরাজ ব্রন্ধদত্তকে . প্রদান করেন। ব্রহ্মদত 
উহার উপর মন্দির নিম্মীণ করাইয়া ভাহার অভ্যন্তরভাগ স্বর্ণ ম্ডিত 


কলিঙ্গ বা উৎকল-. 
রাজ্য। 


১১২ | মেদিনীপুরের ইঞ্টিহাস। 


করিয়া! দেন। যে নগরে এ মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, তাহা দত্তপুর ব 
দন্তপুরী নামে অভিহিত হয়। ত্রহ্মদত্তের বংশে ৩৭০ হইতে ৩৯০ খৃষ্টা- 
নদের মধ্যে গুহশিব বা শিবগুহ মামে একজন রাজা ছিলেন। শিবগুহ 
্রাঙ্মণ্য ধর্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন । কিন্তু একদিন দস্তপুর নগরের 
দস্তোৎসব দেখি, তিনি ঘুগ্ধ হইয়', বৌদ্ধ-ধন্ে দীক্ষিত হন। ইহাতে 
ব্রাহ্মণের জুদ্ধ হইয়া পাটলিপুল্রাধিপতির নিকটে তাহার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করিলে, তিনি বুদ্ধদন্ত সহ শিবগুহকে বন্দী করিয়া লইয়া 
বাইবার জন্ট চিন্তযান-নামক এক সামন্ত-নরপতিকে প্রেরণ করেন। 
পাটলিপুত্রে দত্তটি আনীত হইলে সেধানে বহু অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটিতে 
থাকে । পাটলিপুত্রাধিপতি তাহা দেখিয়া বুদ্ধদন্তের তক্ত হইয়া 
পঃডুন। শিবগুহ দন্তটি সহ দন্তপুরে প্রেরিত হন। পাওলিপুরাধি- 
পতির মৃত্যুর পরে ক্ষারধার-নামক পার্ববন্তী এক নূপতির জামাতা 
অসংখ্য সৈন্য পমভিব্যাহ।নে শিবগুহের রাজ্য আক্রমণ করেন। শিব- 
গুহ যুদ্ধে পরাফ্রিত ও নিহত হইলে তাহার জামাতা উজ্জয়িনী-রাজকুমার 
রাজকন্যা হেমকলা সহ ছন্পবেশে সেই পবিত্র দন্তটি লইর৷ তাত্রলিপ্ত 
বন্দরে উপস্থিত হন ও তথা হইতে পোতারোহণে সিংহলে গ্রমন 
করেন। সি'হলাধিপতি মেঘবাহন তাহাদিগের নিকট হইতে দস্তটি 
সাদরে গ্রহণ করিয়া “দেবানম পিয়” তিথ্য নির্শিতি ধর্ম-মন্দিরে 
রক্ষা করেন। উহা তদবধি সিংহলে রক্ষিত ও পৃজিত হইতেছে। 
ৃ্টয় পঞ্চম শ্রতাব্দীতে চৈনিক পরিত্রাঞ্জক কাহিয়েন সিংহলে 
যহ!সমারোহের সহিত বুদধদন্ত-প্রতিষ্ঠার বাধিক উৎসব দেখিয়া 
গিয়াছিলেন। * 

উক্ত দস্তপুর নগরের বর্তমান স্থান নির্ণয় লইয়া পুরাতত্ববিদ্গণের 
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হিন্দু-া্জত্ব-_উৎকল-রাজ্য । ১১৩ 


মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কানিংহাম সাহেব রোমক পঞ্ডিত প্লিনীর 
ভারতীয় স্থান-সনৃহের নির্দেশকালে বলিয়াছেন যে, 
' প্রাচীন কলিঙ-রাজয কলিঙ্গ অন্তরীপ হইতে দন্ত- 
পুর নগর পর্য্যন্ত নিশ্ঠত ছিল। এ কলিঙ্গ অন্তরীপ 
বর্ভমান করিক্গপত্তনের নিকট এবং দন্পুর নগর প্রিনীর মতে গঙ্গার 
মোহানা হইতে ৫৭৪ মাইল দূরে অব1৩ । বর্তমীন রাঁজযাহেন্দ্রী নগরের 
দুরতা গঙ্গার মোহানা হইতে গ্রায় এ পরিমাণ হইবে । এই কারণে 
কানিংহাম সাহেবের মতে রাজমাহে+?। (রনী কথিত দন্তপুর নগর । 
তিনি প্রমাণ-স্বরূপ বলেন যে, বর্তম'ন করিক্ষপত্তন হইতে রাজমাহেন্দ্রী 
বা! প্রাচীন দস্তপুরের দূরত্ব মাত্র ত্রি" মাইল। * ফারওুশন সাহেবের 
মতে এখনকার পুরী নগর প্রাচীন দগ্ুপুর | পুরীতে জগন্নাথ-দেবের 
মন্দির যে বেদীবৎ স্থানের উপর নিশি, তীহার মতে উহা! বৌদ্ধদিগের 
দহগবের মায় এবং উহার গঠন-প্রণ/লীও তদ্রপ। তিনি বলেন, জগ- 
সাথ-দেবের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরটিই প্রাচীন তন্তমন্দির। হান্টার সাহেবও 
এ মতাবলম্বী। + আমাদের দেশীয় প্রন্ততত্ববিদূ ডাক্তার রাজেন্দ্র 
লাল মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন যে, কলিঙ্গ-নগরীতে প্রথম বুদ্ধ-দস্ত 
স্থাপিত হইয়াছিল, তত্পরে পিপলির নিকট একস্থানে মন্দির নির্মিত 
করিয়া তন্মধ্যে দত্তটি প্রতিষ্ঠিত কর! হয় । তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাীতন নামক স্থানটিই প্রাচীন দস্তপুর নগর । $ 
প্রাচ্য-বিগ্ভা-মহার্ণৰ নগেন্্রনাথ বসু মহাশয়ও এ কথাই বলিয়াছেন। 
তাহার মতে রাজমাহে্জী বা পুরী দুপুর হইতে পারে না। 4 
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দস্তপুর বা ফাতন 
নগর। ? 


৯১৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


দাঠাবংশের পূর্বোক্ত বন! হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধদন্ত তাম্রলিপ্ত 
বন্দর হইতে সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। সে সময় পুরীও একটি 
সামুদ্রিক বন্দর ছিল। খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন ষখন পুরীতে 
আসেন, তখনও পুরী একটি বৃহৎ বন্দর। পুরী যদি দত্তপুত্র হইত, 
তাহা হইলে শিবগুহের জামাতা সেই স্থান হইতেই পোতারোহণ 
করিয়া সিংহল-যাত্রা করিতে পারিতেন, তীহাকে বহু-দূরবর্তী তাত্র- 
লিপ্ত বন্দরে আসিতে হইত না। রাজমাহেন্দ্রী হইতে সিংহল-যাত্র। 
করিতে গেলেও তা্রলিপ্ত অপেক্ষা পুরী-বন্দরই অনেক নিকটবস্তী 
ছিল। দাতন হইতে তাত্রলিপ্তের দুরত্ব মাত্র পঞ্চাশ ষাট মাইল; 
কিন্তু পুরীর দূরত্ব প্রায় তিন শত মাইল। রাজমাহেন্দ্রী আরও অনেক 
দুরে অবস্থিত । অধিকন্তু, দাতনের চতুষ্পার্থের অবস্থা পর্বপ্লে'১না করি- 
লেও উহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। দাতন ও তন্নি- 
কটবত্তী স্থান-সমূহে পুষ্করিণ্যাদি ধননকালে মৃত্তিকার নিম্ে প্রস্তর- 
নিগ্মিত কূপ ও অট্রাপিকাদির তগ্মাবশিষ্ট যাহা পাওয়া ধার, তাহাই 
উহার প্রাচীনত্বের যথেষ্ট পরিচায়ক । * দাতনের নিকটবর্তী সাতদ্দৌলা 
ও মোগলমারী গ্রামে রাজধাট-রাস্তা নিশ্মাণ-কালে অনেক সুবৃহত অষ্টা- 
লিকার ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। এ সকল ইষ্টক ও প্রন্ত- 
রাদি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় বে, এক সময়ে তথায় একটি 
সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর ছিল। কালবশে তৎ্সমুদায় করাল গ্রাসে নিপতিত 
হইয়াছে । এ স্থানের প্রাচীন ভূগর্ভ রীতিমত খনিত ও উদ্ব।টিত হইলে 
হয় ত অনেক প্রাচীন কান্তি-রাশি আবিষকত তে? পারে। । 
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হিন্দুরাজত্ব-_-উৎকল-রাজ্য। ১১৬ 


দাঠাবংশের বিবরণে দেখা যায় যে, ত্রাহ্মণগঞ্জ কলিঙ্গাধিপতির 

বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে, পাটলিপুলাধিপ্তি তাহাকে লইয়া! যাইবার 

আদেশ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় 

উৎকলে সমুরগুপ্ত। যে, সে সময় শিবগুহের রাজ্য পাটলিপুন্রাধি- 

পতির সাত্রাজ্য-ভুক্ত ছিল। খুষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীর 

শেষার্ধতাগে সমুদ্রগুপ্ত মগধ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার 

থোদিত লিপি হইতে জানা যায় ধে, তিনি দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়া- 

ছিলেন। কলিঙ্গদেশের পুরাতন রাজধানী পিষ্টপুর তাহার অধিকারভুক্ত 

হইয়াছিল। * সম্ভবতঃ এই মগধ-সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়েই শিবগুহ 
পাটলিপুত্রে নীত হইয়াছিলেন। 

সমুদ্রগুণ্ডের ধোদিত লিপিতে দেখা যায় যে, তিনি দক্ষিণাপথ জয় 

করিতে যাত্রী করিয়। পথে যগধ ও উড়িস্ার মধ্যবর্তী প্রদেশের 

ছুই দন রাজাকে পরাঙ্জিত করিয়াছিলেন। ছুই 

দান জনের মধ্যে প্রথম দক্ষিণ-কোশলরাজ মহেন্দ্র ও 

দ্বিতীয় মহাকান্তারের অধিপতি ব্যাপ্বরাঙ্জ। ইহার 

পর প্র তিনি উল বা (কলিঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন । ? প্রাচীন দস্ত- 
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১১৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


পুর বা আধুনিক প্ীতন পরগণীর উত্তরে অবস্থিত কেশিয়াড়ি, গগ- 
নেশ্বর প্রভৃতি পরগণী পুরাতন কাগজপত্রে 'বাগভূম” নামে পরিচিত । 
জনশ্রুতি প্রাচীনকালে এ প্রদেশ বাগ-নামক জনৈক অনার্ধ্য- 
জাতীয় রাজার অধিকৃত ছিল। অগ্তাপি এ প্রদেশের স্থানে স্টানে 
কয়েকটি পুরাতন পুষ্করিণী বাগবংশীয় রাজাদের কীন্তিচিহ্ন বলিম্বা 
নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই বাগভৃষের সহিত ব্যান্তরাজের অধিরুত 
ভূভাগের 'অব্গানের এঁক্য দেখিয়া মনে হয়, খোঁদিত লিপিতে উল্লি- 
খিত ব্যাপ্রাজ ও বাগভৃমের বাগরাজ! একই ব্যক্তি ছিলেন। বাগ- 
ভূম-প্রদেশের স্থানে স্থানে এখনও নিবিড় জঙ্গল বিদ্যমান । প্রাচীন- 
কালে মগধ হইতে উৎকল-গমনের পথটি এই বাগভূম-প্রদেশের মধ্য 
দিয়া গিয়াছিল; এখনও তাহার চিহ পরিলক্ষিত হয়। 
বৌদ্ধ-ধর্ম্ের প্রভাব মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইলে, উড়িষ্তায় 
শৈব-ধর্্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। খুষ্টায় অষ্টম শতাব্দী 
হইতে একাদশ শতাব্বী পর্য্যন্ত শৈবধর্মাবলম্বী 
উৎকলের  কেশরিবংশ উৎকলের সিংহাসনে প্রতিঠিত 
দিছি? ছিলেন। উৎকলের প্রাচীন গ্রাদিতে দেখা 
যায়, তাহারা তাহাদের রাজধানী ভুবনেশ্বর বা একাত্কাননকে 
প্রত শিবক্ষেত্র করিবার নিমিত্ত তথায় কোটা বা উনকোটী শিবলিঙ্গ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিযাংশে অগ্ঠাপি 
যে সকল প্রাচীন শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়, ততসমুদয়ের অধিকাংশই যে এ 
কেশরিবংশীয়দিগের রাজত্বকালেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা বল! 
যাইতে পারে ৷ কেশরিবংশের অধঃপতনের পর উৎকলে গঞ্জবংশের 
অধিকার আরম্ভ হয়। তবে কেশরিবংশের রাজত্বের শেষভাগে তাহা- 
দের দুর্বলতার সুযোগ পাইয়া উৎকলের সীমান্ে স্থানে স্থানে কয়েকটি: 


হিন্দু-রাজত্ব--উৎকল-রাজ্য। ১১৭ 


্ু্ ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষঠিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে এই জেলার 
দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের পূর্বক থিত দণ্তুক্তি রাজ্যটি অন্যতম । | 
তিরুমলৈ শিলালিপি হইতে জান] যায় যে, রাজেন্দ্র চোল ভীষণ 
যুদ্ধে দগ্ডতুক্তির অধিপতি ধর্মপপালকে ধ্বংস করিয়াছিলেন । * “ভুক্তি'- 
অন্ত প্রদেশের নাম গৌড়দেশেই ছিল এবং পাল- 
রাজগণের সময়েই এরূপ নামের বিশেষ প্রচলন 
ছিল দেখা যায়। পুগু.বর্ধনভূক্তি, তীরভূক্তি, শ্রীনগরতুক্তি প্রভৃতি 
প্রদেশের নামকরণ এ সময়েই হয়। কিন্তু উৎকলে হিন্দু-রাজত্ব- 
কালে দুক্তিকে 'দগুপাঠ, বশিভ। + উৎকলের রাজন্ব-বিভাঁগে দণ্ড 
ভূক্তি নাম নাই। টানিয়া দণ্ডপাঠের মধ্যে দাতনিয়া চোর নামে একটি 
বিশি ছিল। উৎকলের অন্তভূত প্রদেশের “ভুক্তি/অন্ত নাম দেখিয়া 
মনে হয়, কেশরিবংশের অধঃপতনের সময়ে বপের পালরাজগণের সামন্ত 
অথবা অনুগত রাজা ধর্মপার্ল কর্তৃক উৎকলের প্রান্তবর্তাী & প্রদেশটি 
অধিরুত হইলে পর উহার এরূপ নাম রক্ষিত হইয়াছিল। দগুভুক্তির 
রাজ ধর্মপাল সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জান। যায় নাই। তবে এ 
সময়েই ধন্্পাল-নামক একজন রাজার নাম অন্যত্র পীওয়। গিয়াছে। 
মাণিক গাঙ্গুলা, ঘনঝম চক্রবস্তী প্রভৃতি কবিগণের রচিত ধন্মমজল- 
নামক কাব্যে ধর্মপাল রাজার নাম আছে। এই ধর্মপাল যখন 'গৌড়ের 
সিংহাসনে, প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন কর্ণসেন-নামক' 
জনৈক রাঙ্গা সেনতূম ও গোপতূমে রাজত্ব করি". 
তেন। সোম ঘোষের পুত্র ইছাই খোষ কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে বিনাশ 
*্* গৌড়-পাজযাল! পৃঃ ৩৯1 80172778 19010) 59] [5 0, 232. 
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দণতুক্তি-রাজ্য। 
চা 


রাখা ধর্মপাল। 


১১৮ যেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ও কর্ণসেনকে পরাজয় করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করেন। পুক্র- 
শৌকে কর্ণসেনের রাণী বিষপান করিয়। প্রাণত্যাগ করিলে, কর্ণসেন 
প্রাণতয়ে ধর্মপালের আশ্রব-গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ধর্মপাঁল 
ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্রা করেন; কিন্তু তাহাকে পরাজিত 
হইয়! ফিরিয়া আসিতে হয়। ধশ্মপালের শ্যালিকা রপ্তাবতী তৎকালে 
বিবাহ-যোগ্যা ছিলেন, ধর্পাল তাহারই সহিত কর্ণসেনের বিবাহ 
দিয়া তাহাকে স্বীয় রাজোর মধ্যে ষয়নাগড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
ময়নাগড় এই মেদিনীপুর জেলার মধ্যেই অবস্থিত। রুঞ্জাবতীর 
গর্ভে কর্ণসেনের লাউদেন-নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তাহার 
হস্তেই ইছাই ঘোষ নিহত হন। যথাস্থানে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
হইবে। 

আমরা দণ্ডভুক্তির ধন্মপাল ও ধর্মমঙ্গলের ধর্মপালকে একই ব্যক্তি 
বলিয়া বিবেচনা কর্ি। রাজেন্দ্র চোল একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 
বর্তমান ছিলেন এবং সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
নিদ্ধীরণমতে খৃষ্টায় দশম কি একাদশ শতাব্দীতে লাউসেনেরও গ্চিতি 
কাল নিরূপিত হয়। ধর্মমঙ্গল-রচয়িতা ধর্পাঁলকে 'গৌড়েশ্বর” বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সে সময় গৌড়রাজ্ে পালরাজগণ প্রতি- 
ষ্টিত থাকিলেও ধর্মপাল নামে কোন রাজা গৌড়ের সিংহাসনে অধি- 
ঠিত ছিলেন না । পক্ষান্তরে, ধর্দপাল নামে পালবংশীর যে রাজ। গৌড়- 
রাজ্যে অভিবিক্ত হইয়াছিলেন, তিনি অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে ও নবম 
শতাব্দীর প্রথমপাদে বিদ্যমান ছিলেন; দশম বা একাদশ শতাব্দীতে 
নহে। * গোড়েশ্বর ধর্দপালদেবের পুত্র দেবপালদেবের মুঙ্গেরে প্রাপ্ত 
তাত্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্পালের পত্থীর নাম রন্নাদেবী ; 
_ & গৌড়ের ইতিহাস__রজনীকান্ত চত্রবর্তী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৯৪। 


হিন্দু-রাজত্ব_উৎকল- 'রাজ্য। ১১৯ 


ত্রিভুবনপাল-নামক তাহার আর এক পুভ্রও ছিলেন। * কিন্তু 
ঘনরামের ধর্শমঙ্গলান্বসারে তীহার গত্বীর নাম বল্পভা; ধর্মপাল 
অপুন্রক ছিলেন। নির্বাসিতা বল্পভার গর্ভে সমুদ্রের ওঁরসে এক পুত্র 
উৎপন্ন হইয়াছিল, ঘনরাম গ্রস্থমধ্যে তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই। 1 
এতিহাসিক রাখাল বাবু ঘনরামের এঁ কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া 
স্বীকার করেন না। সমুদ্রের বংশে ব1 সমুদ্রের কুলে বঙ্গের পাল- 
রাজগণের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া একটি প্রবাদ বহুকাল হইতে 
চলিয়া আসিতেছে; তিনি সমুদ্রের রসে রাণী বল্পতার গর্ভে অজ্ঞাত- 
নাম! পুভ্রের উত্পত্তি দেখির৷ মনে করেন, ঘনরামের সময়েও সে 
কাহিনী প্রচলিত ছিল, ধর্মরমঙ্গলে ঘনরাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়! 
গিয়াছেন। ; অধিকন্ত ইহাই ঘোষ কর্তৃক গৌড়েশ্বর ধর্মপাল ষে 
কোন দিন পরাজিত হইয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন এঁতি- 
হাপিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সন্ভবও নয়। 

আমরা অন্থমান করি, ধর্ধমঙ্গলের ধর্মপাল গৌড়েশ্বর নহেন, 
তিনি কোন প্রাদেশিক রাজ! ছিলেন। মিথিলাধিপ শিবসিংহ মৈথিল- 
কবিদিগের নিকট যেনপ “পঞ্চগৌড়েশ্বর" নামে পরিচিত হইয়াছেন, 
সেইরূপ ধর্খপালও স্টাহার দেশীয় কবিগণ কর্তৃক “গোৌড়েস্বর” আখ্যা 
প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। উত্তর-বঙ্গে রঙ্গপুর অঞ্চলেও ধর্মপাল-নামক 
একটি প্রাদেশিক রাজার নাম শ্রুতিগোচর হয়, তাহার প্রতিষ্ঠিত নগরাদির 

ধ্বংসাবশেষ দুষ্ট হ্টয়া থাকে । প্রাচ্যবিষ্ঞামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্তর- 
নাথ বন্ধু মহাশয় অনুমান করেন, রঙ্গপুর ও দণুভুক্তির ধর্মপাল একই 


* গৌড়লেখমালা- অক্ষয়কুমার মৈত্র ৪৩, ২৬| 
৯+ ঘনরামের ধর্মল--কাঙর যা পাল।"। 
1 বাঙ্গালীর ইতিহাস-__প্রথম ভাগ-_ পৃঃ ১৪৪, ১৪৫। 


১২০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ব্যক্তি ছিলেন। যে সময় উত্তর-রাঁঢ় ও বরেন্দ্রে বিখ্যাত নরপতি মহী- 
পালদেব সৌভাগ্য অর্জনে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাহারই কোন 
আত্মীয় এই ধর্মপালও পূর্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। কিন্ত 
তাহাকে তথায় বেশী দিন স্থায়ী হইতে হয়নাই । রাজা মাণিক- 
চন্দ্রের পত্রী রাণী ময়নাবতী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া তিনি মেদিনীপুর 
জেলায় একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। * কিন্তু রাখাল 
বাবু লিখিয়াছেন যে, অগ্াপি এমন কোন প্রমাণ' আবিষ্কৃত হয় নাই, 
যদ্বারা নগেন্দ্র বাবুর উক্তি সমথিত হইতে পারে। দওভুক্তির অধি- 
পতি ধর্মপালের সহিত মহাঁপালদেবের সন্বন্ধস্থচক কোন প্রমাণও 
অগ্ভাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই । তবে তিনি দণ্ডভূক্তির ধন্্পালকে পাল- 
রাজবংশমন্তৃত বলিয়াই মনে করেন।+ আমরাও মনে করি, 
পালরাজগণের সহিত দণওভুক্তির ধর্মপালের কিছু ন। কিছু সম্পর্ক ছিল 
এবং সেই সম্পর্কের বলেই তিনি এতদ্দেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন 
ধর্্মঙ্গল হইতে জানা যায় যেঃ কর্ণসেন ধর্শপাঁলের মহাসামস্ত 
ছিলেন। ইছাই ঘোষ তাহার রাজ্য অধিকার করিলে, ধর্মপালল 
তাহাকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্গত মরনাগড়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। দণু- 
ভুক্তি হইতে ময়নাগড়ের দূরত্ব বেণী নয়, উভয় স্থানই একই জেলার 
মধ্যে অবস্থিত । এরূপ অবস্থায় কর্ণসেনের পক্ষে উত্তর-বঙ্গের এক প্রাদে- 
শিক রাজার সহিত কুটুম্থিতা করিয়া সুদুরবর্ভী একজন সামস্ত-রাকে 
পরাজয় করিবার জন্ত আহ্বান করিয়া আন! অপেক্ষা স্বীয় সেনন্থুম বা 
গোপভূম রাজ্যের নিকটবর্তী দ্তুক্তির অধিপতির সাহাধ্য গ্রহণ করাই 





* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস--(রাজন্ত-কাও )--পৃঃ ১৭৯-১৮*। 
+ বাঙ্গাল।র ইতিহাস--প্রথম তাগ--পৃঃ ২২১, ২৬১। 
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অধিকতর সম্ভবপর ! এই সকল কারণে ইহাই পিদ্ধান্ত কর! যায় ধে, 
ধর্শমঙ্গলে উল্লিখিত রাজা ধর্মপাল গৌড়েশ্বর নহেন, তিনি কোন 
প্রাদেশিক রাজ! ছিলেন। মধিকন্ত এ সময়ে উক্ত নাষে থে ছুই জন 
প্রাদেশিক রাজা বর্ভমান ছিলেন, তন্মধ্যে দণগুভুক্তির বাজার সহিত 
তাহার ঘনিষ্ঠতর একতা পরিলক্ষিত হওয়ায় ধর্মমঙ্গলের ধর্মপাল ও 
দগ্ভুক্তির ধর্মপাল একই ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। আর 
প্রাচ্যবিগ্ভামহার্ণব নগেন্্রনাথ বনু মহাশয়ের অনুমান ষদি ঠিক হয়, 
তাহা হইলে এই ভিন ধর্মপালকে একই বান্তি বল! যাইতে 
পারে। 
কর্মসেনের পুর লাউসেন বিপুল-বিক্রমশালী বীর হইয়া উগ্িরা- 
ছিলেন। তিনি অজয় নদের তীবস্থ ঢেকুর-রাঙ্ের অধীশ্বর ইছাই 
ঘোবকে পরাজিত ও নিহত করেন। ময়না- 
শ্লাণা লাউদেন। গড়ে রাজা লাউসেনের কীন্তি-নিদর্শন অগ্ঠাপি 
প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তিনি ময়নাগড়ের 
চতুদ্দিকে শত-বিঘা-ব্যাপী যে গড়খাত করিয়াছিলেন, উহার 
মধ্যে তাহার বাটার তঞ্মবশেষ অগ্ঠাপি দৃষ্ট হয়। * রগ্ষিণী-নায়ী ব্জলী 
ও লোকেশ্বর-নামক শিবলিঙ্গ তাহারই প্রত্ষ্ঠিত বলিয়া সাধারণের 
বিশ্বাস। বৃন্দাবনচকে যে ধর্মৃঠাকুর আছেন, তাহাও লাউসেনের 
প্রস্তিষ্ঠিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। অঞ্জয় নদের তীরে ইছাই 
ঘোষের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্ুমান। 1 পঞ্জিকায় কলি- 
যুগের রাজাদের নামের মধ্যে লাউসেনের নামও দৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্তমান 
যুগের কোন কৌন এ্তিহাসিক লাউসেনের অস্তিত্বই সন্দিহান। 
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লাউসেনের প্রাচীন আখ্যার্িকার পরবন্তিকালে অনেক বিকৃতি ঘটিলেও 
এবং ধর্মমঙ্গল গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত লাউদ্নের কীন্তিকাহিনী কবি- 
কল্পনায় জড়িত হইলেও মূলতঃ তাহাদের এঁতিহাসিকত্বে অবিশ্বাস 
করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। প্রাচ্াবিগ্ামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বস্থ 
মহাশয় ধর্মপৃজা সম্বন্ধে বহু প্রাচীন গ্রন্থেও লবসেন বা৷ লাউসেনের 
নাম পাইয়াছেন। * সম্প্রতি ঢেকুরী গ্রামে ঈশ্বর ঘোষের প্রদত্ত যে 
তামশাসনধানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার দ্বারাও ইছাই ঘোষের এতি- 
হাসিকত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে । 1 

লাউসেনের যত্রেই সাধারণের উপঘোগী বৌদ্ধধন্মের একাঙ্গ ধশ্মপুজা- 
পদ্ধতি প্রচারিত হয়। রমাই পগ্ডিত সে পদ্ধতির প্রথম প্রচারক। 
মহামহোপাধ্যায় পগ্ডিত হরপ্রসাদ শান্্রী মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
আমাদের দেশের ধর্মপৃজ্ঞা বৌদ্ধধশ্মের রূপান্তর- 
মাত্র। বুদ্ধদেবই পশ্চিম-বঙ্গে ধর্ম নামে পুজা 
পাইতেছেন। বৌদ্ধদের শূগ্বাদের উপর ধর্দদেবের পৌরাণিক আখ্যান 
প্রতিষ্ঠিত। হাড়া ও ডোম জাতীর আচাধ্যগণই প্রথমে ধশ্মের পৃ্জক 
ছিল্সেন। পরে ব্রাহ্মণের! দেবতার পুক্জা ও পদ্ধতি ঈষত পরিবন্তিত করিয়া 
নিঙ্গের পুরোহিত হইয়াছেন । ময়নাগড়ে ও তন্নিটবত্তা অনেক স্থানে 
এখনও ধর্মপৃজার প্রচলন আছে। ধর্মপৃজার প্রচলন জন্যই এক সময়ে 
বঙ্গ-সাহিত্যে ধন্ম্মঙ্গল' নামক গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছিল। ধর্মমঙ্গল- 
গুলি বৌদ্ধরাজ্ধা ও ভিক্ষুগণের মহিমা কীর্তন করিতে প্রথমতঃ রচিত 
হইলেও পরে ব্রাঙ্গণগণের হস্তে শ্রমণগণ হৃতসর্ধন্ব ও পরাভূত হইলে, 
ধন্মমিঙ্গল গ্রস্থগুলিও দেবলীলা-ভ্াপক হই পড়ে। কিন্ত তাহা হইলেও 


ধর্খমঙ্গল ও ধশ্মপৃজা | 
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এখনও উহার মধ্যে ক্ষীণ ও পরাভূত বৌদ্ধধর্থ্ের লুকায়িত ছায়া 
পরিলক্ষিত হয়। 

রাজেন্দ্র চোলের হস্তে ধণ্ধমপালের ধ্বংসের পর সম্ভবতঃ সেই বংশীয় 
অন্ঠ কেহ দওভুক্তির রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন নাই। ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের 
চিত্রসেদ-নামক এক পুত্রের নাম দৃষ্ট হয়। স্থানীয় 
জনশ্রুতি হইতে এই সেনবংশেরও অন্য কোন রাজার 
নাম সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। ধর্শপালের অভ্যুদয়ের প্রীয় ৭০ 
বৎসর পরে জয়সিংহ নামে দগুভুক্তির আর একজন রাজার নাম 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । পালবংশের অন্যতম অনীশ্বর রাজ! রামপাল খৃষ্টায় 
একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে (১০৬১-১১০৩) বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'বামচরিতে” রাজা রামপালের সামন্ত এ 
দগুভুক্তিরাজ জয়গিংহের নাম আছে । উক্ত গ্রন্থে রাজা জরসিংহ “দণ্ড - 
$ ভি-ভূপতিরদুত-প্রভাক র-কমল-মুকুল - তুলিতোৎ্কলেশ - কর্ণকেশরি- 
সরিবদ্ধলতঃ কুন্তসম্তবো” উপ!ধিতে অভিহিত হইয়াছেন। + অগস্ত্য 
যেমন সিদ্ধুকে গ্রাস করিয়াছিলেন, জয়সিংহও তদ্ধপ উৎকলদেশের অধি- 
পতি কর্ণকেশরীকে পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 

উৎ্কলের ইতিহাসে কর্ণকেশরী নামে কোন রাজার নাম নাই) 
কোনও খোদিত লিপিতেও অস্থাবধি কণকেশরী নাম আবিষ্কৃত হয় 
নাই। $ এইজন্য বলা যাইতে পারে, কর্ণ- 
কেশরী সমগ্র উৎকলের রাঙ্গা ছিলেন না, তিনি 
উৎকলের অন্তর্গত কোন প্রদেশের অধিপতি 


রাজা জয়সিংহ। 


রাজা কর্ণকেশরী ও 
রাজ। বিক্রমকেশরী। 
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ছিলেন। রাজা রামপালের সামন্ত জয়সিংহের পক্ষে এরূপ কোন 
বাজীকে পরাজয় করাই সম্ভবপর | রাজা কর্ণকেশরী কোন্‌ প্রদেশে 
রাজত্ব করিতেন, তাহা সঠিক বলা যায় না। দগুভুক্তি-প্রদেশে বিক্রম- 
কেশরী নামে এক বাজার নাম শ্রত হওয়! যায়। বর্তমান দীতন 
নগরীর ছুই মাইল উত্তরে এক্ষণে মৌগলমারী নামে যে গ্রামটি পরিচিত, 
উহার প্রাচীন নাম অমরাবতীপুরী | জনক্ষৃতি, এঁ স্থানে বিক্রমকেশরীর 
রাজধানী ছিল। * বিক্রমকেশরীর কন্তা সখীসেন! বা শশিসেনা ও 
জামাতা অহিমাণিক সন্বন্ধে অগ্যাপি এ প্রদেশে নানাপ্রকার কিংবদন্তী 
প্রচলিত আছে। প্রায় তিন শত বতসর পূর্বে বর্ধমান-নিবাপী কবি 
ফকিররাম “দখীসেনখ-নামক কাব্যে বিক্রমকেশরীর কন্যা ও জামাতার 
প্রণয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 1 দেখা যায়, ধর্মপাল ও 
জয়সিংহ যে প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, সেই প্রদেশে বিক্রমকেশরী নামে 
একজন রাজাও এক সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন । আমাদের অনুমান, 
রাজ! ধন্মপাল রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক নিহত হইলে পর উৎ্কলের কেশরি- 
বংশীয় বিক্রমকেশরী অথবা তাহার কোন পূর্বপুরুধ পুনরায় এ প্রদেশ 
হস্তগত করিয়া থাকিবেন। রাজা কর্ণকেশরীও সম্ভবতঃ সেই বংশ- 
সম্তৃত। / 

ধন্ম্পাল এ প্রদেশটি অধিকার করিয়া লইয়া পাল-সাত্্রাজ্ভুন্ত 
করিয়া লইয়াছিলেন, সে কথা পৃ্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহাখ্ব কিছুকাল 
পরেই বরেন্্রভূমের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া পালবংশীয় নরপতি মহী- 
পালকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করে। এবিদ্রোহের নায়ক কৈব্- 


*:07977150015 19150760019 481০046108০ 114701).06, 
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গাতীর দিব্বোক, তাহার ভ্রাতা কদ্দোক ও ভ্রাতুগ্গুত্র তীম যথাক্রমে, 
ববেন্দ্রভূষের শাসনতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। * এ সময়ে দণ্তুক্তি 
প্রদ্শেটিও পাল-সাম্রীজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনরার উৎকল-সাআ- 
জোর অস্তভূতি হইয়া থাকিবে । পাল-রাজগণের তখন এরূপ ক্ষমতা 
ছিল না যে, তাহারা উহা! পুনরধিকার করিতে পারেন। উত্তরকালে 
রাজা রামপাল এ কৈবর্ত-বিদ্রোহ দমন করিয়া পিতৃভূমি বরেন্্রীর 
উদ্ধারসাধন করিলে পর তাহারই সামন্ত জয়সিংহ স্বাধীনতাবলম্বী 
রাঙ্জা কর্ণকেশরীকে পরাভূত করিয়া পাল-বংশের সামস্তরূপে 2 
প্রদেশে প্রতিষ্টিত হইয়া থাকিবেন। 
এই জেলার মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর নগরীর উত্তরে তিন -ক্রো 
স্থানমধ্যে কর্ণগড় নামে একটি প্রাচীন গড়ের ভগ্াবশেষ অগ্াপি রি 
ক্জন আছে। এ গড়টি মেদিনীপুর নগরীর ছুই ক্রোশ 
মেনন পুরের কর্ণখড়। উত্তরে আরম্ত হইয়া এক ক্রোশ ব্যাপিয়! বিস্তৃত 
ছিল। এ এক ক্রোশ স্থানের মধ্যে রাজবাটী,সৈন্যশালা,দেব-দেবীর মন্দির। 
দীধিকা! প্রভৃতি সকলই বিরাজ করিত। গড়ের দক্ষিণাংশে অনাদিলিঙ্গ 
ভগবান্‌ দণ্ডেশ্বর ও তগবতী মহামায়ার দুইটি মন্দির অগ্যাপি বিগ্তমান। 
এ মহামারা-মন্দিরের গঠন প্রণালী ও নির্মাণ-কৌশল দেখিলে চমৎ্কৃত 
হইতে হয়। কিন্তু ুঃখের বিষয়, এ গড় ও মন্দিরাদি কবে এবং কাহার 
দ্বারা নির্শিতি হইয়াছিল, তাহ! নিরূপণ কর! দুর্ূহ। সাধারণে উহাকে 
মহাভারতোক্ত 'অঙ্গাধিপতি কর্ণ-কাজার গড় বলিয়া বিশ্বাস করে। 
পঞ্ধিকায় লিখিত প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থান-সমূহের তালিকাতেও উহার এক্ধপ 
পরিচয় আছে। কিন্তু অঙ্গাধিপতি কর্ম-রাজার সহিত সেগুলির যে কোন 
প্রকার সম্পর্ক নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা ফাইতে পারে। খৃষ্ীয় যোড়শ 


*. বাঙ্জালার ইতিহান--প্রথমাগ--পৃঃ ২৭২-২৬৩ . 


১২৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস ! 


শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যতাগ পর্যন্ত এ স্থানে & গড়ের 
নামানুসারে কর্ণগড়-রাজবংশ নামে একটি রাজবংশ রাজত্ব করিয়।- 
ছিলেন । কেহ কেহ এ গড়-মন্দিরাদি তাহাদের নির্ষিত বলিয়া অনুমান 
করেন। কিন্তু "ভবিধ্য ব্রহ্মথণ্ড'-নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, 
উক্ত রাজবংশ এতদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার অনেক পুর্বে খুষটীয় চতুদশ 
শতাব্দীর প্রথমপাদেও কর্ণগড় বা কর্ণছুর্গের অস্তিত্ব ছিল। * অধি- 
কন্ত, মন্দিরাদির গঠন-প্রণালীও উহাদের প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রদান 
করে। মহামায়ার মন্দিরের গঠন-প্রণালী দেখিলে মনে হয়, উহ) 
উৎ্কলের প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর প্রভৃতি মন্দিধের অনুকরণে নিশ্মিত। 
প্রত্বতত্ববিদ্‌ মহামহোপাধ্যায় হব্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও মেদিনী- 
পুর সাহিত্য-পারিষদের চতুথ বাষক আঁধবেশনের সভাপতিরূপে 
মেদিনীপুরে আসিয়া এ মন্দিরটি দর্শন পুর্ধক*উহাকে উৎকল-শি্প 
বলিয়াই মত প্রকাশ করিঘা গিরাছেন।  ভুবনেশ্বরের অধিকাংশ 
মন্দিরই কেশরিবংশের রাঞ্জহ্কালে নির্মিত হইয়াছিল। উতৎ্কলের 
ইতিহাসে দেখা যায়, শিল্পরম্য সৌধমন্দিরযালা-নিশ্বীণে কেশাঁর- 
বংশীয়গণের একট। পুরুষান্ক্রমিক আগ্রহ ছিল। আমাদের অনুমান, 
সেই আগ্রহের ফলেই সেই বংশী রাজা কর্ণকেশরী এই: প্রদেশের 
সীমান্তে এ গড়টি প্রতিষ্ঠিত করিয়া মন্দিরাদি নির্মিত করিয়াছিলেন । 

রাজা জয়সিংহের বা তদ্বংশীয় কোন রাজার পরে এই প্রদেশে 
করবংশীয় রাজাদিগের অধিকার প্রাতষ্ঠিত হয়। শান্ত্রী মহাশয় শিখর- 
ভূমির রাজ! রামচন্দ্র-ক্ৃত পু'থিখানি হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, 
প্রাণকর-নামক জনৈক রাজা এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তাহার পুত্র 
“মেদিনীকোষণ-রচয়িতা মেদিনীকর কর্তৃক মেদিনাপুর নগর প্রতিষ্ঠিত 

* গৌড়ের ইতিহাস-_রজনীকান্ত চকুবততী-_২য় ভাগ, পৃঃ ৪২। 
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হইয়াছিল । মেদিনীপুর নগরের নামকরণ-প্রসঙ্গে পূর্বে সে কথার 
উল্লেখ করিয়াছি । ম্বনামধন্তঠ আভিধানিক স্বীয় পরিচত-স্থলে নিজ- 
গ্রন্থেও পিতৃ-নাম নির্দেশ করিয়াছেন । মেদ্িনী- 
কোষে রাজা লগ্মণপেনের সভাসদ হলাুধ ও 
গোবর্ধনের নাম পাওয়া যায় এবং রাজা গণেশ 
ও তাহার মুসলযান পুক্রগণের সতাসদ্‌ বৃহস্পতি মতিলাল ১৮৩১ খুঃ 
অন্দে অঅরকোষের যে টাকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মেদিনীকোৰ 
হইতে প্রাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন দেখা যায়। এই কারণে শাস্ত্রী 
মহাশয় ২০০ খুষ্টাবের কিছু পৃব্ব হইতে ১৪৩১ খুঃ অন্দর মধ্যে 
মেদিনীকরের গ্রন্থরচনার সমর নিদেশ করেন। * ইহার মধ্য 
হইতেও আবার কতক সময় বাদ দেওয়া যাইতে পারে। উৎকলের 
মাদূলা পাঁজীতে উল্লিখিত অনঙ্গ ভীমদেবের রাজ্যকালের বিবরণ- প্রসঙ্গে 
আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, অনঙ্গ তাঁমদেব তাহার রাঙ্গযদীমা 
উত্তরে কীসবাস নদী হইতে বড়দনাই নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন । 
তিনি ১২৩৮ খুঃ ছক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তীহার পরে, ১৯৪৩১ 
খৃষ্টাব পর্য্যস্ত গনঙ্গবংশীর বে করঞ্গন রাগ উৎ্কলের দিংহাপনে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন, তাহারা সকসেই বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। এঁ সময়ের 
মধ্যে বঙ্গদেশে মুদলমানিপিশেহ অধিকার স্থাপিত হইলেও তাহারা 
কয়েকবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও উৎকলের কোন অংশই অধিকার 
করিতে পারেন নাই । এমত অবস্থার করবংশও যে এ প্রদেশে স্বাখীনভাবে 
রাজত্ব করিতে পা'রয়াছিলেন, তাহা সম্ভব নহে। উতকলাধিপতি চতুর্থ 
নরসিংহ দেবেএ একথানি তাত্রশাসন হইতেও জানা যায় ধে, ১৩৯৭ খৃঃ 
অন ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি এই জেলার অন্তর্গত নাবারণপুর 
** মেদিনীপুর সাহিতা-সভায় সভাপতির অভিভাষণ। চা 


রাজ] প্রাণকর ও 
মেদিনীকর। 


১২৮ ষেদিনীপুরের ইতিহাস। 


(আধুনিক নারায়ণগড় ) কটকে অবস্থানকালে উক্ত শাসানোক্ত ভূমি 
দান করিয়াছিলেন । * নারায়ণপুর পৃর্োক্ত দণভুক্তি প্রদেশের অন্তর্গত 
এবং মেদিনীপুর সহর হইতে মাত্র আট ক্রোশ দুরে অবস্থিত । তাত 
শাসনে নারীয়ণপুর “কটক' নামে অভিহিত হইরাছে! তৎকালে রাজ্যের 
মধ্ো প্রধান প্রধান স্থানগুলি কটক নামে পরিচিত হিল। প্র সকল 
স্কানে এক একটি রাজপ্রাসাদ থাকিত। রাজা সময় সময় তথায় আসিম়া 
 বাজকার্ধ্যাদি করিতেন । + এমত অবস্থায় ইহারই আট ক্রোশ দূরে থে 
একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য থাকিতে পারে, ইহা বোধ হয় না| সুতরাং 
১২৩৮ খৃষ্টান্দের পূর্বে মেদিনীকরের সমর নিক্রপণ কর! যাইতে পারে । 
সম্প্রতি বিহার রিসান্চ সোসাইটির পত্রিকার করবংশের একখানি তাম- 
লিপি বাহির হইয়াছে । তাহাতে ছানা ঘার ধে, করবংখীয় বাজার এক 
সময়ে ভুবনেশ্বর অঞ্চলে রাজস্ব করিতেন। কেশরিবংশ ধংস হইলে গচাড়। 
উদ্ঘট, কর প্রভৃতি বংশের কিছুদিনের জন্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল । পরে গঙ্গবংশের হস্তে এ সকল বংশের ধংস হয় । সম্ভবতঃ মূলবংশ 
ধংস হইলে সেই বংশীয় কেহ উত্তরাঞ্চলে আপিয়' জয্সিংহ-বংশের হস্ত 
হইতে এ প্রদেশের অধিকার কাড়িরা লইঘাছিলেন। পরে অনঙ্গভীষ- 
দেবের হস্তেই আবার এ করবংশের নাশ হর । শান্া মহাশয় এ কর- 
কে বৌদ্ধ বলিয়া মনে করেন। পণ্ডিত সোমনাণ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় বলিয়াছেন, করেরা বৈদ্য। উইলসন সাহেবের মতে করেরা 
কারস্থ। £ আমরা বলি, করেরা তান্থলীও হইতে পারে । এ দেশে এবং 
বালেশ্বর জেলায় নানা স্থানে এখনও কর উপাধিধারী অনেক সঙ্গতি- 








ক 0,48৮ ১5137189551), 52, 
এত 85187 090৫1810507 0088০ ৮০1, 015 1916, ০ 0 2০, 
£ বৈছ্জাতির ইতিহাস, বসন্তকুষার সেন গুপ্ত, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮১। 
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পর তাগ্থলীর বাস আছে। . তাহার পুরুয়ানুক্রমে এ প্রদেশে বাস 
করিতেছেন বলিয়া থাকেন । 
অনঙ্গতীম দেবের সময়েই বর্তমান মেদিনীপুর জেলার প্রায় সমস্ত 
ভূভাগ গঙ্গবংশীয়দিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। & সময়েই তাশ্রলিগ্ত- 
রাল্যর স্বতন্বতা নষ্ট হইয়া বার। কিন্ত গৃঙ্গবংশীয় 
টি ই রাজগণ তমলুকের কৈবর্ত-রাজবংশকে উৎখাত 
কুরেন নাই; তীহার। গঙ্গবংশের সামন্তরূপেই উক্ত 
প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ৷ মেদিনীপুর জেলার অন্য অংশ তৎকালে 
ম(লিবিটাঁ, নান্লীয়ণপুধ, (জীলিতি, নইর্গণ টানিয়া ৩ শঞভূম-বারিপাা 
নামে ষে ছয়টি দণ্ডপাঠে বিভক্ত ছিল, সেই সকল দণ্ডপাঠে এক এক 
জন রাজপ্রতিনিধি থাকিতেন তাহারা “দেশাধিপতি" নামে পরিচিত 
ছিলেন। তাহাদের তস্তেই পগুপাইগুলিপ শাসন ও সংরক্ষণের ভার 
ন্ন্থ থাকিত। এই প্রদেশের ইন্ধপ কয়েকটি প্শোধিপতিন নাম ও 
বৎশের পরিচয় পাওয়া যায়। 
” কুষ্চদাস কবিরাজ-বিরচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ চৈতগ্ঠচারিভামৃত হইতে জান। 
খায় যে, ষোড়শ শতালদীন প্রপমপাদে চৈতন্যদেবের প্রিয়শিশ্ত রামানন্দ 
রায়ের জযোষ্ট ভ্রাতা গোপীনাথ পউনায়েক মালবিটা 
খল গাও । দণুপাঠে প্রতিষ্ত ছিলেন । তিনি এক সময়ে 
রাজস্ব-প্রেরণে শৈথিআা করায় উড়িবীধিপতি 
গ্রতাপরুদ্র দেব তাহার প্রাণের আদেশ প্রদান করেন। 
পরে চৈতন্যদেবের শিষ্যশগণের মধ্যস্থতার তাহার প্রীণরক্ষা হয় এবং 
তিনি পুনরায় স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন।*« সাধারণতঃ দেখা যার, 
তৎকালে উৎকলের দণগুপাঠগুলিতে দেশাধিপতিগণ ফোগাতানুসারে 
- » উতপ্রচরিতানৃত, অন্তালীগা, »ব'পারচ্ছেদ, কালকাডপ্রেস সং পৃ: ৫5+-58৩1. 
ডি 





১৩ যেদিনাপুরের ইতিহাস । 
পুরুষানুক্রমেই নিয়োজিত হইতেন। গোীনাথ পটনায়েকের পূর্ব- 
পুরুষগণও এ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়৷ অনুমান হয়। পররত্তী 
অধ্যায়ে হিজলীরাজ্য-প্রসঙ্গে সে বিষয় পুনরায় আলোচিত হইবে। 
নারায়ণপুর ও নারায়ণগড় একই স্থান, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। 
ওঁ প্রদেশে "নারায়ণগড় রাজবংশ নামে একটি প্রাচীন রাজবংশের বাস 
ছিল। বিগত শতাব্দীতে এ বংশের লোপ 
হইয়াছে । এ বংশের কুলাখ্যান পত্রিকায় ক্রমা- 
য়ে ছাব্বিশ জনের নাম আছে। প্রথম ব্যক্তি 
গন্ধবর্ব পাল ৬৭১ বঙ্গাব্দে (১২৬৪ খুঃ অঃ) উৎকলাধিপতি কর্তৃক 'ভ্রাচন্দন' 
উপাধিতে ভূষিত হইয়! সেই প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অতঃ- 
পর তাহার উত্তরপুরুষগণও সেই প্রদেশে আধিপত্য করেন। 
মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বে & বংশ নারায়ণগড়ের জমিদার নামে 
পরিচিত ছিলেন। - 
প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি, আমাদের অনুমান, এখন- 
কার সবঙ্গ থানার ভূভাগ লইয়াই সেকালে জৌলিতি দণপাঠ 
গঠিত ছিল; সবঙ্গ, ময়না, বালিসীত। প্রভৃতি 
জৌলিতি ছণ্ডপাঠ ও স্থান এ তৃভাগের অন্তভূতি। পৃষ্টায় ফোড়শ 
কালিনীরাম সামত। শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে “ময়নাগড়ের রাজবংশ' 
নামে একটি জযিদার-বংশ ময়নাগড়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন । রাজা গোব- 
দ্ধনানন্দ বাহুবলেন্্র এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। উহাদের কুলাখ্যান-পত্র 
হইতে জানা যায় যে, গোবর্দনানন্দের পূর্বপুরুষগণ বালিসীতাগড়ে 
বাস করিতেন এবং. তত্রতস্থানের অধিপতিরূপে. পরিচিত . ছিলেন । 
উৎকলাধিপতি কর্তৃক তাহারা “সামন্ত 'উপাধিতে ভূষিত হন। 
এ বংশের প্রথম সামস্তের নাম কালিন্দীরাম। তৎপরে যথাক্রমে 


নারায়ণপুর দণ্ডপাঠ 
ও গন্ধব্ব পাল। 


হিন্দু-রাজত্ব_-উৎকল-রাজ্য। ১৩৯ 


মুরলীধর, বৈষ্ঞবচরণ, চৈতন্তচরণ ও নন্দীরাম সামন্ত প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। নন্দীরামের পুত্রই গোবর্ধনানন্দ। গোবর্ধনানন্দ বালিসীতা 
হইতে ময়নাগড়ে উঠিয়। যান ? দেখা যায়, এ সময় হইতেই এই বংশের 
রাজা? ও “বাহুবলেন্্র উপাধি হয়। আমরা মনে করি, এই 
সামন্ত-বংশই জৌলিতি দণপাঠের দেশাধিপণত ছিলেন এবং এ বালি- 
সীতা ও জৌলিতি একই স্থান। 
পটাশপুর থানার মধ্যে প্রতাপতান নামক একটি পরগণা৷ আছে। 
জনশ্রুতি, হিন্দুরাঙ্জত্বে এ স্থানে প্রতাপ ভগ নামক জনৈক রাজা উৎ- 
কলাধিপতির সামস্তরূপে রাজত্ব করিতেন। সেই 
2১৮4 বংশ বহুকাল পর প্রদেশে প্রতিষ্িত ছিল। ব্রাঙ্জা 
অমরসিংহ এ বংশের শেষ রাজা। কথিত আছে, 
মুসলমান রাজত্বের প্রারন্তে তিনি জনৈক মুসলমান সাধুর অবমানন! 
করাতে তাহার বিরুদ্ধে নবাবী সৈন্ত প্রেরিত হইয়াছিল । রাঙ্! ধণ্ম- 
নাশের আশঙ্কায় বর্তঘান সময়ের অমর্শী পরগণার অন্তর্গত কশবা 
গ্রামের একটি সুগভীর কৃপে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ-বিসজ্জন করিরা- 
ছিলেন। তাহাদের নামানুসারেই উত্তরকালে প্রতাপতান ও অমর্শী 
পরগণার নামকরণ হয়। এ সকল স্থানের মধ্যে কাট্নাদিঘা, 
বেলদ? প্রতাপদিঘী, টিক্রাপাড়া প্রতি নামে কয়েকটি সুবৃহৎ প্রাচীন 
পুষ্করিণী ও কয়েকটি দেবালয়ের তগ্নাবশিষ্ট দৃষ্ট হয়। সেগুলি এ 
.বংশেরই কীন্তি বলিয়া নির্দেশিত হইয়া! থাকে । কেহ কেহ এগরার 
প্রসিদ্ধ হটনগর মহাদেবের মন্দিরটিও উহাদের সময়েই নির্মিত হইয়া 
ছিল বলিয়৷ থাকেন। এ প্রদেশে হাতীবেড়, ঘোড়াবসান নামে 
কয়েকথানি গ্রাম আছে। জনশ্রুতি যে, সে সকল স্থানে এ বংশের হ্তি- 
শালা, অঙ্বশালা প্রসৃতি সংস্থাপিত ছিল। এতদৃব্যতীত এ বংশ সম্বন্ধে 


১৩২ যেদিনীপুরের ইতিহাস। 


আর বিশেষ কিছুই জান! যায় না। আমাদের অনুমান, এগরা ও 
পটাশপুর থানার ভৃভাগ নইয়াই নইর্গ। দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল । সেই জন্য 
আমরা ইহাও অনুমান করি যে, এ বংশই তৎকালে উক্ত দগুপাঠের 
অধিপতি ছিলেন। 

টানিয়া দণ্ডপাঠের কোন দেশাধিপতির নাম বা বংণের পরিচয় 
পাওয়া যায় নাই। মাদলাপান্্রীতে দেখা যায় যে, তৎকালে 
টানিয়। দণপাঠ ছয়টি বিশিতে বিভক্ত ছিল। 
প্রত্যেক বিশি বা খণ্ডে খগ্ুপতি নামে এক এক 
জন প্রধান ন্াহ্বকর্শচারী এবং হিপাব-পরিদর্শ- 
নের জন্য 'বিশোই, বা 'ভূঁইমাল' নামে আর একজন কর্মচারী 
পাকিতেন। কোন কোনও দণ্ুপাঠে বিশিগুলি “খণ্ড বা 'চৌর' 
নামেও পরিচিত হইত। বিশি বা খণ্ডের আয়তন প্রায় পরবস্তী 
সালের পণঘশগুলির আরতনের অনুরূপ ছিল। বিশিগুলি আবার 
কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত থাকিত । সে কালে এ গ্রাম বা! গাগুলিই দেশ- 
শাসন ও জমীন্রমা-পদ্ধতির যূল ভিত্তি ছিল। প্রতোক গ্রামে একজন 
করিয়া 'প্রধান', একজন “ভোই, ও একজন গুআপি' থাকিত। 
-প্রধান। গ্রামশীসন ও সংরক্ষণের তার-প্রাপ্ত প্রধান কম্মচারী ছিলেন। 
শামবাদিগণ ব্রাঙজার প্রাপ্য কর তাহার হস্তেই অর্পণ করিত। “ভোই” 
হসাব পরিদর্শন করিতেন এবং 'দগডআসি'র কার্ধ্য অনেকটা বর্তযান- 
কালের গ্রাম্য চৌকীদারের কার্য্ের অনুরূপ ছিল। প্রধানের! খণ্ড- 
পতির নিকট রাঁজস্ব পাঠাইয়া দিতেন, খগুপতিরা দেশাধি তিগণকে 
ছিতেন এবং দেশাধিপতিগণ আবার উহা বাঞ-সরকারে দাখিল করি- 
তেন। এই প্রদেশের মধ্যে পূর্বোক্তরূপ উপাধিধারী কয়েকটি প্রাচীন 
বংশের বাস আছে । তাহাদের & সকল উপাধি দর্শন মনে হয়, 


ভ্বলেশ্বর দণ্ডগাতি ও 
- বিশি বিভাগ । 


হিন্দ-রাঁজত্ব-_-উৎকল-রাজ্্য। ৯৩৩ 


হিন্দু-রাজত্বে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ এ সকল পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং 
পুরুবান্ুক্রমে সেই সফল পদেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। সেই কারণে 
ভীহাদের উত্তরপুরুবগণও & উপাধিগুলিভে ভূবিত হইয়। গিয়াছেন। 

ভঙ্জভূম-বারিপাদ। দণ্ডপাঠটি বহুদূর বিস্তৃত থাঁকিলেও উহার 
অধিকাংশই নিবিড় জঙ্গলাবৃত ছিল । এখনও এ প্রদেশে অনেক স্থানেই 
কঙ্গল বিদ্যমান আছে। মহাভারভীয় কালের বক 
বাজার বগড়ী-রাজ্য বা সমুদ্রগুপ্তের সমরের মহা 
কান্তারের অধিপতি ব্যাপ্ররাজের রাঙ্জ্য এ প্রদে- 
শেরই অস্থনু ত। এ প্রদেশের পৃর্বাংশেই কৃষ্টভূমী বিচ্ভমান এবং দেশাধি- 
পৃতিগণ এ গংশেই আধিপত্য করিতেন । পশ্চিমাংশের স্থানে স্থানে 
জঙ্গলের মধ্যে অনারধ্য দলপতিগণ বাস করিত । ক্রমে ক্রমে আধয- 
জাতীয় পরাক্রমশালী ব্যক্তির তাহাদের এক একটিকে পরাজিত 
করিয়া এ জঙ্গলময় প্রদেশের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাঙ্য প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ভীাহারা উৎকলাধিপতির বশ্ঠতা স্বীকার করিতেন । সমর 
"সময় এ সকল রাজাদের মধ্যে কাহাকেও বা আবার ক্ষমতাবৃদ্ধি করত 
অন্য রাজাদের উপর আধিপত্য করিতে দেখ! যাইত । ঘতদিন পারি- 
তেন, তিনি বাঁ তাহার বংশধরেরা এরন্নপ ভাবেই রাজত্ব করিতেন ? দুর্বল 
হইলে অন্যের অধীনত। স্বীকার করিতেন অথবা রাজ্যনরষ্ট হইতেন। 
ভীহাদের অথবা তাহাদের রাজ্যাধিকারের পরিচয় দিতে প্রারই কিছু 
থাকিত না। বশ্তা স্বীকার করিলে উৎকলের রাজচক্রবন্তিগণ এব্ধপ 
ক্ষমতাশালী রাজগণের উচ্ছেদসাধন করিতেন না। খুষ্থীয় চতুর্দশ 
শতাব্দীর প্রথম পাদে এরূপ একটি রাজবংশ এই দশুপাঠে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল? 

বীরসিংহ নামক জলৈক ক্ষত্রিয় রাজা এ বংশের প্রতিষ্ঠাভ। ৷ 


ভগড়ম দণ্ডপাঠের 
রাজবংশ । 


১৩৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


তবিস্ত ব্রহ্মধ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে, শকাব্দার ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে অর্থাৎ খৃষ্টায় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম 
গা খীরলিংহ। পাঁদে বর্ধমান প্রদেশে দামোদর নদ-তীরে হেমসিংহ 
নাষে জনৈক ক্ষত্রির রাজা রাজত্ব করিতেন। তাহার ভ্রাতা বীরসিংহ 
পরাক্রমবলে তাত্রলিপ্ত, কর্ণদুর্গ ও বরদাভূমি অধিকার করিয়াছিলেন ৮ 
মেদিনীপুর সহরের দক্ষিণে কিশমৎ পরগণার মধ্যে চা্গুয়াল গ্রামে 
বীরসিংহের রাজধানী ছিল। বীরসিংহের প্রস্তর-নির্মিত প্রাসাদের 
তগ্াবশেষ, সিংহদ্বার, সেনানিবাস ও পরিথার চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়। 
ষেমৃত্তিকা-্তরে এ সকল গৃহ-মন্দিরাদি নিশ্মিত হইয়াছিল, কাল- 
সহকারে তাহার উপর নৃতন মৃত্তিকা-স্তর সঞ্চিত হইয়া তিন চারি হস্ত 
উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। 
বীরসিংহের বংশে অতয়াসিংহ, কুমারসিংহ, জামদারসিংহ ও 
স্ুরথসিংহ নামে আরও চারি জন বাজার নাম পাওয়া ায়। 
রী টির রাজা অভয়াসিংহ শালবনী থানার অন্তর্গত সাত- 
কুষারলিংহ ও জার- পাটী নামক : গ্রামের আট মাইল পশ্চিমে “অতয্বা- 
দারসিংহ। গড়া নামে একটি গড় প্রস্তুত করিয়া তথায় 
অতয়া-নায়ী এক দেবীমৃদ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
সেই গড়টি এখন বিজন অরণ্যে পরিণত | দেবী-সৃর্তিটি কর্ণ- 
গড়ের যহামায়ার মন্দিরে সমানীতা হইয়াছেন। রাজ কুমারসিংহ 
শদাপিয়াশাল গ্রামের নিকট “কুমারগড়”. নামে একটি গড় নিশ্মীণ 
করিয়াছিলেন । উহার ভগ্মাবশেষও অগ্যাপি বিদ্ভমান। রাজা জাম- 
দারসিংহের প্রতিঠিত জামলা৫-উটিও গদাপিয়াশাল গ্রামের নিকটেই 
নির্শিত হইয়াছিল । এ গড়টির ভগ্লাবশেষ লইয়াই উত্তরকালে “মেদিনী-_ 


গড়ের ইতিহাস- সজনী কান্ত চক্রবর্তী__ছবিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪২। 
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পুর জমিদারী কোম্পানী, তাহাদের গে[পপয়।শালে: কুঈ নির্মাণ 
করিয়াছেন। জামপারসিংহের প্রতিষ্ঠিত জামদাগ্ী-মূর্তি আজিও 
বিগ্ভমান। নাড়াজোলাধিপতির ব্যয়ে এক্ষণে ঠাহার সেব-পৃজ্জা যথা- 
রীতি সম্পন্ন হঠতেছে। 

রাঙ্গা সুরথসিংহ নীরসিংহের বংশের শেষ রাজ|। জনশ্রুতি। 
লক্মণসিংহ ও তীম মহাপাত্র নামক তাহার ছুই জন কর্ধচারা ও নারা- 
রণগড়ের পৃর্বোজ্ঞ গন্ধব্ব পালের কোন অধন্তন 

রাজা হুরধাসংং | পুরুষ বড়যন্ত্র করিয়! রাজা সুরথপিংহকে হত্যা 
করত তাহার অধিকৃত প্রদেশ তিন জনে ভাগ 

করিয়া লইয়াছিলেন। লক্ষমণসিংহ ও ভীম মহাপাত্রের অধিকৃত ভূভা- 
গই উত্তরকালে যথাক্রমে কর্ণগড়-রাজ্য ও বলরামপুর-রাজ্য নামে পরি- 
চিত হইয়াছিল। এ দুই বংশের কুলাখ্যান-পত্র হইতে জান! যাক 
ফে, খৃষ্টায় বোড়শ শতাব্দীর মধ্যতাগে এ দুইটি রাজবংশ এতদেশে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে মনে হয়, ষে সময়ে উৎকলের 
শেষ হিন্দু রাজ| হরিচন্দন মুকুন্দদেব মুসলমীনদিগের সহিত ঘুদ্ধে পরা” 
ক্রিত ও নিহত হন, সেই সময়েই স্থুরধসিংহকে হত্যা করিয়া ইহার। 
তদীয় রাঙ্গা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন । বলরামপুর পরুগণার 
অন্তর্গত টাঙ্গাশোল নামক যে গ্রামে বাজ সুরথসিংহের হত্যাকাণ্ড 
সংসাধিত হইরাছিল, অগ্ঠাপি সেই স্থান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রথিত 
আছে, স্ুরথসিংহের মৃত্যুর পরে তাহার সপ্তসংখ্য বাণী জলম্ত চিতান়্ 
আরোহণ কণ্রিয় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । তাহারা মৃত্যুকালে এই 
অভিসম্পাত করিয়া বান যে, তীহাদিগের পতিহস্ত,গণের বংশ অধস্তন 
সপ্তম পুরুষ পরেই নির্খুল হইয়া যাইবে । পতিত্রত! তামিনীগ্ণের অভি- 
সম্পাত কর্ণগন্ড ও বলরামপুর রা্ববংশে সম্পূর্নূপে ফলিয্বাছিন। 


১৩৬ মেছিনীপুরের ইতিহাস । 


নারাম়ণগড় রাজবংশ ঠিক সপ্তম পুরুষ পরেই নিশুল না হইলেও উহার 
অধস্তন আরও কয়েক পুরুষ পরেই নির্পুপ হইয়া! গিয়াছে। কেহ 
কেহ বলেন, নারায়ণগভ রাজবংশ এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন না। 
কিন্তু জনশ্রুতি এরূপ । প্রার ৬০।৭* বৎসর পূর্বে মেন্দিশীগুবের তদা- 
নীস্তন কালেক্টর বেলী সাহেবও তীহার স্মারক পুস্তকে এ কথার 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বেলী সাহেব রাজা সসরথসিংহকে খয়রা-জাতীয় 
রাজ! বলিয়াছেন । » খয়রা এক প্রকার জঙ্গলা জাতি, নিয়শ্রেণীর 
হিন্দু। কিন্তু রাজবংশের প্রাসাদ ও মন্দিরাদির লুপ্তাবশেষ ও 
সত্যতার অন্যান্য নিদর্শনগুলি সন্দর্শন করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি (হয় 
ষে, তাহারা কোন শ্রেষজাতীয় সুসত্যবংশীয় রাজী ছিলেন। ভবিষ্ক 
ব্রহ্ষথণ্ডে বীরসিংহকে ক্ষত্রিয় বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে । এই কর্ণ- 
গড় ও বলরামপুর রাজবংশের এবং পুরব্ধোক্ত তমনুক, নারায়ণগড় ও 
বয়না রাজবংশের বিবরণ বথাস্থানে বিস্তারিত উদ্ধাপিত হইবে । 
ৃষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মেদিনীপুর জেলার উত্তর 
সীমায় বকৃডিহি বা বক্বীপ প্রদেশে “বগড়ী-রাজ্য' নামে একটি অর্- 
স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ততৎকালে এ. 
বগড়ী ওচন্্রকোণা অঞ্চলে যে সকল অনাধ্য দলপতি বাস করিত, 
রাচ্ষবংশ। রত ০. 
তাহার্দিগকে পরাজিত করিয়। গঞ্পতিসিংহ নামক 
জনৈক রাদ্গপুত এ রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিগেন। বিগত উনবিংশ 
শতাকীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এ রাজ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। বগড়ী- 
রাজ্য-প্রতিষ্ঠীর অত্যঙ্গকাল পরে এই জেলার উত্তরাংশে বগড়ী-রাজ্ের 
পূর্বা-সীমান্তে পূর্বোক্ত তানদেশের যধো রানা ইন্দ্রকেতু কর্তৃক চ্জ- 
কোশা-রাঞ্্য নাষে আর একটি রাঁজাও হাপিত হয়। খৃষটীয 
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দ্বাদশ শতাীর প্রণষষ পাদে বগড়ী, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থান 
অপারমান্দারের অধিপতি শরবংশীয় লক্ষমীশুরের অধিকারতুন্ক ছিল। 
পুর্ব-অধ্যায়ে লগ্মীশরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । উত্তরকালে এ 
প্রদেশে এই সকল ক্ষুদ্বতর রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। 
চন্ত্রকোণ! ও বগড়ী রাঙ্গ্ে বহুকাল ধরিয়া প্রতিতবস্দিতা চলিয়াছিল। 
বখন যে রাজোর অধিপতি ধিকতর পরাক্রান্ত হইতেন, তখন তিনি 
অন্য রাঙ্জাকে স্বীয় অধীনতাঙ্গীকারে বাধ্য করিতেন, অথবা তাহার 
উচ্ছেদ্সাধন করিয়া ক্ষান্ত হইতেন। খুষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে 
১৯ কোন'ন রাজবংশের লোপ হইয়াছে । মদিনীপুরের গেজেটিয়ার- 
প্রণেত৷ ওমালী সাহের তাহার গ্রন্থে বগড়ী ও চন্দ্রকোণা রাজ্যের যে 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ | * যথাস্থানে 
এই দুহ রাজ্যের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে আমরা সে সম্বন্ধেও 
আলোচন! করিব । | 
গঙ্গবংশীরদিগের রাজজ্ের পর ভীড়গ্তায় হ্ষ্যবংশীয় পঙ্জংদিগেক 
অধিকার আবন্ত হয়। শ্াহারা খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধাভাগ পধ্যন্ত 
ৃ কাজত্ব করিয়াছিলেন। বখতিয়ার থিলিজি 
ৃ উল কর্তৃক নবদ্বীপ বিজিত হইবার পর হইতেই যুসল- 
মানগণ অনেকবার উডিষ্যা অধিকার করিবার 
চেষ্টা করেন; কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। মুসলমান- 
গণের এঁ সকল অভিষানের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন 
সাহের উৎকল আক্রমণের সহিত মেদিনীপুর জেলার কিছু সম্বন্ধ 
আছে। বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান-রাঞ্গণের মধ্যে আলাউদ্দীন হোসেন 
সাহু সর্ধপ্রধান। তাহার রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল। রিয়াজ-উস- 


*:01507700 (82৩06৫85007 1647166, 1717075- 


৯৩৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


সালাতীন অনুসারে তিনি গৌড় হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত রাঙ্জার 
রাজা অধিকার করিয়াছিদলন। * উৎকলের ইতিহাস মাদল! পাজীতে 
দেখা যায় ঘষে, ইস্মাইল গাক্জি নামক বাঙ্গালার নবাবের জনৈক 
সেনাপতি উড়িব্যা আক্রমণ করিয়া পুরী-নগর ধ্বংস এবং বহু 
দেবদেবীর মন্দির নষ্ট করিয়াছিলেন। এ সময় উৎকলাধিপতি 
প্রতাপরুদ্রদেব রাজ্যের দক্ষিণাংশে ছিলেন! তিনি উত্তরাতিমুখে 
অগ্রপব হইলে, মুসলমান সেনাপতি মান্দারণ-হুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। প্রতাপরুদ্রদেব মান্দারণ-ছুগ অবরোধ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক তাহার জনৈক প্রধান কর্মচারী 
মুসলমান-সেনাপতির সহিত যোগদান করাতে তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। + এঁতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় 
লিখিয়াছেন যে, হোসেন সাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া বিশেষ কোন 
ক্ষতি করিভে পারেন নাই।; কিন্তু তাহা না হইলেও মেদিনীপুর 
জেলোর উত্তরদিকের কিয়দংশ বে তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহ। 
খল! বাইতে পারে ! হোসেন সাহ হাব,সী ও পাইকদিগকে কিছু কিছু 
ভূমি দিয়! বাঙ্গালার দক্ষিণ অঞ্চলে মেদিনীপুর জেলার সীমান্তরক্ষার্থে 
নিষৃক্ত করিয়াছিলেন । মেদিনীপুর জেলায় এ পাইকদিগের বংশধরেরা 
পরবন্তিকালে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হইয়া কিছু গোলমাল 
কারয়াছিল।$ ইংরাজ রাজত্ের প্রসঙ্গে সে কথার পুনরুল্লেখ করিব । হোসেন 
হ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১ গৃষ্টান্দ পর্য্যন্ত রাজ করিয়াছিলেন 





রিয়াজ. উদ্্‌-দালাতীনের ইংরাজী অশুবাদ, পৃঃ ১২ 

17,148. 3০ 85 010 ১০16৪, ৮01, [1 19007 [৮1510 186, 

£ গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় তাগ।পৃঃ ১০৯। 

€ 5০5 ন12107900130821. রামপ্রাণ গুপ্ত-সন্পাদিত রিগ্ভাজ-উ্- 
পাজাতীনের বাঙ্গালা অনুবাদ, পূঃ ১২৪ | গৌড়ের ইতিহাস-_২য় ভাগ, পৃঃ ১*৩। 


হিন্ন-রাজত--উৎকল-রাজ্য। ১৩৯ 


হোসেন সাহের সময়ে প্রেমাবতার চৈতন্তদেবের আবির্ভাবে বঙ্গে 

ও উড়িব্যায় বৈষ্টবধশ্থের প্রাছুর্ভাব এ প্রদেশের ইতিহাসের একটি 
স্মরণীয় ঘটনা। তিনি দেশে দেশে বুরিয়া, ঘুরিয়া 

75 বৈষ্ঞবধরন্ম প্রচার করিন্। গিয়াছিলেন। গোাবন্দ 
দাস-বিরচিত কড়চায় ও জধ়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে 

তন্থদেবের তীর্থযাএ1র বিবরণ বর্ণিত আছে । চৈতন্তদেব নীলাচলে 
ইবার সময় দামোদর নধ পার হইরা কা মিশরের গৃহে আঁতধি 
হইয়্াছিলেন। সেখান হইতে হাজিপুর হইয়। তিনি মেদিনীপুরের 
মিকট উপস্থিত হইলে তথায় কেশব সামস্ত নামক এক ধনী তাহাকে 
নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়। সন্ন্যাসমার্গ হইতে বিচলিত করিবার 
চেষ্তা করেন। মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড়ে গিয়। শ্রীচৈতন্ত 
ধলেশ্বর শিব দর্শন করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে জলেশ্বরে গিয়া 
পিন্বেশ্বর শিব দর্শন করেন। * চৈতন্তমঙ্গল হইতে জানা বায় 
যে, শ্রীচৈতন্ত দেবনদ পার হইয়া সেয়াখালা দিয়া তমলুকে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। পরে দাতন হইয়। জলেম্বরে গমন করেন। 1 কড়- 
চার লিখিত বিবরণের সহিত চৈশভ্তমঙ্গলের বিবরণ মিলাইলে 
জান যার, শ্রাচৈতন্ঠ হাগ্ডিপুর হইয়া তমলুকে আসিয়াছিলেন। তথ" 
পারে তমনুক হইতে মেদিনীপুর, নারায়ণগড় ও ঈাতন হইয়া উড়িষ্যা- 
“মুখে গমন করেন। হাজিপুবের বর্তমান নাম ডায়মণ্ড-হারবার। 
ডারমণ্ু-হারবার হইতে উড়িষ্যা। যাইতে হইলে তৎকালে পূর্বোক্ত স্থান- 
গুলির নিকট দিয়াই একটি প্রাসীন পথ ছিন। ওম্যালী সাহেব অনুমান 
করেনঃ এখনকার গ্রা্ড ট্রাঙ্ক রোড ও উড়িতযা টা রোড নামক 


চে 
যা 


জয়গোগ।ল গোস্বামী সম্পাদিত “কচ! পৃ ৩*-৪৯ | 
চৈতন্যমঙ্গল, পরিষদ শ্রস্থাবলী পৃঃ ৯৫-৯৭। 





১৪০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
রাজপথ ছুইটি অনেকটা সেই প্রাচীন পাটির পাশ দিয়াই গিয়াছে? - 
শ্রীচৈতন্যের ধর্মগতপ্রাণ শিষাগণ হরিনামের যে তরঙ্গ তুলির 
সমগ্র দেশকে তাসাইয়৷ গিয়া(ছলেন, সে প্রেম-তরঙ্গের কম্পন এই 
জ্েলাতেও বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। এ সময়ে এই জেলার ল্ত- 
সংখ্যক পরিবার বৈষ্ঞব-ধন্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্ত যে সময় 
উডভিষ্যায় গমন করেন, সে সময় উৎকলের হিপু-রাজার সহিত বাঙ্গালার 
মুসলমান সুলতানের বিবাদ চলিংতছিল। এই কারণে বঙ্গ-উঠি- 
ব্যার সীমান্তে লোকের জীবন .নিরাপদ ছিল না, শক্রপক্ষীয় লোকের 
বধের জন্ট উতয় রাজাই নীমান্তগরদেশের স্থানে স্থানে ববশূল পুতিরা 
রাখিয়াছিলেন। নদী পার হওয়! বড়ই দুঃসাধ্য ছিল। বঙ্-উড়িষ্যার 
সীমান্তপ্রদেশের নদী পারের কর্তাকে “দানী বলিত। দানীর বড 
দৌরাত্ম্য ছিন। ভ্রলপথ জল-দস্থ্-সমাকুল ছিল। সে কালের অনেক 
বৈষ্ণব গ্রস্থেই বঙ্গ উড়িম্তার সীমান্তের সেই বিপদ্‌-সদুল পথের বিবরণ 
বিবত্বিত আছে। 
উড়িস্ঠার সুর্ঘযবংশীয় রাশ প্রতাপরুদ্রদেব ১৫৪* খুঃ অন পর- 
লোকগমন করেন। ঠাঁছার মৃত্যুর পর তদীয় মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্াধর 
বাতপুভ্রগণকে হত্যা করিয়া ১৫৪২ খৃষ্টান 
মেদিনীপুর জেলায় 
মুসলমান অধিকার- উড়িস্ভার সিংহাসনে অধিরঢ় হন। উডিষ্তার 
প্রতিষ্ঠা । ইতিহাসে এ বংশ “ভোই বংশ নাষে পরিচিত 
হইয়াছিল। কিন্তু বেশী দিন তাহাদিগকে রাজ্য 
তোগ করিতে হয় নাই। মাত্র পঁচিশ বৎসর পরেই রাজা মুকুন্দদেবকে 
গোবিন্দ বিগ্বাধরের'রুত পাপের ফলতোগ করিতে হইয়াছিল । রাজা 
হরিচন্দন মুকুন্দদেব ১৫৬* পৃষ্টা হই হইতে : ১৫৬৮ এ পর্য্যন্ত রাজন 


পশাশাশীশাশা শি 


গর: 019006 0826009017 7 25. 


হিন্দু-রাজত--উৎকল-রাজয। ১৪১ 


করিয়াছিলেন। মোগল-কুলতিগক আক্ব৫ সাহ তখন দিল্লীর সন্রাট 
এবং মোলেমন্‌ কররাধী তখন বাঙ্গালার পিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
ইহার করেক বংসর পুর্ব হইতেই বাঙ্গালায় পাঠানদিগের সহিত 
দিরীর মোগল-সমাটের বিরোধের শ্তরপাত হয়। মুকুন্দদের 
আক্বর সাহের সহিত সন্ধি, করিয়া ১৫৬৭-৬৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়-রাজ্য 
আক্রমণ করেন। তিনি দে সময় ত্রিবেণী পর্যন্ত নিজের রাজা 
বস্থার কবিয়াছিলেন। উত্তব্কাদে ম্বাক্বর সাহ যখন মেওরারে 
শিশোদীয় রাঞ্জগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপূত ছিলেন, সেই সময় দৌলেমন 
করুধাণী অবসর বুঝিয়। উড়িষ্ঠা আক্রমণ করেন। যুকুন্দদেব কোট- 
সম; দুর্গে আশ্রয় লর়েন। ই সময় তাহার একজন সামন্ত বিদ্রোহী 
হঃর! তাহাকে নিহত করেন। এঁবিদ্রোহী সামন্ত ও বুঘৃতপ্ত ছোট 
হায় উডিষার পিংহাগন অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
উভয়েই মোলেমনের সেনাপতি হিন্ুবিঘেষা দুর্দান্ত কালাপাহাড় 
স্টক গরাঞ্জিত ও নিহত হন। ১৫৬৮ খুঃ অন্ষে কালাপাহাড় কর্তৃক 
উড়িষা| বিজিত হইলে পর বর্তমান মেদিনীপুর বেলা সমেত সমস্ত 
উদ়়াগ্রদেশ মুসলযানদিগের অধিকারতুক্ত হয়। এইরূপে গৌড়- 
শাঙ্জা যুসলষানের হস্তগত হইবার প্রায় পঞ্চঘৃত বংদর পরে উৎকল- 
বাজর স্বাধীনতা! বিনষ্ট হইয়াছিল 


শাপ্পিপিসপ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


স্প্রে. 


যুমলমান অধিকার_ পাঠান-রাজত্ব। 


সৌলেমন্‌ কররাণী কর্তৃক ১৫৬৮ খুষ্টান্ে উড়িষ্যায় মুসলমানদের 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ইহার করেক বতমর পূর্বে এই জেলার 
দক্িণ-পুব্ব প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র মুপলমান-রাও্য 
হিজলীতে সু স্থাপিত হইয়াছিল। রকুলপুর নদী বেখানে ব্গে- 
মুসলমানপ্রাজ্য। 
$  পদাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার পৃর্ধতটে 
কশবা হিজলী নামে যে গ্রামটি বিদ্যমান, সেই স্থানেই উক্ত রাজের 
রাজধানী ছিল। উত্তরকালে সেই স্থানের নামান্থুারে উক্ত প্রদেশ 
হিজলী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । কিন্তু এই গ্রন্থের দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে বে, হিজলী প্রাচীন স্থান নয়। সস্ভবতঃ গু 
পঞ্চদশ শতাববীতেই উবার উৎপত্তি হইয়াছিল এরং ষোড়শ শতাব্দাতে 
উহা মনুয্বাসোপযোগী হয়। উড়িস্তার প্রাচীন রাজস্ব-বিভাগগে অথবা 
রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব-বন্দোবন্তে হিজলীর নাম নাই। সুলতান 
স্বজার বন্দোবস্তের সময় হিজলীর নাম পাওয়া যায়। 
মুসলযান এতিহামিকগণ নিয়-বঙ্গের ভাট-নামক প্রদেশের 
নাযোল্পেখ করিয়াছেন । জোয়ারের জলে ডুবিয়া যাইত এবং তাটার 
সময় জাগিয়। উঠিত বলিয়া উহার নাম “তারি? 
হি্লী ও ভাটিদেশ| হয়। এ প্রদেশের পরিমাণ দৈর্ধ্যে পূর্ব-পশ্চিষে 
চারি শত জ্রোশ এবং প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে প্রা 


এট ৮015৯] 
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মুসলমান অধিকার-_ পাঠান-রাজন্ব। ১৪৩ 


তিন শত ক্রোশ ছিল। বর্তমান যুগের এ্তিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন ষে, এখনকার সুন্দরবন ও ভগ্নিকটবর্তী ভূমি সকলকেই 
ভাটি বলিত। * গ্রা্ট, ব্রকম্যান-প্রযুখ প্ডিতগণের মতে নবোখিতা 
হিজলী দ্বীপটিও তাটির অন্তর্গত ছিল। + ক্রমশঃ এ সকল স্থান 
মন্ুয্যবাসোপযোগী হইতে থাকায় সেগুলিকে নিকটবস্তী রাজন্ব-বিভা- 
গের অন্তভূতি করিয়া লওয়া হয়। সেই সমস্ব হিজন্বী যালবিটা বিভা- 
গের অন্তভূতি হইয়াছিল। পরবর্তিকালে হিজলী একর্টি বাণিজ্যা- 
কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় মালকিটা নাম লুপ্ত হইয়! যায় এবং উক্ত প্রদেশ 
হিজলী নামে পরিচিত হয়। ওম্যালী সাহেব অনুমান করেন, মাল- 
বিটা বিভাগ হল্দী নদী হইতে আরন্ত হইয়া বর্তমান কাখি গানা 
পরধ্ত্ত বিস্তৃত ছিল। : 

ভাজ্‌ খা মস্নদূ-ই-আলী নামক জনৈক আফগান এ ক্ষুদ্র যুসল- 
মান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ঠিক কোন সময়ে এ রাজোর প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, বলা যায় না। হিজলীর প্রস্তরলিপি 
হইতে জানা! যায় যে, তাজ্থা আমলী ৯৬২ সবলে 
(১৫৫৫ খুঃ 'অবে) প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । 
প্রস্তর-লিপিতে তাহার জন্ম ব৷ রাজ্য লাতের তারিখ নাই। প্রায় 
শত বর্ষ পূর্ব ১৮১২ খৃষ্টাব্দে হিজলীর তদানীন্তন কালেক্টার ক্রোমেলীন 
সাহেব হিজলীর মস্জিদের ( সেবকদিগের নিকট রক্ষিত পুরাতন 


হিজলী-রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার ভারিখ। 
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১৪৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


কাগজপত্রাদি দেখিয়া তাজ..খাঁর বংশ সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন, পরবস্তিকালে বেলী, হান্টার, প্রাইস, ওয্যালী প্রতৃতি 
ইংরাজ লেখকগণ সেই বিবরণই গ্রহণ করিয়াছেন । ক্রোমেলীন 
সাহেবের সিদ্ধাস্তমতে ১৫০৫ হইতে ১৫৫৫ খুঃ অবের মধো কোন 
সময়ে তাজ খা এ রাজাটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। * আমরা এ 
সময় হইতেও আল্লও কিছু বাদ দিতে পারি। চৈতন্তচরিতামৃতে গোপী- 
নাথ প্নায়েক নামক মালবিট! দণ্ডপাঠের দেশাধিপতির নাম 
পাওয়া যায়। প্রতাপরুদ্রদেব তখন উডিষ্যার ব্রাজা। [তিনি ১৪৯৭ 
হইতে ১৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত রাজ করিয়া ছিলেন। + প্রতাপরুদ্র দেব 
অত্যন্ত ক্ষমতাশালী বাজ) ছিলেন; হাহাঁর সময়েই হোসেন সাহর 
ন্যাম শক্তিশীলী মুসলমান নরপতিও উড়িষা। ম্বাক্রমণ করিতে পারেন 
নাই। প্রতাপরুদ্র দেব মুসলমানদিগকে মান্নারণ-হুর্ পর্যাস্ত বিতাড়িত 
করির। দিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং ইহ! “অনুমান কর। অসঙ্গত 
হইবে না যে, ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হি্লাতে মুসলমান বাজ্য প্রতি- 
চিত হয় নাই। 

প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণকে হত্যা কৰিয়া তদায় মন্ত্রী 
গোবিন্দ বিদ্যাধর উড়িষ্যার রাজ। হন। গোবিন্দ বিদ্যাধরের সহিত 
মসলমানদ্দিগের ঘনিষ্ঠতার কথা পৃ উল্লিখিত হইয়াছে । আমর! 
অনুমান করি, সেই বনিষ্ঠতার ফলেই তাজ্ী! এ প্রদেশে প্রতিঠিত হইয়া 
ছিলেন। চৈতন্যদেবের তক্ত রামানন্দ-পরিরার চৈতন্জদেবের অস্কুরক্ত 
প্রতাপরুদ্র দেবের ঘে বিশের অনুগত ও আশ্রিত ছিলেন, চৈতন্য- 
টরিতামুত গরথের নানা স্থানে তাহার £পরিচয় আছে। এই কারণে 
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মুপপমান-মধিকার-__পাঠান-রাজ ত্ব। ১৪৫ 


প্রতাপরুদ্র দেবের পুল্রগণকে হত্য। করিয়া স্বীয় অতীষ্ট-সিদ্ধির জন্য 
প্রতাঁপরুদ্রদেবের অনুগত মালঝিটার রাহ্থবংশকে উৎখাত করাও 
গোবিন্দবিগ্ভাধরের আবশ্ক হইয়াছিল এবং তাজ, খাঁর দ্বারাই তিনি 
তীহার'সে কার্ধ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। উৎকলের রাঁজশক্তির আন্কুল্য 
না থাকিলে অজ্ঞাত-কুলশীল তাজ খাঁর পক্ষে উৎকলের একটি প্রধান 
দগুপাঠে স্বীয় বাহুবলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর ছিল না। * 
* . তাজ্খার পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। 
সে সম্বন্ধে ছুই রকম জনশ্রুতি আছে। 'কেহ 
হিজ্লীর তার্খা বলেন, তিনি বঙ্গের কোন সন্তরান্ত মুপলমান-বংশে 
9 সি রদ" জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন কারণে ভ্রাতা 
সিকন্দর আলী-সহ স্বীয় বংশ ও সমাজ হইতে 
বিতাড়িত হইয়া হিজলী প্রদেশের তদানীন্তন বাজার আশ্রয় গ্রহণ 
করেন; পরে সিকন্দর কর্তৃক রাজহত্যা সম্পাদিত হইলে পর তাজ, খা 
সেই প্রদেশের বাজ্যতভার প্রাপ্ত হন। আবার কেহ বলেন যে, তাহারা 
মুসলমান পিতার ওরসন্ভাত সন্তান হইলেও এক অতি নীচজাতীয়! 
হিন্দু-বমণীর গওজাত ছিলেন) উভয় ভ্রাতাই প্রথম-বরসে এঁ প্রদেশের 
কোন হিন্দু গুহস্থের গো-পালকের কাধ্য করিতেন, উত্তরকালে 
ভাগ্যলক্মীর প্রসাদে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। 
পুরে উল্লিখিত হইয়াছে, হিজলী এক.সময় ভাটি দেশের অন্তভূত 
ছিল। খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খা জাহান আলী নামক 
জনৈক মুদলমান ভাটি দেশের গভীর অরণ্যনী পরিষ্কার করির। তাহাতে 
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৯৪৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


গ্রাম ও নগরাদি পত্তন ও সেই পেই স্থানে রাজপথ, অক্টালিকা ও মস্‌- 
জিদাদি, প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তাহার অগণ্য কান্তির মধ্যে কোন 
কোনটি খুলন! জেলার বাগের-হাটের নিকট অগ্থাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
১৪৫৯ খুষ্টাবে ২৪শে অক্টোবর তাহার দেহ সমাহিত হয়। * থা 
জাহানের পরে এ প্রদেশের অধিকাংশ তৃভাগ এক বিস্তৃত জায়গীরে 
পরিণত হইয়া টাদ থা মস্নদ্‌-ই-আলী নামক এক সন্থ্ান্ত মুমলমানের 
বৃত্তিরূপে নির্দিষ্ট হয়। বিভারিজ সাহেব অনুমান করেন, খা জাহান্‌ 
আলীর সহিত চাদ খাঁর সম্বন্ধ ছিল। + চাদ খানিঃসন্তান; তাহার 
প্রাণত্যাগের পর উক্ত জায়গীর কিছুদিন অশ্বামিক অবস্থায় থাকে; 
পরে যশোহরের খ্যাতনামা প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য গৌড়ের 
স্থলতান দাউদ্‌ সাহের নিকট হইতে উক্ত জায়গীর লাত করিয়া তাহাতে 
যশোহর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সে ১৫৭৪ থুষ্টান্দের কথা। কিন্তু 
বিক্রযাদিতা যখন উক্ত জায়গীর লাত করেন, তখন উহার চারিদিক্‌ 
বন-জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে সেই সকল জঙ্গল 
কাটাইয়া পুনরায় নূতন নগর পত্তন করিতে হয়। $ স্থতরাং অস্থ্মান 
করা যাইতে পারে যে, উহার অন্ততঃ ত্রিশ পর ত্রিশ বত্লর পূর্বে 
চাদ খীর মৃত্যু হইয়াছিল। 

দেখা যায়, টাদ থার মৃত্যু ও তাজ্‌ খাঁর হিঙঞ্জলীতে অভুদয় প্রায় 
একই সময়ে ঘটে। আমাদের অন্যান, তাজ খা চাদ খার বংশ- 
সন্তৃত ছিলেন। জনশ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, তাজ্‌ খা কোন সন্থাস্ত 
বংশে জন্মিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ নিয়শ্রেণীর হিন্দু-রমণীর গর্ভজাত সন্তান 





485. 85010 95095, ৮০1. সমডেোও 18675 00 10,135, 
+171900 01 8380807601726, 05০ 176-777,. 
? প্রতাপাদিতা, নিধিলনাথ রায়, উপক্রযণিকা, পৃঃ ৮৩-৮৪। 
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বলিয়া উক্ত জায়গীর হইতে বঞ্চিত হইয়া ভাটি-প্রন্নেশেরই এক প্রান্তে 
হিজলী দ্বীপে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। শ্রীযুক্ত নিখিল- 
নাথ রায় মহাশয়ও অনুযান করেন, হিজলীর মস্নদ্‌-ই-আলী বংশের 
সহিত চাদ খাঁর সম্বন্ধ ছিল। * 
তাজ, ধার্ষিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিঙ্গে বাক্গকার্য্যাদি 
কিছুই দেধিতেন না; সর্ধর্দাই ধর্ম-কর্ে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহার 
ও ভ্রাতা সিকন্দর আলী রাজকার্য্যাদি পর্যযালোচন! 
বা ভাতা করিতেন। সিকন্দর রাজকার্্যে নিপুণ এবং বীর 
সকন্দর আলী । 
পুরুষ ছিপেন। তাহার বীরত্বের ও শারীরিক বলের 
অনেক কাহিনী অগ্ঠাপি শ্রুত হওয়া যায়। তাহারই বীরত্বে ও 
কৌশলে এই রাঙ্যটি স্থাপিত হয়। ১৫৫৫ খুষ্টাব্দে সিকন্দর 
পরলোকগমন করেন। তাহার মৃতার অব্যবহিত পরেই একদল 
সৈন্য আসিয়া হিজলী আক্রমণ করে। ভাঁজ. খা তাহাদের হস্তে অপ- 
মানিত ও নিগৃহীত হইবার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন। ক্রোষে- 
লীন সাহেব এ সৈন্যদলকে বাদসাহী সৈন্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
কিন্তু সে সময় বাদসাহী সৈন্যের পক্ষে হিজ্রলীর মুসলমান -রাজ) অর্ধি- 
কার করিবার কোন খাবগ্তকতা বা সম্ভাবনাই ছিল না। এ সৈন্য 
উড়িষ্তার হিন্দু-রাজ কর্তৃক প্রেরিত। গোবিন্দ বিগ্তাধরের তখন মৃত্যু 
হইয়াছিল-শকা প্রতাপদেব তখন উড়িষ্ার রাজা । তিনি ১৫৪৯ 
ৃষ্টাব্ধে উড়িস়্ার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তখনও পরাক্রান্ত 
সিকন্দর আলী জীবিত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়,, এতদিন হিজলীর 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই? এক্ষণে সিকম্দরের মৃত্যুর সংবাদ 
পাইয়া সৈল্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাজ খাঁর পুত্রসন্তান না থাকায় 
* প্রতাগাদিত্য-উপক্রমণিক1--পৃঃ ৮৫1 
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দিকন্দর আলার পুক্প বাহাদুর খা উড়িষ্যার রাজার সহিত সন্ধি করিয়া 
হিজলী-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। 
বাহাছুর খা ১৫৬৩ খৃষ্টাব পধ্যন্ত নির্তবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন 
১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তাজ, খার জামাতা জইল্‌ খা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করিয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। বাহাদুর খা 
বাহাছুর খাও  রাজ-সরকার কর্তৃক বন্দী হন। ১৫৭৩ পৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
ছহল্খা। ই রাঙ্গা জইল্‌ খার অধিকারে থাকে। ১৫৭৪ 
পষ্টাবন্দে বাহাছুর খা রাঁজ-সরকার কর্তৃক পুনর্বার স্বীর রাজো প্রতিষ্ঠিত 
হন এবং জইল্‌ খাঁকে কারারুদ্ধ হইতে হয়। হিজলীর মস্জীদের 
সেবাইতগণ পূর্বোক্ত ছুইটি রাজ-সরকারকে মুসলমান-বাজ-সরকার বলিয়া 
উল্লেখ করিয়া থাকেন। ক্রোেলীন সাহেবও তাহাই লিখিরাহেন। 
আমরা প্রথমটি উড়িষ্ঘার হিন্দুরাজ-সরকার ও দ্বিতীয়টি মুসলমান-রাজ- 
সরকার বলিয়া অনুমান করি । উড়িষ্যার শেষ হিন্দু রাজা হরিচন্্ন 
ঘকুদ্দদেব ১৫৬০ হইতে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
'আফগানদিগের সহিত তীহার সন্ভাব ছিল না। তিনি পূর্বোক্ত ১৫৬৪ 
পষ্টান্দেই অর্থাৎ ঘে বৎসর বাহাছুর খা কারারুদ্ধ হন, সেই বতসরেই 
সাকঘানকি শর রাজা আক্রমণ করিয়। স্বীঘ রাজ্য-সীম] ত্রিবেণী পর্য্যন্ত 
বিশ্তুত করিয়াছিলেন। & স্ত্রেই জইল্‌ খাঁর ষড়যন্তথে বাহাদুর খাও 
রাজাচাত হইয়া থাকিবেন। অতঃপর ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি 
.পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন, তখন মুকুন্দদেব পরলোকে ; সে সময় হিন্দু 
বাজন্বের লোপ হুয়া গিয়াছে; বাঙ্গালা ও উড়িস্যায় মুসলমানদিগের 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সুতরাং বাহাছুর খা যে মুসলমান-রাজ- 
সরকার কর্তৃক পুনঃ গ্রতিঠিত হইয়াছিলেন, সে কথা নিঃসন্দেহে 
বলা যাইতে পারে। 
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বাহাছুর খা রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইর! ঈশ! খাঁ মস্নদ-ই-আলী 
নাম গ্রহণ করেন। ক্রোমেলীন সাহেব এ কথার উল্লেখ করেন নাই; 
কিন্তু জনহরতি এরূপ । ঈশা খা এবার রাজ্যে 
দাবা প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যের উন্নতি-কামনায় বিশেষ- 
মস্নদূ-ই-আলী। টি 
ঃ ভাবে মনোনিবেশ করেন। সে সময় তীহার 
অসংখ্য পদাতিক, অপরিমেপ্ন তীনন্দ'জ ও গোলন্দাজ হিজলী প্রদেশে 
তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। যৎকালে ঈশ! খার অভ্যুদরর 
হয়, সে সময়টি বাঙ্গালার ইতিহাসের এক স্মরণী যুগ । এ যুগে বাঙ্গা- 
লায় দ্বাদশ ভৌমিকের আবির্ভাব হইঘ্াছিল। তাহাদের বীরত্বের কথ। 
স্থপরিচিত। সেই দ্বাদশ ভৌমিকের 'সকলের নাঁয অগ্ভাপি আবিষ্কৃত 
হয় নাই। কোন কোন এঁতিহাসিক অন্ুুধান করেন, হিজলীর মস্নদ্‌-ই- 
আলীগণও অন্যতম ভৌমিক ছিলেন। * 
দ্বাদশ তৌমিকের অন্যতম, মহারাজ! প্রতার্পাদিত্যের খুল্লতাত, 
মহারাজ! বসন্ত রায়ের সহিত ঈশা খার বিশেষ বন্ধক্গ ছিল। বঙ্গের 
স্বাধীনতা লইরা পিতৃব্যের সহিত প্রতীপের মতদ্বৈধ 
প্রতাগাধিতোর  ঘটিলে, প্রতাপ কতিপয় পুন্রসহ বসন্ত রাঘ্নকে হত্যা 
হিজলী অধিকার। 
করেন। কনিষ্ঠ পুভ্র রাঘব রায় (কচু রায়) কোন 
প্রকারে যশোহর-রাঁজ্য হইতে পপ্ায়ন করিয়৷ পিতৃবদ্ধু ঈশা খার শরণা- 
পর্ন হন। প্রতাপ হিজলা আক্রমণ করেন। কয়েক দিবপ ভীষণ 
যুদ্ধের পর ঈশা থা ঘুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ ক্লরেন। 1 যুদ্ধে 
পরিণাম বুবিতে পারিয়া ইতিপূর্ধেই রাঘব রায় আক্বর সাহের 


« প্রতাপাদিতা__নিখিলনাথ রায়-উপক্রমণিকা--পৃঃ ৫*। | 
+ প্রতাপাদিত্য (পরিষদ গ্রস্থাবলী ) রাময়াম বনু প্রণীত, পৃঃ ৫৯ ও হরিশ্চ্দ 
তর্কালঙ্কার প্রণীত, পৃঃ ২৪৪--২৫৫। প্রভাপাদিত্য চ্পিত--সত্যচরক শাস্ত্ী। 
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শরণাপর হইবার নিমিত্ত দিল্লী অভিযুখে যাত্রা করিয়াছিলেন । প্রতাপ 
তাহাকে ৰৃত করিতে পারেন নাই। তীমসেন মহাপাত্র নামক ঈশা 
খার একজন দেওয়ান ছিলেন; তীহারই সাহায্যে রাঘব রায় পলাইয়! 
যাইতে সমর্থ হইয়াছেন, অনুমান করিয়া প্রতাপ তাহাকে কারারুদ্ধ 
করিবার আদেশ দেন। দেওয়ান মহাপাত্র মহাশয় প্রতাপের “হস্তে 
লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে স্বীয় গ্রামস্থ বাহিরীমুঠার ' ভীমসাগর নামক 
পুক্করিণীতে জলমগ্ন হইয়া! প্রাণবিসঞ্জন করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টান্দে ঈশা 
থা মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। হিজলী বিজিত হইলে পর 
প্রতাপ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হন। 
ঈশা খাকে লইয়া এতিহাসিকগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিসংবাদ আছে। 
প্রতাপাদিত্যের সময় তিন জন ঈশা খা ক্ষমতাশালী ছিলেন। 
| ূর্ব-বঙ্গের খিজিরপুরের ঈশা খা, হিজ্রলীর ঈশা 
হাঈশাহারর। থা মস্নদূ-ই-আলী ও উড়িস্ার ঈশা থা লোহানী। 
-  খিজিরপুরের ঈশা খীর সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধ- 
ত্বেরকোন এঁতিহাসিক প্রমাণ নাই । এঁতিহাসিক নিখিলনাথ রায় 
মহাশয়ের মতে উড়িয্যার ঈশা খার সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধুত্ব ছিল এবং 
রাঘব রায় তাহার আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি হিজলীর ঈশা 
খার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, হান্টার সাহেবের গ্রন্তে 
(58098091 4০০০076 0 7367£81) ৮01. [1]  111078106) 
হিজলীর মস্নদ্‌-ই-আলী-বংশের যে বিবরণ আছে, উহাতে ঈশা থার 
নাম বা প্রতাপাদ্দিত্য কর্তৃক তীহাদের কাহারও পরাতবের কোন 
কথাই নাই। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, হান্টার সাহেব ক্রোষে- 
লীন সাহেবের পূর্বোক্ত চিঠি হইতে হিজলীর বিবরণ গ্রহণ করিয়- 
ছেন এবং তিনিও আবার হিজলীর মস্জীদের" সেবাইৎদ্িগের নিকট 
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হইতে উক্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উক্ত সেবাইৎদিগের 
মতে মস্নদ্‌-ই-আলীর বংশ ধরশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন ছিল। তাহার! 
তাজ, খাঁর সম্বন্ধে নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনীর 
অবতারণা করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় কোন হিন্দু কর্তৃক যে 
ঈদৃশ পরিবারের উচ্ছে্দদাধন হইয়াছিল, সে কথা বলিলে তাহা- 
দের আর সে অলৌকিকত্ব থাকে না। এই কারণে তাহারা প্রতাপা- 
দিতা কর্তৃক এ বংশের উচ্ছেদের কাহিনী স্বীকার করেন না। এমন 
কি, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যে রাজটসন্তের ভয়ে তাজ্‌ খাঁ আত্মহত্যা 
করিতে বাধ্য হন, বাহাছুর খাঁ বা ঈশা খা রাজ্যচ্যুত হন, যথেষ্ট প্রমীণ 
সত্তেও সে রাজসৈন্যকে তাহার! হিন্দু রাজার সৈন্ঠ বলিয়াও স্বীকার 
করেন না। এই জন্যই ক্রোমেলীন সাহেবের লিখিত বিবরণে প্রতাগা- 
দিত্যের হিজলী-জয়ের কোন কথা নাই। কিন্তু সময়ের আরও 
দশ বংলর পূর্ত লিখিত (১৮০২ খৃষ্টাব ) রামরাম বন্ধু মহাশয়ের 
প্রতাপাদদিত্য' নামক গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে। তখনও এ কথা, 
প্রচলিত ছিল বপিয়াই তিনি স্ত্বীয় গ্রন্থে উহা লিপিবদ্ধ করিয়- 
ছেন। ১৮৫৩ খুষ্টাবধে লিখিত দ্প্রতাপাদিত্য-চৰিত্রঁ নামক গ্রন্থে 
হরিশ্চ্্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ও এ কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। প্রতা- 
পা্দিত্যের জীবনী-লেখক সত্যচরপ শাস্ত্রী মহাশয় ও কলিকাতার 
ইতিহাপ-রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ ল্েখকগণও 
স্বীকার করেন যে; হিজলীর ঈশ! খাই প্রতাপাদিত্য কর্তৃক পরাজিত 
হন এবং তাহার নিকটেই রাঘব রায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
জনশ্রুতিও এরন্নপ। কশবা হিজলীর পার্খবর্তা রগুলপুর নদীর পর- 
পারে যে স্থানে প্রতাপাদিত্যের রণতরী-সমূহ সজ্জিত হইয়াছিল, 
তাহা অগ্ঠাপি 'প্রতাপপুর-ঘাট' নামে পরিচিত। ঁ স্থানে প্রতাপ- 


রি মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 


পুর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামও বিস্তমান। প্রতাপাদিত্যের হিজলী-যুদ্ধে 
সাপক্ষে ইহাও একটি বিশেষ প্রমাণ। 
শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় হিজলীর ঈশা খাঁর বিষয় অবগ্তত 
ছিলেন না বলিয়াই উড়িষ্যার ঈশ! খা লোহানীর সঙ্গেই বসন্ত 
রায়ের বন্ধুত্ব ছিল এবং রাঘব রায় তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিটৈন 
বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কিন্তু উড়িষ্যার ঈশা খা প্রতাপাদিত্যের 
সহিত যুদ্ধে কোন দ্দিন পরাজিত হন নাই, আর তাহার রাজ্যও 
কোন দিন প্রতাপাদিত্যের অধিকারভূক্ত হইয়াছিল, এরূপ কোন 
এতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। পরন্ত বছকাল হইতে 
প্রবল জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, প্রতাপাদিত্যের সহিত ঈশা 
খার যুদ্ধ হইয়াছিল এবং প্রতাপ হিজলী রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। নিখিল বাবুও এ'কথা একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন 
নাই। এইজন্ত তাহাকে একটু ইতস্ততঃ করিতে হইয়াছে । তিনি 
একবার বলিতেছেন, “ঈশা খা লোহানী উদ্ভিষ্যা ও দক্ষিণবঙ্গে 
আধিপত্য করায় হিজলী যে তাহার অধিকারতুক্ত হইয়াছিল, তাহ 
অনায়াসে বলা যাইতে পারে এবং প্রতাপাদিত্য যেরূপ পরাক্রমশালী 
হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ঈশা খাঁর নিকট হইতে হিল 
বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেও পারেন।” আবার বলিতেছেন, “প্রতাপাদিত্য 
কর্তৃক হিজলী অধিকারের ধতিহাসিকত্ব সন্বন্ধে আমরা সন্দিহান হইয়া 
থাকি। তবে ঈশ! খাঁর সহিত বিবাদ করিয়া তিনি আপনার রাজ্যের 
নিকটস্থ হিজলীকে কিছু দিন নিজ অধিকারেও রািতে পারেন।” 
ঈশা খা লোহানীর সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধুত্বের কারণস্বরূপ তিনি 
লিখিয়াছেন__“বিক্রমাদিত্য (বসন্ত রাষ্বের ভ্রাতা) কতনু খীর সহিত দায় 


প্রতাপার্দিত্য (পরিষদ গ্রন্থাবলী ) পৃঃ ১২৪-১২৬। 
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দের পাশসররূপে অবস্থিতি করিতেন । এইজন্য কতলু খাঁর সহিত তাহার 
প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ঈশা খাঁ (লোহানী ) কতলুর স্ববংণীয় এবং 
তাহার অন্থুচর ছিলেন ; স্থৃতরাং তাহার সহিত যে বসস্ত রায়ের বিশেষরূপ 
বন্ধুত্ব স্কাপিত হইয়াছিল, ইহ! অনাধ্াসে অনুমান কর! যাইতে পারে ।”* 
নিখিল বাবু ইহা “অনায়াসে” অন্ুমান করিলেও আমরা উহা “অনায়াসে? ' 
গ্রহণ করিতে পারি না। কতলুর সহিত বিক্রমাদিত্যের 'প্রগাট? 
হউক বা৷ না হউক, বন্ধুত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু ঈশা খা কতলুর 
স্ববংশীয়' এবং তাহার “অনুচর+ ছিলেন, সুতরাং বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতার 
সহিত যে তাহার “বিশেষরপ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে, এমন কি কারণ 
আছে? বরঞ্চ বসন্ত, রায়ের রাজ্যের পার্থেই হিজলীর মস্নদূ-ই- 
আলী-বংশের অধিকার ছিল এরং গোৌড়েশ্বর দায়ুদের অনুগ্রহ লাভ 
করিয়া বিক্রমাদদিত্য ও বসন্ত রায় যে বৎসর ( ১৫৭৪ খুঃ) যশোহর- 
রাঞ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, সেই বৎ্সরই হিজলীর ঈশা খাকেও স্বীয় 
রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়! ইহাই মনে হয় নাকি যে, এ 
সময়েই কোন কারণে এই ছুই বংশের মধ্যে ঘনিষ্টতা হইবার সুযোগ 
ঘটিরাছিল? নিখিল বাবুর গ্রঞ্থেই দেখা যায় যে, যশোহর-গাজ্য প্রতাপ 
ও বসন্ত রায়ের মধ্যে দশ আনা ও ছয় আনা তাগে বিভক্ত হইলে রাজোর 
পৃর্বাদিক্‌ প্রতাপের এবং পশ্চিমদিক্‌ বসন্ত রায়ের অংশে পড়িয়াছিল। 
ভাগীরথীর তীরবর্তী ও নিকটবর্তী কালীঘাট, বঁড়িশা, বেহালা, ডায়মও-, 
হারবার, সাহাজাদপুর প্রভৃতি স্থান বসন্ত রায়ের রাজ্যভুক্ত ছিল। এ 
স্থানের নিকটেই, , নদীর অপর পারেই হিজলী-রাজ্য। পার্বতী 
এই ছুইটি রাজার পরস্পরের বিশেষ বন্ধুত্ব থাকাই সম্ভব । 

আর একটি কথা। হিজলীর মস্জীদের সেবকদিগের নিকট 





*. প্রতাগাদিত্য (পরিষদ গ্রস্থাবলী )) পৃঃ ১২৪ . 
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হইতে অবগত হইয়! ক্রোমেলীন সাহেব লিখিয়াছেন এবংশনিখিল 
বাবুও তাহার গ্রন্থে উদ্ধত করিয়াছেন যে, বাহাদুর খার মৃত্যুর পর 
ছুইজন হিন্দু কর্্ঠারী হিজলী-রাজ্য অধিকার করিয়। লইয়াছিলেন। 
হিজলীর মস্নদ্‌-ই-আলী-বংশের সহিত যদি ঈশা খর কোন সম্বন্ধ না 
থাকে, তাহা হইলে কি ্ত্রে মুসলমান-রাজ্যের অধিকার সামান্য 
হিন্দু কর্মচারী ছুই জন পাইলেন 1" বঙ্গের কি উড়িস্যার পাঠান অথবা 
মোগল শাসনকর্তীগণই কি স্বেচ্ছায় এ রাজ্যটি তাহাদের হস্তে তুলিয়া 
দিয়াছিলেন? মস্নদ্‌-ই-আলী-বংশ ইশ্বরান্ুগৃহীত বলিয়৷ পরিচিত 
ছিলেন। তাহাদের রাজ্যটি বিনা কারণে হিন্দু কর্মচারীদিগের হস্তে 
চলিয়া গেল, আর বঙ্গ-উড়িস্তার যুসলমান-সমাজ তাহা নীরবে সহ 
করিলেন? অধিকন্ত নিখিল বাবু নিজেই বপিয়াছেন যে, হিজলীর মস্‌- 
নদৃ-ই-আলী-বংশ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি 
অন্মান করেন যে, উইারাও তৎকালীন দ্বাদশ তৌমিকের অন্যতম 
হইতে পারেন।* যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বাহাছুর খার মৃত্যুর 
পরেই তাদুশ ক্ষমতাশালী রাজবংশের হঠাৎ এরূপ কি কারণ 
ঘটিল যে, দুই জন হিন্দু কন্মচারী সে রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইল, 
আর উহার কোন প্রতিবিধান হইল ন1? নিশ্চয়ই এমন কিছু কারণ 
ঘটিয়াছিল-যাহার প্রতিবিধান করা তখন মুসলমানদিগের সাধ্যায়ত্ত 
হয় নাই। এই সকল কারণে আমর! সিদ্ধান্ত করি, হিজলীর ঈশা খার 
সঙ্গেই প্রতাপের যুদ্ধ বাধে। নিখিল বাবু হিজলীর ঈশা খাঁর অস্তিত্বের 
কথা অবগত ছিলেন না বলিয়াই উড়িষ্যার ঈশা! খাঁ লোহানীর 
সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধুত্বের কথা৷ বলিয়াছেন। হিজলীর ঈশা খার 
বিষয় অবগত থাকিলে, তিনি বসন্ত রায়ের সহিত প্রতাপের বন্ধুত্ব, রাঘব 
৮: প্রতাপাদিত্য_উপক্রমশিকা__পৃঁচ ৫০। 
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রায়ের বয়স, বসন্ত রায়ের মৃত্যুকাল প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল যুক্তি-তর্কের 
অবতারণা করিয়াছেন, সে সকলের মীমাংসার জন্য ওরূপ কষ্ট কল্পনার 
আশ্রয় লইতে হইত না। 

ঈশা খার মৃত্যুর পর হিজলী-রাজ্য কত দিন প্রতাপাদিত্যের অধি- 
কারভুক্ত ছিল, তাহা সঠিক বলা যায় না। তৎপরে উহা৷ মোগল-সাস্রাজ্য- 
ভুক্ত হয়। বৈষ্ণবকুল-তিলক শ্ঠামানন্দ দেবের 
প্রধান শিষ্য তক্তাবতার রসিকানন্দদেবের গোপী- 
জনবল্লত দাস রচিত একথানি প্রাচীন জীবনী-গ্রন্থ 
আছে। গ্রগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, বসিকানন্দ হিজলী-মগুলের 
অধিকারী বলতদ্র দীসের কন্ঠ। ইচ্ছাদেবীকে বিবাহ করেন। রসিকা- 
নন্দ এই জেলার অন্তর্গত রোহিণীর রাজপুত্র ছিলেন । তাহার পিতার 
নাম রাজা অচ্যুতানন্দ। মাতার নাম রাণী ভবানী । হিজলীর মণ্ুল- 
অধিকারী বলতদ্র দাস তথায় রাজার স্ায় বাস করিতেন। রসিক্ক- 
মঙ্গল গ্রন্থে বলতদ্র দাসের নিয়লিখিতরূপ পরিচয় আছে £-- 


হিজলীর অধিকারী 
বলভদ্ব দাস। 


“হেনকালে হিজলী মণ্ডল অধিকারী । 

সদাশিব ভ্রাতা বলভদ্র নামধারী ॥ 

বিভীবণ মহাপাত্র খুল্পতাত তার। 

রাজ-পরিচ্ছদে তথা থাকে সর্বকাল ॥ 
রাজ্য-অধিকারী আর বহু ধনবান্‌। 

হিজলী-মগ্ুলে নাহি হেন ভাগ্যবান্‌॥ 

পাণিত্রব্য নানা রত্ব হীরা মতিমাল]। ৃ 

সুবর্ণ জিনিয়। বস্ত্র টাকা অসংখ্যালা ॥ 5 


তমলুক হইতে সারদাচরণ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত রসিক-মঙ্গল-_পৃঃ ৪৩, 


১৫৬ | মেদিনীপুরের ইতিহাস! 


গণনা না হয় গরু ধান্ অপ্রমিত। 
সম্পত্তি দেখিয়! মহারাজা চমকিত ॥ 
হেনমতে বৈসে তথ! বলতদ্র দাস। 
হিজলী-মগুলে শোতে করিয়া নিবাস ॥” 
এততিন্ন রসিকানন্দের সহিত ইচ্ছাদেবীর বিবাহ উপলক্ষে হিজলীর 
যেরূপ বর্ণনা গ্রস্থমধ্যে ৃষ্ট হয়,তাহাতে উক্ত বংশের ধনসম্পত্তি ও খ্যাতি- 
গ্রুতিপত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বলতদ্র দাসকে মেদিনীপুরে অব- 
স্থিত বাদসাহের কর্মচারীর নিকট হিজলীর রাজস্ব দাখিল করিতে হইত । 
এক সময় তাহার নিকট লক্ষাধিক টাক] রাজস্ব বাকী পড়াতে তীহাকে 
কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল । অতঃপর ুিকানন্দের পিতা রাজা অচাতা- 
নন্দ বলতদ্রের টাকার জামীন হওয়ার তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। * 
গোপীজনবল্পভ দাস রসিকানন্দের সমসাময়িক তন্তু বৈষ্ণব কৰি। 
তিনি রসিকানন্দের বাল্য-স্ুহৃদৃও ছিলেন। এই কারণে তাহার লিখিত 
বিষয়ের সত্যাসত্য সন্বদ্ধে সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। 
রসিকানন্দ ১৫৯০ খুষ্টাব্য হইতে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন । 
কোন্‌ বৎসর বসিকানন্দের বিবাহ হইয়াছিল তাহ! সঠিক বলিতে না 
পারিলেও, রসিকমঙ্গল হইতে জান! যার যে, অঙ্গবরসেই তাহার বিবাহ 
হয়। সুতরাং ইহ! অনুমান করা৷ যাইতে পারে বে, খষ্টিয় সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথমপাদে বলভদ্র দাস হিজলীতে রাজত্ব করিতেন এবং 
সে সময় হিজলী মুসলমান বাদসাহের অধিকারতভুক্ত,ছিল। 
রসিকমঙ্গল গ্রন্থে বলভদ্র দাসের খুন্ুতাত বিভীষণ মহাঁপাত্র নামক 
এক ব্যক্তির নাম পাওয়। যায়। বিতীবণ দাস নামক এক ব্যক্তির নাম 
স্থানাস্তরেও আবিস্কৃত হইয়াছে। হিজলী প্রদেশের অন্তর্গত বাহিরী 


কক রসিকমজল-_সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত--পৃঃ ৪২-৪৩। 
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গ্রামের একটি পুরাতন মন্দিরে তিনখানি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। 
তন্মধ্যে একখানি হইতে জানা যায় যে, কাশীদাসের কুলে পন্মনাভ 
দাসের পুত্র বিভীষণ দাপ নামে এক ব্যক্তি জন্দগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তিনি এ মন্দির নির্মাণ করাইয়া সেই স্থানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার 
মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। * দ্বিতীর লিপিটিতে আছে ধে, শ্রীযুক্ত অজ্জুন 
মিশ্র নাক আচার্ধয-চুড়ামণির পৌত্র ভগবান্‌ নামক কোন ব্যক্তির 
পুল শ্রীধরণীস্থৃত নামক এক ব্যক্তি এবং উক্ত আচার্ধ্য-চুড়ামণির 
সক্রধর নামক এক পুত্র ইহারা উভয়েই উক্ত মন্দিরের গ্রতিষ্ঠাবিধি 
বথানিয়মে সম্প্ন করিয়া পরলোকগমন করেন। + মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ 
উক্ত ছুইখানি লিপি ব্যতীত মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের সম্ুখস্থিত তৃতীয় 
লিপিখানি হইতে জান! যায় যে, ১৫৬ শকাবায় (১৫৮৪ খুষ্টাব্) 
বৈশাখ মানের ১৭ই তারিখে বুধবার শুরুপক্ষের যুগাগ্ভাদিনে শ্রীযুক্ত 
গদাধর নামক গুরুর হস্তে এ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে 
সমর্পণ করা হয় এবং তাহাদের প্রীতিকামনায় উক্ত গুরুকে দেউল- 
বাড নামক গ্রাম দান করা হইয়াছিল। £ মন্দিরটি এক্ষণে জঙ্গলা- 





“কাশীদাসকুলে বিভীষণ ইতি শ্রীপদ্যন্ণীভাত্তজ: | 
জীমান্‌ ধর-তুদচিকরদশে প্রাসাদমুচ্চৈরিয়ম্‌ ॥ 
গোগালপ্রতিমাং চ সত্তিঃ প্রতিষ্ঠাং দ্বিজৌ । 

বামং চেহ স্ুতদ্রয়া সহ জগন্নাথং ব্যবসীদপি ॥” 
“গোত্র শ্রীধর শীধরস্থতো ভগবত: সৃনুষ্িজন্মশ্রেণী। 
শ্রীমানর্নমিশ্র ইত্যবিহিতস্তাচারধযচূড়ামখেঃ ॥ 
পুত্রশ্চক্রধরঃ কবীন্দ্র ইতি বত্যাংসি প্রতিষ্ঠাবিধিম্‌। 
প্রসাদান্ত বিভীষণত্ত বিধিনা কৃতযা বিরামং গতঃ |” 
“শকাবে রসশুন্যবাণধরণীমানে তৃতীয়াতিখো। 
বৈশাখে বুধবাসরে মুনিমিতে পক্ষে যুগাদৌ দিতে ॥ 
জীযুক্তীয় গদাধরায় গুরবে তদ্দেবতানাং মুদে। 

দত্ং গ্রামধরোচিতং প্রতিদিনং তদ্দেউলবাড়াখ্যাকম্‌ ?” 


১৫৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


কীর্ণ। উহার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম বা সদ্রীর কোন যুদ্তিই নাই। 
তাহাদিগকে কত দিন হইল কোথায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, 
তাহার কোন নিদর্শঈও পাওয়া যায় না। জনশ্রতি_এঁ মন্দির ও 
বাহিরীর অন্থান্ প্রাচীন কীন্তিসমূহ স্থানীয় এক প্রাচীন রাজবংশের 
কীন্তিনিদর্শন। ঈশা খা মস্নদ্‌-ই-আলীর দেওয়ান পূর্বোক্ত ভীমসেন 
মহাপাত্র এ বংশেই জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন। কেহ কেহ তাহাকে 
উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বিভীষণ দাসের পুত্র বলিয়াই উল্লেখ করেন। 
মহাঁপাত্র রাজদত্ত উপাধি । এততদ্্যতীত এ বংশ সম্বন্ধে স্থানীয় অধি- 
বাসীরা আর বিশেষ কিছু বলিতে পারে না। 

আমাদের অন্ুমান, বাহিরীর মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা বিভীষণ দাস ও 
রসিকমঙ্জলের উল্লিখিত বিভীষণ মহাপাত্র একই ব্যক্তি । মালবিটা 
প্রদেশের মধ্যে বাহিরীই বন্ধিষ্ঠ ও প্রাচীন গ্রাম । এ প্রদেশের মধ্যে 
প্র গ্রাষে ধত প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন আছে, অন্য কোন গ্রামেই সেরূপ 
নাই। হিজলী গ্রামে মস্নদ্‌-ই-আলী-বংশের বাসের পূর্বে যখন 
হিজলী সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, তখন মাববিটা দণ্ডপাঠের অধিপতি- 
গণ এ বাহিত্রী গ্রামেই বাস করিতেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি 
এবং বাহিরীর গ্রীমবাসিগণ যে সকল কীর্তি প্রাচীন রাজবংশের 
কীর্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, সে সকল মালবিঠার পূর্বোক্ত 
দ্রেশোধিপতিগণেরই কীন্তি। :' রসিকম্লে দেখা যায়, রসিকানন্দ 
জাতিতে করণ ছিলেন, রামানন্দ রায়ও ছ্ধাতিতে করণ; * সুতরাং 
বসিকানন্দের শ্বশুর বলতদ্র দাস ও রামানন্দের সহোদর গোপীনাথ 
পট্টনায়কও যে করণজাতীয় ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। 
এই সকল কারণে আমরা অনুমান করি» বিভীষণ মহাঁপাত্র, বলতদ্র 

* গৌড়ের ইতিহাস-_রজনীকান্তচক্রব্তী-্ধিতীয় ভাগ-_ পৃঃ ১৩৪। 
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ও তাহার ভ্রাতা সদাশিব ইহার! সকলেই সেই প্রাচীন দেশাধিপতি - 
বংশসম্তৃত ছিলেন। বাহিরীর প্রস্তর-লিপিতে যে কাশীদাসের নাম 
উল্লিখিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তিনিই এ দেশাধিপতি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
গোপীনাথ পট্টনায়কও সেই বংশসম্ভৃত। 

বহু দ্রিবপ হইতে এ প্রদেশে একটি জনক্রতি আছে যে, হিজলীর 
প্রাচীন রাঞ্জবংশকে উংখাত করিয়া মস্নদ্‌-ই-আলা-বংশ এ প্রদেশে 
প্রতিষ্ঠিত হইলে পর পরবন্তিকালে দেই বংশীয় কেহ 
মস্নদ্‌-ই-আলীর্দিগের অধীনে উক্ত রাজকার্য্যে 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন; উত্তরকালে মস্নদ্‌-ই-আলী- 
বংশের অধিকার লুপ্ত হইলে, সেই বংশীয় কেহই আবার এই প্রদেশে 
একটি "ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষিত করেন। এই জনশ্রতিত্র উপর নির্ভর 
করিয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, উত্তরকালে স্থাপিত ক্ষুদ্র 
সুজামুঠা-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোবদ্ধন রঞ্জা উক্ত কর্মচারী এবং তাহার 
পূর্বপুরুষগণই এ প্রদেশের প্রাচীন রাজা ছিলেন। দশ বারো বৎসর 
পূর্বে আমারও এরূপ ধারণা ছিল এবং সেই'ধারণার বশবর্তী হইয়াই 
নীহার, পত্রে “হিজলী-কীথি”-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসক্গক্রমে আমি সেই 
কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম । আমার লেখার পরে অন্য দু'একজন 
লেখকও উহ! গ্রহণ করিয়াছেন। -সে সময় বাহিরীর খোদিত লিপির 
বিষয় আমি অবগত ছিলাম না, .রসিকমঙ্গল গ্রন্থও আমার হস্তগত হয় 
নাই। এক্ষণে আমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত কাশীদাসের বংশই হিজলীর 
সেই প্রাচীন রাজবংশ বা! **&+:৮:* এবং মেই বংশীয় ভীমসেন 
মহীপাত্রই মস্নদু-ই-আলী-বংশের অধীনে রাজকার্ধ্য নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। ঈশা খার মৃত্যুর পর হিজলী-রাজ্যের অধিকার পুনরায় 
সেই বংশীয্বের হস্তেই আপিয়াছিল। সুজামুঠার রাজগণের পূর্বপুরুষের! 


হিজলীগ্ন প্রাচীন 
রাজবংশ। 


১৬০. মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


যে হিজলীর প্রাচীন রাজ হইতে পারেন না__সে সম্বন্ধেও প্রমাণ 
আছে; উক্ত রাজবংশের বিবরণপ্রদক্ষে সে বিষয়ে আলোচনা 
করিব। " | 

জনশ্রতি_তীমসেন মহাপাত্র বিভীষণের পুল। রসিকমঙ্গল গ্রন্থে 
ভীমসেনের নাম নাই, বলতদ্রের খুন্পতাত বিভীষণের নাম আছে 
কিন্তু বলভদ্রের পিতার নাম নাই। ইচ্ছাদেবীর 
বিবাহের সময় তীহারা কেহ জীবিত হিলেন, না? 
বিভীষণই জীবিত ছিলেন “বলিয়া ভাহার নাম 
উল্লিখিত হইয়া থাকিবে । ' পে সময পর্যন্ত ভীমসেনের পিতার পক্ষে 
জীবিত থাকাও কিছু অসম্ভব নহে। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভীমসেন পর- 
লোকগযন করেন। তীহার অকালমৃতা হইয়াছিল। এঁ সমর 
কাহার বয়স ত্রিশ ও তাহার পিতার বয়দ পঞ্চাশ ধরিলেও ইচ্ছা- 
ফেবীর বিবাহের সময় বিতীষণ মহাপাত্রের বয়স ৭০1৭৫ হইয়া 
থাকিবে; কিংবা কিছু বেশীও হইতে পারে। তবে রসিকমঙ্গলে 
দেখা যায় যে, রসিকানন্দের অল্পবয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। বাহিরীর 
মন্দিরের সন্মুস্থ থিলানের উপরে যে খোদদিত লিপিটি আছে, উহাতে 
জানা যায় ঘে, ১৫০৬ শকাব্দায় (১৫৮৪ খষ্টা্ধ ) অর্থাৎ যে বৎসর 
ভীমসেনের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর: উক্ত মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
গণকে গদাধর-নামক গুরুর হস্তে দান করা হইয়াছিল। কিন্ত 
মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ অন্য প্রস্তরলিপি*হইতে অবগত হওয়া যায় যে, 
যে দ্বইজন ব্রাহ্মণ (ধরণী ও চক্রধর) এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন তীহারা পূর্বেই গতান্ু হইয়াছিলেন। স্বৃতরাং মন্দির-প্রতি- 
ষ্ঠার অনেক পরে যে উহা! গণ্দাধরকে সমর্পণ করা হইয়াছিল, তাহ! 
-নস্িত। এই কারণে আমরা অনুমান করি, ভীমসেনের অকাল- 


হিঙ্জলীর দেওয়ান 
শীমসেন মহাপাত্র। 
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মৃতার পরই পুল্রের পারলৌকিক মঙ্গলকামন! করিয়া মন্দির-স্থাপয়িতা! 
বিভীষণ মহাঁগাত্র দেউলবাড় গ্রামস্থ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে 
গুরুর হস্তে অর্পণ. করিয্বাছিলেন। 
বলতদ্রের পরে তাহার ভ্রাতা সদাশিব হিজলীর অধিকারী হইয়া- 
ছিলেন। রসিকানন্দের বিবাহের সমসময়েই বসভদ্রের মৃত্যু হইয়া- 
ছিল। রসিকমঙ্গলে দেখা যায়, জোস্ন্াত1 বল- 
৮5৮ ভদ্র দাস হিজলীর 'মগুল অধিকারী, নাষে 
পরিচিত থাকিলেও, তাহার জীবিতকালে উতয় 
তায় মিন্িত হইয়াই হিজলী শঙ্গসন করিতেন। ছুই ভ্রাতায় বিশেষ 
সম্প্রীতি ছিল। সদাশিব কত দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, জানা যায় 
নাই। সম্ভবতঃ ইহার পরেই যিনি হিজলীর রাজ্যাধিকার পাইয়া- 
ছিলেন, তাহার সময়েই হিজলী-বাজ্য এ বংশের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। 
তৎপরে হিজ্লী-রাজ্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীতে বিভক্ত হয়। 
তন্মধ্যে মাজনাধুঠা ও জলাযুঠা জমিদারী দুইটিই বৃহৎ্। ক্রোমেলীন 
সাহেবের লিখিত বিবরণে অন্যরূপ কথা আছে। তিনি লিখিয়াছেন 
যে, বাহাছুর খার মৃত্যুর পরেই হিজলী-রাজ্য যে ছুই জন হিন্দু কর্ধ- 
চারীর হস্তগত হইয়াছিল, তাহারাই পরবন্তিকালের মাজনামুঠা ও 
জলামুঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । কিন্তু এই ছুই হিন্দু 
কম্মচারীর পরিচয়স্থলে তিনি ছুই স্থানে দুই রকম কথার উল্লেখ 
করিয়াছেন। পরবন্তিকালের ইংরাঁজ লেখকগণের বিবরণেও সেই 
অসামঞ্জস্য বহি] গিয়াছে। 
ওম্যা্জী সাহেব হিজলীর বিবরণে মাজনামুঠা বকা জমি- 
দ্ারীর প্রতিষ্ঠাতা এ ছুই কর্মচারীর পরিচয় দিয়! বলিয়াছেন যে, 
তাহাদের একজন বাহাছুর ধার দেওয়ান ও অন্যজন তাহার সর্দার 


১১ 


১৬২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ছিলেন ।, * আবার স্থুজামুঠা জমিদারীর বিবরণ লিখিতে গিয়া তিনি 

বলিয়াছেন যে, মাজনামুঠা ও জলামুঠার প্রতি. 
১৮35 ্ঠাতৃদবয় বাহাঁছুর খাঁর দেওয়ান তীমসেন মহাপাত্রের 

যথাক্রমে সরকার (01৩৫) ও পাচক ব্রাঙ্গণ 
'ছলেন। সুজামুঠা-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও তীহার শরীর-রক্ষক (2675079] 
300500806 80 171217-50-2005 ) ছিলেন । খুষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর 
শেখার্ধতাগে হিজলী ভীমসেনের অধিকারে ছিল। তিনিই পূর্বোক্ত 
কর্চারিগণকে &. সকল স্থানের অধিকার প্রদ্দান করেন। + ইহা! 
হইতে মনে হয়, বাহাঁছর খার মৃত্যুর পর ভীমপসেন হিজলীর 
অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপরে এ রাজ্য মাজনামুঠা, জলামুঠা 
প্রভৃতি জযিদারীতে বিতক্ত হইয়া যায়। কিন্তু জনশ্রুতি হইতে 
জানা যায় যে, বাহাছুর খাঁর মৃত্যুর পরে ভীমসেনও আত্মহত্যা 
করিয়াছিলেন । হিজলীর মস্জিদে রক্ষিত কাগজপত্রে বাহাদুর খার 
দেওয়ান ভীমসেনের নামই আছে) উহাতে মাজনামুঠার প্রতিষ্ঠাতা 
ঈশ্বরী পটটনায়েক বা! জলামুঠার প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণপণ্ডা নামক অন্য কোন 
কর্মচারীর নাম পাওয়া যায় নাই। মাঙ্জনামুঠা ও জলামুঠার জমিদারীর 
কোন কথাই নাই; কেবল দেখা যায় যে, বাহাদুর খার মৃত্যুর পর 
হিজলী-রাজ্য ছুই জন হিন্দু কর্মচারীর হস্তগত হুইয়াছিল। মাজনামুঠা 
ও জলামুঠার জমিদারগণ অর্ধ-শতাবদী পূর্বে মেদিনীপুরের তদানীন্তন 
কালেক্টর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাদের যে বংশ-বিবরণ লিখিয়া 
পাঠাইয়্াছিলেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, এ জমিদারী দুইটির প্রতি- 
াতৃদ্য ভীমসেন মহাপান্রের কর্মচারী ছিলেন; বাহাছুর ধার নহে। 
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এই কারণে মনে হয়, বাহাদুর খাঁর পূর্বোক্ত কর্ম্মচারিঘ্বযই 
মাজনামূঠা ও জলামূঠার প্রতিষ্ঠাতা নহেন। আমাদের অনুমান, 
পূর্বোক্ত বলভদ্র দাস বাহাছুর খীর অন্যতম কর্মচারী ছিলেন। 
ভীমসেন তাহার দেওয়ান ও বলতদ্রই পূর্বোক্ত সর্দার । সম্ভবতঃ 
বাহাছুর খাঁর মৃত্যুর পর ইহারা দুইজনেই রাজ্য-পরিচালনার ভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের ভয়ে ভীমসেন 
আত্মহত্যা করিলে বলতদ্র ও সদাশিবের হস্তে হিজলীর তার স্তত্ত 
হইয়া থাকিবে। পরবন্তিকালে হিজলী-রাজ্য মোগল-সাম্রাজ্যতুকত 
হইলে বলতদ্রই হিজলীর মণ্ডল অধিকারী হইয়াছিলেন। উত্তরকালে 
ভীমসেনের পূর্বোক্ত কর্মচারীদিগের বড়যন্ত্রে সদাশিবের পরবর্তী 
হিজলীর কোন রাজা! রাঙ্জযচ্যুত হইয়া থাকিবেন। মাজনামুঠা ও 
জলামুঠা জমিদারী এখনও আছে এবং  মস্নদৃ-ই-আলী-বংশের 
পরিচয় দিতে হিজলীর মস্জিদের সেবাইতগণও বিদ্যমান) কিন্ত 
হিজলীর সেই প্রাচীন রাজবংশের পরিচয় দিতে এক্ষণে কেহই ন! 
থাকায় বহুদিবস হইল লোঁকে তাহাদের কথা ভুলিয়া! গিয়াছে। 
সেইজন্য লোকে মস্নদ-ই-আলী-বংশের দেওয়ান এবং মাজনামুঠা ও 
জলামুঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতৃগণের প্রভূ ভীমসেন মহাপাত্রের শৃন্ত 
নামটির ছিন্ন সুত্রে মস্নদ্‌-ই-আলীর হিজলী-রাজ্য-লোপের সঙ্গে 
যাজনাযুঠা ও জলামুঠ! জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতার কথা জুড়িয়। দিয়াছে। 
ক্রোমেলীন সাহেবের লিখিত বিবরণে এবং ওম্যালী-প্রমুখ লেখক- 
গণের গ্রন্থে এ ছুই হিন্দু কর্মচারীর পরিচযস্থলে সেইজন্য ট্ররূপ 
অসামগ্তস্ত পরিলক্ষিত হয়। 

সম্প্রতি কয়েকেমুন্ হইল, প্রবাসী? পত্রে, স্বনামখ্যাত ধতিহাসিক . 
শ্রীযুক্ত যছুনাথ মন্ত্রীর মহাশয় 'প্রতাপাদিত্য সন্বন্ধে কিছুতননূ 


১৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


সংবাদ-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এ প্রবন্ধে হিজলীর সলিম 
| খা নামক জনৈক জমিদারের নাম পাওয়া যায়। 
77 সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমে ইসলাম খা 
বাঙ্গালার স্ুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে 
আবুল হসন্‌ (পরে আপসাব খা! উপাধিতে ভূষিত সাম্রাজ্যের উজীর ও 
সমাট সাজাহানের শ্বশুর) বঙ্গের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া নৃতন স্বা- 
দারের সহিত আগ্রীহইতে বঙ্গে আসেন। আহাম্মদাবাদের অধিবাসী 
আবছুল আব্বাপের পুত্র আবছুল লতিফ তাহার অনুচর ও সঙ্গী ছিলেন। 
তিনি ফার্সীতে কাহার একটি ত্রমণ-কাহিনী লিখিয়া রাখিয়া গিয়া 
ছিলেন। উ্রতিহাসিক মজুমদার মহাশয় তদীয় প্রবন্ধে সেই কাহিনীর 
উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে লিখিত আছে যে, ১৬৯০ খুষ্টাবের 
৩০ শে মার্চ তারিথে সপারিষদ্‌ নবাব ইস্লাম খা ফতেপুর 
হইতে কুচ করিয়া তাগ্ডাপুর পৌছেন। সেখানে উড়িয্তার অন্তর্গত 
হিজলীর জমিদার সলিম খা, পঁচেটের রাজা ইন্ত্রনারায়ণের ভ্রাতা 
মান্দারণের রাজার পিতৃব্য-পুভ্র (একুনে) ১০৯টি ছোট বড় হাতী 
লইয়া আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। নবাবের বিশ্বাসী 
প্রিয় কর্মচারী সেখ কমাল তাহাদিগকে উপস্থিত করিয়াছিলেন। * 
হিজলীর জমিদার এই সলিম খাঁর আর অন্ত কোন পরিচয় পাওয়া 
যায় নাই। স্থানীয় কৃষকগণ হিজলীর মস্নদ-ই-আলীদের মস্জিদের 
নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্যে এক স্থানে একটি ভগ্ন অটালিকার ইষ্টক-ন্ত,প 
দেখাইয়া এক সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিল যে, &ঁ স্থানে সিম্‌লী 
সাহ বা সলিম সাহ নামক জনৈক মুসলমানের নিপ্মিত একটি ষস্গিদ্‌ 
'ছিল। উক্ত সিষ্লী বা সলিম সাহ সম্বন্ধেও আর অধিক কিছু জানা 
ঞ* প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৬, পৃষ্ঠা ৫৫২-৫৫৩। 
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যায় নাই। এই সলিম সাহ ও পূর্বোক্ত সলিম খা একই ব্যক্তি 
হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু সঠিক বলা যায় না। 

আবদুল লতিফের লিখিত বিবরণ অন্ুপারে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে সিম 
খা হিজলীর জমিদার ছিলেন। কিন্তু আমর! পূর্বে আলোচন! 
করিযাছি,সে সময় বাহিরীর করণ-বংশ হিজলীর মণ্ডল অধিকারীর পদে 
অধিষ্টিত। তাহারাই হিজলীর রাজস্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত বাদসাহের 
প্রতিনিধির নিকট দাখিল করিতেন। তাহা হইলে সে সময় হিজলীর 
জমিদ্বার এই সলিম খী কোথা হইতে আসিলেন? পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, রসিকমঙ্গল নামক গ্রন্থে দেখা যায়, এক সময় হিজলীর 
মগুল অধিকারী বলভদ্র দাস রাজস্ব-প্রেরণে শৈথিল্য করায় তাহাকে 
কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল । আমাদের অনুমান, সেই সময় সলিম খা 
কিছু দিনের জন্য বাদসাহ কর্তৃক হিজলীর জমিদাররূপে নিযুক্ত হইয়া 
খাকিবেন। পরে বলভদ্রের ভাবী বৈবাহিক রাজা অচ্যুতানন্দ তাহার 
জামীন হইলে তাহাকে মুক্তি দিয়! পুনরায় স্বীয় পদে প্রতিষ্টিত করা 
হইয়াছিল। এই ঘটনার পর বলভদ্রের কন্ঠার সহিত অচ্যুতানন্দের 
পুত্র রসিকানন্দের বিবাহ হয়। কোন্‌ বৎসর রসিকানন্দের বিবাহ 
হয়, তাহা! জান! ফাঁয় নাই। কিন্তু রসিকমঙ্গল গ্রন্থ হইতে জানা যায়, 
১৫৯০ খুষ্টা্সে তাহার জন্ম হইয়াছিল। তদন্ুসারে দেখা যায় 
যে, ১৬০৯ খ্ুষ্টান্দে যখন সলিম খা হিজলীর জমিদার, সে সময় 
রপিকানন্দের বয়স প্রায় উনবিংশ বতসর। বিবাহের পক্ষে ইহা 
অনুপযুক্ত বয়স নহে। এ দ্দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলেও আমাদের 
পূর্বোক্ত অন্ুুমানই সমর্থিত হয়। 

ুষ্টায় ১৬৬* অবে ভ্যান-ডেন-ক্রকের অষ্ষিত মানচিত্র সম্বন্ধে 
ভ্যালেন্টানের ন্মারক লিপিতেও তৎকালীন £ইঞ্জণী-রাজ্যের কিক 
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বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে আছে, 'উড়িষ্যার শাসনকর্তার রাজধানী 
সুপ্রসিদ্ধ কটক নগরে অবস্থিত ছিল এবং তাহার- 
রা অধিকার হিজলীদীপ পর্য্যন্ত বিডূত ছিল। হিজলী 
রাজ্যের কথা। বহুকাল যাবৎ নিজের রাঁজার দ্বারাই শাসিত 
হইতেছিল, পরে ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে উহা৷ প্রসিদ্ধ মোগল 
(0158% 1108101) কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৬৬ খৃষ্টাব্দে হিজলী- 
রাজ্যের জনৈক ন্যায়সঙ্গত অধিকারী, যিনি বাল্যকাল হইতে কারারুদ্ধ 
হইয়াছিলেন, তিনি কোন প্রকারে কারাগার হইতে মুক্তিলাত করিয়া 
স্বীয় লোকজনের সাহায্যে হিজলী-রাঁজ্য পুনরধিকার করিয়া লইরা- 
ছিলেন। কিন্তু তাহাকে বেশী দিন উহা! ভোগ ধরিতে হয় নাই। 
১৬৬১ খুষ্টা্ে সম্রাট গুরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হল্যাগুদেশীয় বণিক্দিগের 
সাহায্যে তিনি পরাজিত ও ধৃত হইয়া অধিকতর সতর্কতার সহিত 
শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পুনরায় কারারুদ্ধ হন। হুগলীর (0০£1) 
শাসনকর্তী যিনি এই যুদ্ধে মোগল-সআাটের সহায়তা করিয়াছিলেন, 
তিনি ৪৮০০৭, নামক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এ সময় 
হিজলীর শাসনতারও তাহার হস্তে স্স্ত হইয়াছিল। তাহার অধীনে 
জনৈক ক্ষুদ্রতর রাজা ([,65961 01016?) এ প্রদেশ শাসন করিতেন। 
অতঃপর সুলতান সুজা হিজলীকে উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিপ্না 
বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন। হিজলী এক সময় পটু গিজ ও 
ওলন্দাজ বণিকৃদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। *.ব্লকম্যান সাহেব 
লিখিয়াছেন, হিজলীর পূর্বোক্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকারীটি বাহাদুর খা 
কিংবা তাহার পরবর্তী কোন হিন্দু বাঁজা, তাহা সঠিক বলা যায় না। + 
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ত্যালেন্টীনের উল্লিখিত হিজলীর অধিকারীটি যে কে, তাহা সঠিক 

বলা না গেলেও বাহাছুবর খা যে নহেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পারে । বাহাদুর খা বা ঈশা খা মসনদ্‌-ই-আলীর ১৫৮৪ থৃষ্টাবে প্রতা- 
পাদিত্যের সহিত যুদ্ধে মৃত্যু হইয়াছিল। সে কথা স্বীকার না করিলেও 
এ সময পর্য্যন্ত তাহার জীবিত থাকা সম্ভব নহে। তাজ খা মস্নদৃ-ই- 
আলীর মৃত্যুর পর ১৫৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর খা! হিজলীর রাজ্য- 
ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সময় ন্যুনকল্পে তাহার বয়স পনর 
বৎসর ধরিলেও ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে তীহার বয়স হয় প্রার একশত আঠার 
বৎসর। এইজন্য আমরা অন্যান করি যে, পূর্বোক্ত প্রাচীন হিন্দু- 
রাজবংশের কেহই হিজলী-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহারাই 
হিজলীর প্রকৃত “ন্যায়সঙ্গত অধিকারী” এবং “বহুকাল যাবৎ, তাঁহাদের 
দ্বারাই হিজলী "শাসিত হইয়াছিল। হিজলী বা মালবিটা প্রদেশ তৎ- 
কালে উড়িষ্যার অন্তভূতি থাকায় উহা! উড়িষ্যার শাসনকর্তার অধি- 
কারভুক্ত ছিল বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ১৬৩০ খৃষ্টাব্দেই 
হিজলীর প্রাচীন রাজবংশ উন্ম,লিত হয় এবং সেই বংশীয় কেহ কারারুদ্ধ 
হন। এই ঘটনার পরেই মাজনামূঠা ও জলামুঠা জমিদারীর সৃষ্টি হইয়া 
থাকিবে। সেই জন্য রাজা তোডরমল্লের রাজন্ব-বন্দোবস্তে মাজনামুঠা 
.ও জলামুঠা মহালের নাম নাই; কিন্তু সুলতান সুজার বন্দোবস্তে এ 

ছুই মহালের নাম পাওয়। যায়। 

আমাদের অনুমান, পর্ট,গ্রিজদিগের সহিত মিলিত হইয়! মুসলমান- 
দিগের শক্রতাচরণ করাই হিজ্লীর প্রাচীন রাজবংশের রাজ্যচ্যুতির 
প্রধান কারণ। এ সময় হিজলীতে পটু গিজদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি 
হইয়াছিল; তাহারা মোগল-রাঞজদরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া! তুলে 
উত্তরকালে সাজাহান নামে সুপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ ভারতসম্রাটু দিল্লীর 


১৬৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


সিংহাসনে উপবেশন করিবার পৃর্ধে যখন পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করিয়া ব্গদেশে কিছুদিনের জন্য স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন, সেই সময় তিনি পটু গিজদিগের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কথা 
বিশেষরূপে অবগত হইয়! যান। পরে তিনি ভারত-সামাজ্যে জভিবিক্ত 
হইয়া প্রথমেই পটু গিজদিগকে দমন করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। 
তাহারই ফলে দক্ষিণ-বঙ্গে “ওয়ার মহালের, স্থষ্টি হয়, বঙ্গোপসাগরের 
উপকূলে কয়েকটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিজলী ফৌজদারীকে 
উড়িষ্যা। হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া 
হয়। * সম্ভবতঃ এ সময়েই হিজলীর অধিপতিও কারারুদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। ভ্যালেন্টান বীহাকে প্রসিদ্ধ মোগল ( 019৫; 11081701-) 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সম্রাট সাজাহান। ইহার পরে সম্রাট 
রঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিজলীর উক্ত অধিপতিটি কারাগার হইতে 
যুক্ত হইয়া পুনরায় যে হিজলী অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
তাহাও এ পট.গিজ ও মগদিগের সহায়তায় করিয়াছিলেন বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস। নতুবা তীহার ন্যায় আবাল্য-কারারুদ্ধ হৃত- 
সর্বন্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রবল-প্রতাপান্বিত মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ 
কর! সম্ভবপর ছিল ন|। ও 
হিজলীতে ব্যবসা-ক্ষেত্রে পটু গিজদিগের সহিত ওলন্দাজ বণিক্‌- 
দিগ্রের বিশেষ প্রতিদ্বন্দিতা ঘটে. ব্যবসা উপলক্ষে পটুগিজরাই 
প্রথমে হিজলীতে আসিয়া! কুঠী নির্মাণ করে; তৎপরে ওলন্বাজ- 
গণ আসে; তাহাদেরও হিজলীতে প্রধান আড্ড। ছিল। হিঙ্গলীর 
বিদ্রোহী অধিপতিকে ওলন্দাজ বণিকৃদ্িগের সাহায্যে ধৃত ও কারা- 
রুদ্ধ হইতে দেখিয়াও মনে হয় যে, বিদ্রোহের মূলে পটুণগিঙ্গরাও 
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ছিল। এ সময় হিজলীকে হুগলীর নওয়ার মহালের অন্তভূ্তি করায় 
উহা! হুগলীর /7০০০০৪৫ (প্রধান নৌসেনাপতি ) উপাধিধারী 
শাদনকর্তার অধিকারভুক্ত হইয়া! থাঁকিবে। ভ্যালেন্টান মাজনামুঠার 
রাজাকেই ক্ষুদ্রতর রাজা (15999 0:61) বলিয়া থাকিবেন। হিজ- 
লীতে পটু গ্িজ ও মগদিগের বিদ্রোহকাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত 
আলোচিত হইবে। 
পাঠান-রাজত্বের বিবরণ লিখিতে গিয়া হিজলী-বাজ্যের প্রসঙ্গে 
আমরা মোগল-রাজত্বের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। উৎকল-রাজ্যে 
আফগানদিগের অধিকার বিস্তৃত হইবার পর 
হও মেদিনীপুর-জেলার অন্য অংশের অবস্থা কিরূপ 
হইয়াছিল; এখনও বলা হয় নাই। সোলেমন কর- 
রাণী কর্তৃক উড়িষ্যায় আফগান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও আফ- 
গ্ানগণ বেশী দ্রিন নির্ববিবাদে উড়িষ্যা ভোগ করিতে পারেন নাই। 
সোলেমনের সময়ে দিল্লীশ্বর মোগলকুলতিলক আকবর শাহের প্রতাপ 
সর্ধত্র অনুভূত হইতেছিল। তীক্ষুদৃষ্টি সোলেমন তাহ বুঝিতে পারিয়া 
সম্রাটের বগ্ঠতা স্বীকার পূর্বক মধ্যে মধ্যে তৎসমীপে উপহার প্রেরণ 
করিতেন) কিন্তু তৎপুত্র দাউদ্‌ শাহ পিতৃ-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া 
স্বীয় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পদাতিক, চল্লিশ হাঁজার অশ্বারোহী, 
সাড়ে তিন হাজার রণহস্তী ও বিশ হাজার কামান ও কয়েক শত রণতরী 
দেখিয়া মনে করিলেন যে, উহার দ্বারা তিনি মোগলদ্রিগকে 
ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। * সে সংবাদ মোগল-বাদশাহের 
কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। আক্বর আফগানদিগের 
বিরুদ্ধে তাহার সেনাপতি মুনিম খা ও রাজা তোডরমল্লকে প্রেরণ 


* রিয়াজ-উস-সালেতীন (ইংরাজী অন্বাদ ) পৃঃ ১৫৪-১৫৫। 


১৭০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


করিলেন। * বাঙ্গালার ইতিহাস' হইতে জান! যায় যে, & সময়, 
মোগল-পাঠানে বালেশ্বর, কটক, মেদিনীপুর, হাজিপুর, পাটনা প্রসৃতি 

স্থানে বিস্তর যুদ্ধ ঘটে। এ সকলযুদ্ধের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার 

অন্তর্গত সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী মোগলমারীর যুদ্ধ স্ুপ্রসিদ্ধ। 

_ পাটনার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দাউদ শাহ পলায়ন করিলে রাজ! 

তোভরমল্প দাউদের অস্থেষণ করিতে করিতে মান্দারণের নিকট উপ- 

স্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে দউিদূ খা বীন 

কেশরী বা দীন কেশরীতে ( এই জেলার অন্তর্গত 

কেশিয়াড়ি গ্রাম ; ইহার নিকটবর্তী গগনেশ্বর গ্রামে একটি প্রাচীন দুর্গ 
আছে) থাকিয়া আপনার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত .সেনাদল একত্র 

করিতেছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ মুনিম খার নিকট প্রেরণ 

করিলেন। মুনিম খা মহম্মদ কুলী খা বরলাসের অধীনে একদল 

সেনা প্রেরণ করেন এবং নিজেও বাঁজা তোডরমল্লের সহিত মিলিত হন। 

এঁ সমর দাউদ্‌ শাহের সাহসী ভ্রাতুপ্পুন্র জুনায়দও বহুসংখ্যক সেনা সহ, 
দায়ুদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। মোগলবাহিনী এ সম্মিলিত 

সেনাদলকে আক্রমণ করিবার. উদ্দেশ্তে কালে কেশিয়াড়ির দশ ক্রোশ 

অন্তরে গোয়ালপাড়া ( পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত) নামক স্থানে উপ- 

স্থিত হয়, সে সময় আফগানসৈন্ দাউদ শাহের নেতৃত্বে ধরপুরে 

(দিগ্পারই পরগণার অন্তভূতি) অবস্থান করিতেছিল,। + প্রথমে 

মোগল-সৈন্য দাউদের হস্তে ছুইবার পরাজিত হইয়াছিল। পরে 

১৫৭৫ খুষ্টাব্দের ওরা মার্চ মেদিনীপুর জেলার তুরকাচোর পরগণার 

অন্তর্গত মোগলমারী নামক স্থানের ভীষণ যুদ্ধে দাউদ পরাজিত 


* গৌড়ের ইতিহাস-_রজনীকান্ত চক্রবর্তী, দ্বিতীয় ভাগ-__পৃঃ ১%৮| 
+0150106 99290০০7-01147209070-05 23. 


মোগলমারীর যুদ্ধ। 


মুসলমান-অধিকার-_পাঠান-রাজত্ব । ১৭১ 


হন।* এ ভীষণ যুদ্ধে বহুসংখ্যক মোগল হত হইয়াছিল। সেই 
কারণে এ স্থান মোগলমারী নামে প্রসিদ্ধ । মেদিনীপুরে অবস্থানকালে 
১৫৭৪ খুষ্টাব্দের ভিসেম্বর মাসে কয়েক দিবসের জরে মহম্মদ কুলী খঁ! 
বর্লাম প্রীণত্যাগ করিয়াছিলেন । + অগ্ঠাপি তাহার সমাধি দৃষ্ট হয়। 

মোগলমারীর যুদ্ধে দাউদ্‌ শাহ পরাজিত হইয়। জঙ্গল মহালের পথে 
উড়িগ্তায় পলায়ন করেন। রাজা তোডরমল্ল তাহার অনুসরণ করিলে 
দাউদ্‌ উপারাস্তর না দেখিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হন। ১৫৭৫ 
খৃষ্টানদের ১২ই এপ্রিলের সেই সন্ধির সর্তান্ুসারে সমগ্র বঙ্গ-বিহারে 
আকবরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; দাউদের হস্তে কেবল উড়িষ্যার 
অধিকার থাকে। $ এ সময় উড়িষ্যার উত্তরাংশ অর্থাৎ, বর্তমান বালেশ্বর 
ও মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই যোগল-সাত্রাজ্যতুক্ত হইয়াছিল। 
মুরাদ খা জলেখ্বরের শাসনকর্তা নামে এই প্রদেশের প্রথম মোগল 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ 

গৌড়ের শাসনকর্তা মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর দাউদ্‌ শাহ পুনরায় 
গৌড়-রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিয়্াছিলেন। তিনি কটক হইতে 
অগ্রসর হইয়া ভদ্রকের মোগল শাসনকর্তাকে হত্যা 
করিয়া জলেশ্ববরের দিকে অগ্রসর হইলে, মুরাদ 
খা জলেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া তাড়ায় পলায়ন করেন। আবার 
যেদিনীপুর জেলা পাঠানদিগের অধিকৃত হয়। ১৫৭৬ খৃষ্টানদের ১২ই 
জুলাই রাজমহলের নিকট হোসেন কুলী খাঁ তুর্কমান ও রাজা তোভর- 
মল্প দাউদূকে পরাজিত ও বন্দী করেন। দাউদের ছিন্ন মস্তক 


* আইন-ই আকৃবরী ( ইংরাজী-অন্ববাদ ) তৃতীয় ভাগ__পৃঃ ৩৭৬ 

1 101502106 252506951-070087075 0. 23. 

1 আকৃবর নাম! (ইংরাজী অন্ৃবাদ ) তৃতীয় ভাগ ১৮৪--১৮৫। 
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আকগান-বিজ্রোহ। 


৯৭২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


দিল্লীতে আক্বর শাহের নিকট প্রেরিত হয়। * দাউদের পতনের 
পরও পাঠানগণ কয়েকবার বিদ্রোহী হইয়া! জলেশ্বর অধিকার কিয়! 
লইয়াছিল। তাহারা সহজে মোগলের বগ্ততা স্বীকার করে নাই। 
১৫৯৩ থৃষ্টান্দে ন্বনামধ্যাত বীর রাজা মানসিংহ জলেশ্বরের যুদ্ধে 
আফগানদিগকে পরাঞ্রিত করিয়া তাহাদিগের অধিকৃত উড়িষ্যা-রাক্য 
যোগল-সামাজ্ঞাতুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এ সময় হইতে বাঙ্গালার 
স্ববাদার প্ররুত প্রস্তাবে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুঁবাদার আখ্যা 
প্রাপ্ত হন। কিন্তু ১৯৯-১৬০০ খুষ্টান্ে ওস্মান্‌ ধার নেতৃত্বে আফ.- 
গানগণ বিদ্রোহী হইয়া জলেশ্বর-সমেত একপ্রকার সমস্ত উড়িষ্যা 
অধিকার করিয়া লইয়াছিল। রাজা মানসিংহ এই বিদ্রোহ দমন 
করিয়া শান্তিস্াপন করেন। ইহার দশ বৎসর পরে আফগানগণ 
ওস্মান্‌ খার নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহী হয়। এই সময় (১৬১১ 
খৃষ্টাব্দ) নুবর্ণরেখার যুদ্ধে তাহারা মোগল-বাহিনী কর্তৃক সাংধাতিক- 
রূপে পরাজিত হইয়া ভবিষ্যতে আর বিশেষ কোন গোলযোগ করিতে 
পারে নাই । 1 
পাঠান-রাজতে মেদিনীপুরের ছুঃখের অন্ত ছিল না। পাঠান-মোগ- 
লের নিয়ত বিবাঁদে, জমিদারদের অত্যাচারে মেদিনীপুরের প্রজা- 
সাধারণ নিতান্ত অশাস্তিতে দিন কাটাইত। পূর্বের 
মোটা হাসে উনলিখিত হইয়াছে, হিনুাপতবের শেষ বার 
তাহাদের দুর্বলতার সুযোগ পাইয়! ক্ষমতাশালী 
দেশাধিপতিগণ একপ্রকার অর্দ-স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাঠান- 
রাজত্বেও তীহারা কতকটা করদ-মিত্র বাজার স্তায় ছিলেন। সাধারণ 


ঞ্* বাঙ্গালার ইতিহাস -রাখালদাস বন্দযোপাধ্যায়_দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ৩৮১। 
+:10157106 0826009০]--1101089016--0- 24-25. 


মুসলমান-অধিকার-_পাঠান-রাজত্ব। ১৭৩ 


প্রজা কিংবা দেশ-রক্ষণের ভার তাহাদের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর 
করিত। সেই জন্য প্রত্যেক জমিদারের অধীনে বিস্তর সৈম্ত ও সৈন্ত- 
দিগের গরমনোপযোগী যান থাকিত। নির্দিষ্ট রাজকর দিলেই তাহারা 
স্বাধান রাজার ন্যায় নিজেদের এলাকায় চলিতে পারিতেন। কিন্তু 
তাহাদের পরম্পরের মধ্যে একত। ছিপ না। তাদের কর্মমচারীরাও 
বিথবাসঘাতক ছিলেন। পাঠানবাজ সহজে তাহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিতেন না। এই সুযোগে প্রজা-সাধারণের উপর তাহারা যথেচ্ছাচার 
করিতেন, অথচ কোন প্রতীকার হইত না। সে সমর প্রজাগণের 
ধন-প্রাণ একবারেই নিরাপদ ছিল না। বেদের] ছেলে চুরি করিত, 
পথ বিপৎ্স্ুল ছিল, প্রজাদিগকে নানাবিধ কর দিতে হইত) দিতে 
না পারিলে দুষ্ট জমিদারগণ প্রজার ঘর জালাইয়া দিত, কুলবধুগণকে 
ধরির1 লইয়া গিয়া অবমাননা করিত। পাছে তাহার। এই সকল অত্যা- 
চারের ফলে গৃহত্য।গ করিয়। পলাইয়া যায়, এই জন্য তাহাদের উপর 
পাহারা নিযুক্ত করা হইত। দরিদ্র উৎপীড়িত প্রজাগণ অগত্যা গরু, 
বাছুর, হাল, বলদ, গৃহ-সামগ্রী যাহা কিছু থাকিত, তাহাই বিক্রয় 
করিয়া কর দিত। কিন্তু ক্রেতার সংখ)। অপেক্ষা বিক্রেতার সংখ্যাই 
অনেক বেশী হওয়ায় এক টাকার জিনিস দশ আনার বিক্রয় হইত। 
পোদ্দার ব1 মহাঁজনগণ প্রজাদ্দিগের নিকট সাক্ষাৎ যমের ন্যায় 
পরিলক্ষিত হইত। টাকায় দশ পয়স৷ করিয়া বাটা দিতে হইত এবং 
এক টাকায় দৈনিক সুদ এক পাই হিসাবে নির্ধারিত ছিল। * এইরূপে 
কত প্রকারে থে প্রজা-সাধারণ নির্ধ্যাতিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা 
নাই। তত্কালীন অনেক বৈষ্ণব কবির গ্রন্থে ও কবিকষ্কণ মুকুন্দরাম 
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১৭৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


চক্রবর্তীর চণ্তী-কাব্যের তূমিকায়ও উহার পরিচয় পাওয়া ঘায়। 
হোসেন সাহ কর্তৃক উড়িষ্যা আক্রমণের পর হইতেই এক প্রকার এই 
অশান্তির সুচনা হইয়াছিল এবং যত দিন পর্যান্ত না মোগল-রাজত্ব 
এ-দেশে দৃঢ়প্রতিষ্টিত হয়,তত দিন পর্য্যস্ত এই অশাস্তি স্থায়ী হইয়াছিল । 
অবশেষে মোগলকুলভিলক আক্বর সাহের দোর্দ প্রতাপ সর্বত্র 
অনুভূত হইলে দেশের শান্তি পুনরায় ফিরিয়া আসে। 


বশ নি সিসি ৯স্এ িি ১৯৫০২ বাসি ২১ সা 


৯ ঠি 


টঁ 8500 85255 





পতি ভিসি ৯৮ টস উপ তপি্িকও 


4৪৪৪ 55515505০ 0 
7 
% 


৬১৩ শখ ৬১৫৬৫, উত্স নিত 


খপ 


এপ 2৬৮ 2৬৮ 2৯৬৮ উস ০৯ লিট তি ভি ্ এজ কিনি এ টি লি উল ত সি বাসি এবি 


৯ 


সপ্তম অধ্যায় 


- স্হা-উ 


যুলমান-অধিকার--মোগল-রাজত্ব। 


উড়িয্ভায় মোগলদিগের অধিকার প্রতিটিত হইলে যেদিনীপুর- 
খণ্ডও যোগল-সাস্্রাজ-তুক্ত হইয়াছিল। মৌগল-সম্রাটু আক্বর সাহের 
বিখ্যাত রাজস্ব-সচিব রাজা" তোডরমল্প সেই সময় 
হস উড্ষ্যার রাজস্ব আদায়ের যে বন্দোবস্ত করিয়- 
ছিলেন, তাহাতে উড়িঘ্া-প্রদেশ পাঁচটি “মরকার 
ও নিরানব্বইটি “মহালে' বিভক্ত হর। তন্মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর 
জেলার অধিকাংশ ভূভাগই সরকার জলেশ্বরের অন্তভূতি হইয়াছিল। 
তৎকালের সরকার জলেশ্বরের অন্তভূতি, নিশ্নলিখিত কুড়িটি মহাল এই 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আছে।-(১) বগড়ী, (২) ব্রাঙ্মণভূম, 
(৩) মহাকালঘাট ওরফে কুতুবপুর, (৪) মেদিনীপুর, (৫) খড়কপুর, 
(৬) কেদারকুও (৭) কাশিজোড়া, (৮) সবর্গ, (৯) তমলুক, 
(১ ) নারায়ণপুর, (১১) তরকোল, (১২) মালবিটা) (১৩) বালি- 
শাহী, (১৪) ভোগরাই। (১৫) ঘারশরতৃম। (১৬) জলেশ্বর, (১৭) 
গাগনাপুর, (১৮) রাইন, (১৯) করোই বা কেরৌলী ও (২০) বাজার । 
এতদৃব্যতীত তৎকালের বাঙ্গালার সরকার মান্দারণের অন্তত চিতুয়া, 
সাহাপুর, মহিষাদল ও হাতেলী মান্দারধ নামে আর চারিটি মহালও 
ইদানীন্তন কালের মেদিনীপুর 'জেলার অন্তভূতি হইয়াছে। সে কথা 
পুর্বে বলিয়াছি। 


১৭৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


প্রত্যেক মহালের শাসন-সংরক্ষণ ও রাজন্ব-আদায় প্রতৃতি কার্য্যের 
ভার এক এক জন জমিদারের হস্তে ্ত্ত হইয়াছিল । পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, রাজা তোডরমল্ল প্রাচীন দত্তপাঠ বিভাগগুলির ভাঙ্গা-গড়া 
করিয়াই মহ্াবগুলি গঠিত করিয়াছিলেন। এই 
মোগনপ্াথে কারণে দেখা যায়, কোন কোন মহালে পূর্বোক্ত 
'অর্ধ-স্বাধীন প্রাচীন দেশীধিপতিগণের বংশধরগণই 
নবগঠিত মহালগুলির জমিদাররপে সয় স্বীয় অধিকারমধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়ীছিলেন। যে সকল দেশাধপতিগণ মোগল-সঞাটের বিরুদ্ধাচরণ 
করিঘ়্াছিলেন, তাহাদিগকে বোধ হয় বিতাড়িত করা হইয়াছিল। 
মোগল-শাসনে পাঠান-রাজত্বের দুর্বলতা ছিল না। এই জন্য জমিদার- 
গণ বুঝিয়াছিলেন যে, এখন আর তাহাদের পৃর্ববের মত বথেচ্ছাচার 
চলিবে না। তাই তীহাা এ সময় হইতে বিশেষ সংযত চলিতে 
আরম্ভ করেন। 
জমিদারী সনন্দ-দানের প্রথা মোগল-রাজতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
নৃতন জমিদারী পত্তন হইলে জমিদারকে সনন্দের নিয়ম-পালনে 
অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতে হইত | যথেচ্ছ জমিদারীর উচ্ছেদে মোগল-বাদ্‌- 
সাহের আইন-সঙ্গত ক্ষমতা থাকিলেও দেশীচার অনুসারে কোন 
জমিদারের লোকান্তর হইলে পর প্রায়ই তাহার উত্তরাপ্নিকারীরাই 
জমিদারী পাইতেন কিন্ত তাহাদিগকে নুতন্‌ সনন্দগ লইতে হইত। 
বিদ্রোহ বা রাজশ্বদ্ধামে চির-শৈথিল্যই উৎখাতের সর্কপ্রধান কারণ 
ছিল। তবে সুবাদার প্রসন্ন না থাকিলে সময় সময়ও জমিদারী অন্যের 
হস্তে চলিগ্কা ফাইত। প্র্গাপালন করিয়া ও মহালের সরহদ্দ বজায় 
রাখিয়া, ক্ষেত্রের উৎপাদিকা! শক্তি বন্ধিত হইয়া ধাহাতে প্রাপ্য রাজকর 
রীতিমত আদায় ও সরকারে দাখিল হয়, "তাহাই জমিদারের প্রধান 


মুসলমান-অধিকার--মোগল-রাজত্ব। ১৭৭ 


কর্তব্য বলিয়। নির্দিষ্ট ছিল। নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে রাজপথ. 
সংস্কার ও দুষ্টের দমনও জমিদারের অন্যতম কার্ধ্য ছিল। তাহাদের 
দরবার, দুর্গ ও সেনাদলও থাকিত। পূর্বোক্ত কুড়িটি মহালে পনরটি 
দুর্গ ছিল এবং আবশ্তক হইলেই সাড়ে তিন হাজার ত্বীরন্দাজ. ও 
মশালবাহক সৈন্য এবং ছুই শত অঙ্থারোহী রাজসরকারে সরবরাহ 
করিতে হইত।* মহালের এ সকল জমিদারফ্ধিগের কার্যযাদি 
পরিদর্শন করিবার জন্য আমীল (01/6€ 7২০1৩ 01802: ) ও 
কাননগো (010196০1719 01809) নামে অভিহিত উচ্চপদস্থ 
কর্মচারিগণ ছিলেন। ও ও 
বাঙ্গালার সরকার মান্দারণের অন্তর্গত পূর্বোক্ত চারিটি মহাল ও 
উড়িয্ার সরকার জলেশ্বরেক্জ অন্তর্গত প্রথমোক্ত চতুর্দশটি হাল যে 
সকল জমিদারের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহাদের 
মেদিনীপুরের প্রাচীন কাহারও কাহারও বংশ এখনও বর্তমান 'আাছে, আর 
জর্দার-নংশ | 
কাহারও বংশ বহুদিন হইল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
আমরা সেই অগ্পাদশটি জমিদার-বংশের যে সকল বিবরণ বা জমিদার- 
গণের নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পরবর্তী “জমিদার-বংশ+- 
শীর্ষক অধ্যায়ে সে কথা বিস্তারিত আলোচনা করিব। দ্বারশরভূম, 
জলেশ্বর, গাগনাপুর, রাইন, করোই ও বাজার নামক অবশিষ্ট 
ছয়টি মহালের জমিদশরগণের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় 
নাই।' ও 
হিন্দু:রাজত্বের তঞ্জতূম বারিপাদা নামক দগপাঠ বিভাগটি বহুছুর 
বিস্তৃত ছিল। এখনকার মেদিনীপুর জেলার শালবনী থানা হইতে 
উড়িয্যার অন্তর্গত ময়ুরতঙজরাঙ্জয পর্যন্ত সমস্ত 'গ্রদেশটি তঞ্ভূষ বারি- 
ক 0.4 5. 3. ০৮ আরা, 1916, ও, 1. 0046-56, 
7১২ 





৯৭৮ - মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


পাদার অন্তর্গত ছিল। রাজা তোডরমন্লের রাজন্ব-বিভাগের সময় এই 
দণ্পাঠটি বগড়ী, ব্রহ্ষণভূম, মেদিনীপুর, খড়গপুর, ঘ্বারশরভূম ও বারি- 
পাদা নামে ছয়টি মহালে বিভক্ত হইয়াছিল, দেখা যায়। বর্তমান 
কেশিয়াড়ী নামক পরগণাটি দ্বারশরভূম মহালের অন্তভূতি। এ স্থানের 
সুপ্রসিদ্ধ সব্ধযক্গলা দেবীর মন্দিরগাত্রে ও মন্দির-অত্যন্তরস্থ “বিজয়- 
অঙ্গলা' যৃত্তির পাদপীঠে সংলগ্ন উড়িয়া ভাষায় লিখিত শিলালিপি পাঠে 
জান। যার যে, এ ভৃভ্গে রঘুনাথ ভূঞা নামক জনৈক জমিদার ছিলেন । 
তাহার পুত্র “চক্রধর ভূঞা ১২২৬ শকাঁবে (১৬০৪ খুষ্টাব্ে) মহারাজ 
যানসিংহের তিন.অঙ্কে সোমবারে দেবীমন্দির ও জগমোহন প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন সর্বমঙ্জল! দেবী বহুকাল হইতে এ প্রদেশে প্রতিষ্টিত 
আছেন। জনশ্রুতি, মহারাজ মানসিংহ যখন উড়িস্বা-বিজয়ে আসিয়া! এ 
প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি এ প্রাচীন দেবী- 
মুত্র নগঠিত শুক্তিভাবোদীপক সুন্দর মুর্তি দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া 
তৎকালীন জমিদার চক্রধর ভূঞাকে মন্দির প্রস্তত করিবার আদেশ 
দেন এবং কতকাইশ ভূভাগ দেবীর সেবা-পৃজার ব্যয়ের জন্য প্রদান 
করেন। এই তৃঞাবংশ সন্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। 
ইঞ্ঠাদের সহিত দ্বারশরভূম মহালের প্রাচীন জমিদার-বংশের কোন 
সম্দ্ধ ছিল কি না) বলা ষায় না। কেহ কেহ বলেন, সীতরা 
গ্রামের বর্ডমান জমিদারবংশ পূর্বোক্ত. চক্রধর ভূঞ্ার অধস্তন 
পুরুষ । ও 

জলেশ্বর, গাগনাপুর। রাইন, করোই ব| কেরৌলী মহালের কোন 
জমিদারের নাম পাওয়া যায় নাই। আইন-ই-আক্বরীতে দেখা যায়ঃ 
_বাঙজারৎমহালটির পরিসাণ-ফল অতি সামান্যই ছিল, কিন্তু সেই তুলনায় 

7 কেশিয়া়ী_ যুক্ত রাধানাথ পতি বি,এল প্রণীত । 





মুসলমান-অধিকার__মোগল-রাজত্ব। ১৭৯: 


উহার রাজদ্ব অনেক বেশীই ধার্ধ্য হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত মনোমোহুন 
চক্রবর্তী মহাশয় বলেন, সম্ভবতঃ এ স্থানে একটি সুরৃহৎ বাজার থাকায় 
এ স্থানের আযও এরূপ বেশী ছিল। আমরা অনুমান করি, সেই জন্যই 
উহাকে একটি গৃথক্‌ মহাল বলিয়া গণ্য কর! হইয়!' থাকিবে । কিন্ত 
তথায় কোন পুথক্‌ জমিদার ছিলেন, কি অন্য উপায়ে রাঁজন্ব সংগ্রহ কর! 
হই, তাহা বলা যায় না। 

সম্রাট আক্বরের রাজত্বকালে একজন স্মুবাদারের দ্বারাই বাঙ্গালা, 
বিহার ও উড়িস্যা শসিত্র হইতেছিল। কিন্তু সম্রাটু জাহাঙ্গীরের রাতব- 
. সময়ে উড়িস্ায় .স্বতন্ত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 
১৬২২ খুষ্টা্দে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র, উত্তরকালে 
সমাট্‌ সাজাহান নামে পরিচিত সাহাজাদা খোরাম- 
পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে উত্তরাভিমুধে অগ্রসর 
হয়েন। তিনি উড়িব্যা ও মেদরিনাপুরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে 
উড়িষ্যুর শাসনকর্তী আহম্মদ বেগ থা পলাইয়া বর্ধমানে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। বর্ধমান অধিরূৃত ও নবাব ইব্রাহিম খাকে নিবৃত্ত 
করিয়া সাহাজাদ! বঙ্গবিজ্য় করিয়া! ছুই বৎসর বঙ্গাধিকারী ছিলেন। 
১৬২৪ খৃষ্টাবে সম্রাটের সেনাদল এলাহাবাদের সন্নিকটে তীহাকে - 
পরাজিত করিলে তিনি 'ষেদিনীপুবের মধা দিয়! পুনরায় দাক্ষিণাত্যে 
পলায়ন করেন। * এই বিভ্রোহে পাঠান সামস্তরা এবং কয়েকজন 
হিন্দু রাজাও খোরামের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি যখন মেদিনী- 
পুর জেলার মধ্য দিয়া গমন+করিতেছিলেন, সেই সময় নারায়ণগড়ের 
জমিদায় রাজা শ্যামবল্পত এক রাত্রির মধ্যে তাহার গন্তব্যপথ প্রস্তুত 
করিয়া দেন। পরবন্তিকালে তিনি ভারতসাস্রাপ্যে অভিষিক্ত হইলে 
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মেদিনীপুরে 
সাজাহান। 





৯৮০ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 
রাজাকে “মাড়িস্থলতান” ব1 পথের রাজ। উপাধি প্রদ্ধান করিয়াছিলেন । 
তদবধি উক্ত বংশীয়গণ সেই উপাধিতে আখ্যাত হইতেন 

সম্রাট সাজাহানের পঞ্চাঙ্গুলীযুজ্ পারস্যতাঁষায় লিখিত উপাধিনামা 
নারায়ণগড় রাঁজভধনে পুরুত্বানুক্রমে রক্ষিত ছিল। ধীহার৷ পত্রিকাখানি 
দেখিয়াছেন, তাহারা বলেন, উহ্নাতে রক্তচন্দনে সম্রাটের পঞ্চঙ্গুলী- 
চিচ্ন সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে নারারণগড়- 'রাজবাটুতে 
উজ্ত উপাধিনামাঁটি নাই। সম্ভবতঃ নারায়ণগড়ের প্রাচীন, রাগবংশের 
অবস্থাস্তর হইলে বর্তমান জমিদারগণ যে সময় রাজসরকার হইতে 
কাগজপত্র গ্রহণ করে্গ, সেই সময় অন্তান্ত কাগজের সঙ্গে সমাট-প্রদত্ত 
পত্রখানিও রাজসংসার হইতে বাহির হইয়া! যায়। যে বংশীয়গণ সম্রাট 
গুদত্ত সম্মানের নিকট অবনত ছিলেন, তাহাদের আর রাজত্ব নাই, 
বংশও লোপ হইয়] পিরাছে, সুতরাং অপরের নিকট উহা একথানি 
সামান্য কাগজ তির আর কি হইবে? পূর্বোক্ত উপাধিনামাটি ব্যতীত 
স্রাটু-প্রদত্ত পারগ্ভাঁষায় লিখিত একখানি ফার্ম্মানও উক্ত বংশের 
নিকট ছিল। এ বংশের শেষ রাজ। পুর্বীবল্লভ পাল মাড়ি স্থলতান 
এক সময়ে বঙ্গের তৎকালীন বেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরের নিকট যে দরখাস্ত 
করিয়াছিলেন, ভাহান্ব সহিত উক্ত ফার্্ীনখানির একখানি ইংরাজী 
অনুবাদও দেওয়া হইয়াছিল। সমর সাল্সাহান যে এ রাজবংশকে 
বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন, তাহা উক্ত কার্মানথানির নিয়োদ্ধত বাইযার 
হইতে উপলব্ধি হইবে $-_ 

“রাজকীয় কর্ম্চারিগণ, ভায়গীরাদ'র, চৌধুরী, কাননগোগণ! 
এতদ্বারা অবগত কর! যাইতেছে, যেহেতু, নারায়ণগড়'রাজাকে পূর্ব- 
শাঙগনকর্তুগণ কর্তৃক জন্গি্দারী, নান্কর প্রভৃতি প্রদত্ত হুইয়াছিল এবং 

নারায়ণগড়-রাজবংশ-_ভ্রেলোকযনাথ পাল। 
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বাজ! এক্ষণে আমাদিগের অন্থ্গত ও বিশ্বস্ত কর্মচারী সহ সম্গুথে নীত 
হইয়াছেন; তাহার বিশ্বস্ততা ও ন্যাপরতারবিষয় যাহা অবগত হওয়া! 
গেল, তদ্দারা .সন্তষ্ট হইয়া পূর্বোক্ত জমিদারী এবং নান্কর প্রস্ৃতি 
প্রত্যর্পণ করা হইল। আপনাদিগকে আদেশ করা যাইতেছে, 
রাঞ্জাকে উক্ত স্থানের ভূম্যধিকারী স্বীকার করিয়া প্রচলিত প্রথান্থু- 
সারে তাহাকে রাজত্বাদি তোগদথল করিতে দিবেন। তাহার স্বত্ব 
লভ্যের কোনরূপ পরিবর্তন না.হয়। প্রাগুক্ত জমিদারের কর্তব্য এই 
যে, তিনি রাজকীগন পরিমিতব্যয় এবং প্রজাদিগের মঙ্গলের প্রতি 
বিশেষ ঢৃষ্টি রাখেন। বিশ্বস্ততা-রক্ষার জন্য বিশেষ মনোযোগী হন। 
অপি, উক্ত স্থানের লোকসংখ্য। এবং প্রজাসমূহের সুখ-স্বাচ্ছ্দ্য-বৃদ্ধির 
জন্য চেষ্টা করেন |” * 
মেদিনীপুর সহরের অন্তর্গত নরমপুর' পল্লীতে টা সপ্র্ণ 
মস্জীদ দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি, যে সমর সাহাজাদা খোরাম দাক্ষিণাত্যে 
ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় তাহাকে এক- 
ভি দিন মেদিনীপুরে অধস্থান করিতে হইয়াছিল। 
_ ঘেই দিবস যুসলঙ্গীনদিগের ইদ্‌ পর্ব থাকায় এক 
দিনের মধ্যেই সাহাঁজাদার উপাসনার জন্য ই মস্জীদটি নির্মিত হয়। 
কিন্তু এত অক্পসময়ের মধ্যে উহা 'স্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে পারে 
নাই। তিনি পরদিন প্রাতঃকালে সমভিব্যাহারী ওমরাহগণ সহ 
সেই অসম্পূর্ণ মস্জীদে নামাজ করিয়াছিলেন। সাজাহানের মেদিনা- 
পুর আগমনের স্তিচিহস্বরূপ অদ্ঠাবধি এঁ মস্জীদটিকে সেইন্ধপ 
অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রাখা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, এ মস্জীদ্ধটি 
সাজাহানের নয়, সম্রাট উরঙ্গজেবের উপাসনার জন্ত এক র্রা্রির মধ্যে 
* নারায়ণগড়রাদবংশ_জৈলোকানথি পাপ-পৃঃ৯৯। 7 
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প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু উরঙ্গজেবের মেদিনীপুর আগমনের'কোন 
প্রমাণ অঙ্জাপি পাওয়া যায় নাই। | 
যোগল-রাজতের প্রারস্তে হিজলী এ প্রদেশের বাণিজ্যের একটি 
প্রধান কেন্্র ছিল। এ সময় তমনুকের বাণিজ্যখ্যাতি প্রায় লুপ্ত 
হইয়া গিয়াছিল এবং তৎপরিবর্তে হিজলী ধীরে 
রি টা ধীরে পূর্বপ্রদেশের একটি বিরাট, বাণিজ্াকেন্তে 
.পরিণত হইতেছিল। এ প্রদেশে তখন অপর্যযাপ্ত 
ধান্যি ও অন্ঠান্ত শশ্ত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হই এবং নানাপ্রকার 
সুতার কাপড়, চিনি, ত্বত ও মাধনাদিও পাওয়া যাইত। দেশ-বিদে- 
শের ব্যবসায়িগণ বাণিজ্যার্থে জাহাজ বোঝাই করিয়া সেই সকল দ্রব্য 
লইয়া যাইতেন। হিজলীর ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে 
রালৃফফিচ, পখিয়াছি প্লেন, “এই এঙ্গেলী বন্দরে প্রতিবৎসর ভারত (), 
নাগাপট্রম্‌, সুমাত্রা, মালাক্কা প্রভৃতি বিবিধ স্থান হইতে বহু তরী সমাগত 
হইত এবং তথা হইতে চাউল, কার্পাস, সুতার কাপড়, পশম, চিনি, 
লক্কা, মাখন প্রভৃতি থাগ্চত্রবা লইয়া যাইত” 1 | 
হিজলী বন্দর বিশেষ খ্যাতিলাঞ্জ,করিলে বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয় 
বণিকৃগণ একে একে আসিয়া ধীরে ধীরে হিজলীতে স্বীয় আধিপত্য 
বিস্তার করিতে থাকে। ইউরোপীয় জাতিগণের” মধ্যে পটুগিজরাই 
প্রথমে আসে, তৎপরে যথাক্রমে হল দেশের অধিবাসী ওলন্দাজগণ, 
ইংরাজগণ এবং সর্বশেষে .ফরাসীগণ আসিয়াছির। হিজলীতে 
পটু গিজদ্িগের একটি কুষটী ও একটি গির্জা ছিল) ভ্যাবেন্টাইন ১৭২৪ 
ৃষ্টয্দে নিখিয়াছিলেন, “পূর্বে হিজলীতত ওলন্দাজদিগের দ্বন্যতম প্রধান 
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কুী ছিল, পট্গিঞ্রাও এ স্থানে কুঠী ও গির্জা নির্দিত করিয়াছিল। 
এ স্থানে এবং কেননা, কণিকা ও তদ্রকে চাউল প্রভৃতি বিক্রয় হইত । 
শেষে আমরা এ সকল স্থান পরিত্যাগ করি। এখনও তাস্কনী ও 
বাজিয়া নামক স্টানে পটু গ্িজদিগের গির্জা আছে এবং এ সকল স্থানে 
তাহাদের ব্যবসাও আছে। এই স্থানের মোষের ব্যবসা প্রসিদ্ধ ।” * 
এই বিবরগ পাঠ করিলে জানা যায়, তখনও তাস্ব,লী বা! তমলুক একবারে 
পরিত্যক্ত হয় নাই। "শামেলী কারেরী ১৬৯৫ খৃষ্টা্নে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন। তিনিও লিখিয়া! গিয়াছেন, “পটু গিজগণ বাঙ্গীলার 
তান্ব,লীন জয় করিয়াছিল ।”+ তমলুক ও হিজলীর সহিত পটুগিজ- 
দিগের নায অবিচ্েপ্ক । খৃষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছূর্ান্ত বর্গাদিগের 
দ্বারা বঙ্গতাগো যেন্ধপ- অভিনব রাষ্ট্রবিপ্লবের হুত্রপাত হইয়াছিল; তাহার 
শতবর্ষ পূর্বেও একদল দস্যর অত্যাচারে পুর্বব ও দক্ষিণবঙ্গে সেইক্কপ 
হাহাকার ধ্বনি উখ্িত হইয়াছিল। ইতিহাপে তাহারাই মগ ও. ৪ 
গিজ দস্যু নামে পরিচিত। 
পটু গিঞ্জরা ইউরোপের পর্ত,গাল দেশের অধিবাসী । বট 
রাজাঁ ইমানুয়েলের শাসনসময়ে বিখ্যাত নাবিক তাক্কো৷-ডি-গামার 
উদ্োগে ভারতবর্ধের পথ আববিষ্কত হইলে পর পর্টুগিজগণ উল্লাসে 
জয়ধ্বনি করিতে করিতে ভারতবর্ষে পদার্পণ করে।' তাহারা প্রথম 
রাজালাতাশায়েই এ দেশে আসিয়াছিন, কত্ত 
চাট তখনও ভারতের সে দিন আসে লাই দেখিয্া 
টিটি তাহারা গত সৈনিক-ৃতি আগ করিয়া টি 
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বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। সে সময় তাহার! এ দেশে সাধারণতঃ 
ফিরিঙ্গী নামেই পরিচিত ছিল। 

আরাকানরাজ যোগলদিগের আক্রমণ হইতে সীমাত্তপ্রদেশ রক্ষার 
নিমিত্ত পর্ট,গিজদিগ্নকে চাটগী! বন্দরে স্থাপন করেন এবং সেখানে 
তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন - তৎকালে চার্ট 
“পোর্ট গ্র্যাণ্ডো, নামে অভিহিত হইত এবং উহ! আরাকানরাছের 
অধিকারতুক্ত ছিল। পর্ট,গিজর! আরাকান দেশের মগদ্দিগের সহিত 
মিলিত হইয়া মেঘনার মোহানার সন্নিহিত সন্দীপ ও দক্ষিণ-সাহাবাজ- 
পুর অধিকার করিয়া তখায় একটি ছূর্গ নিশ্মাণ পূর্বক আপনাদিগের 
মধ্য হইতে গঞ্জেলে! নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদ্দে অভিষিক্ত করে। 
তাহার প্রথম প্রথম অসাধারণ বিনয়, বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক বলে ভারত- 
বর্ষে যথেষ্ট সম্মান ও প্রসত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল । কিন্ত যে দিন 
হুইতে তাহাদের মধ্যে বিলাপিতা৷ ও নানাপ্রকার পাপজ্রোত প্রবাহিত 
হইতে আরম্ভ করে, সেই দিন হইতে তাহাদের পতনও আরম্ত হয়। * 
ইহার পর হইতে তাহারা কখনও বণিক্বৃত্তি, কখনও বা দস্থযবৃত্তি 
করিয়া জীবিক! নির্বাহ করিতে থাকে। 
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হুগলী নগরীতে পটুগিজদিগের একটি সুরক্ষিত কুট ছিল। তাহারা 
বঙ্গোপসাগর দির গঙ্গার মোহান্গার প্রবেশ করত হুগলী যাতারাত 
করিত। এ গঙ্গার মোহানাতেই হিঞ্লী প্রদেশ অবস্থিত থাকায় তাহারা 
প্রায়ই এই প্রদেশকে আক্রমণ করিত এবং প্রজারন্দের উপর নানা 
প্রকার অত্যাচার করিয়া, তাহাদের যথাসর্ধন্ব নুন করিয়া লইয়া যাই । 
তাহারা জোর করিয়া লোককে খৃষ্টান করিত; একদেশের লোককে 
অন্যদেশে লইয়] গিয়া দাসরূপে শিক্রয় করিত। ঘর জ্বালানো, নরহত্যা, 
সতীত্বনাশ প্রভৃতি মহাপাপে কি ফিরিজী, কি মগ বিন্দুমাত্র ইতত্ততঃ 
করিত 'না। তাহাদের অত্যাচারে, নিয়বঙ্গের ব্যবসা-ব্যণিজ্য যেমন 
একদিকে একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছিল, "তেমনই অন্তদিকে 
অনেক সমৃদ্ধিশালী জনপদও জনশৃন্ঠ হইয়া গিয়াছিল । মেজর রেনেলের 
মণ্তদশ শতাব্দীর মানচিত্রে অনেক স্থান মগদিগের অত্যাচারে জনশূন্ঠ 
বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। 

সিহাব উদ্দীন আলিশের ফার্সীতে লিখিত বিবৰণে দেখা বায়, 
সম্রাট, আক্বরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ মোগল-সাঘ্রাজ্যতুক্ত হইবার পর 
হইতে এবং সায়েন্ত। খার নবাবী আমলে চট্টগ্রাম-বিজয় পধ্যন্ত এই 
সুদীর্ঘ কাল মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যুরা বাঙ্গালার নান! স্থানে দুস্থ্যুবৃত্তি 
করিত। তাহার হিন্দু, মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ, বালক, বালিক! যাহাকে 
পাইত, তাহাকে ধরিয়াই নৌকায় তুলিত) তাহাদের কর ছিন্ত্ করির। 
দিত; ছিদ্রমধ্যে পিষ্ট বেত্র দিয়া স্ত,পাকারে নৌকার পাটাতনের নিক 
রাখিয়া! দিত। প্রভাতে ও.সম্ধযায়মুগগকে ধান দিবা মত কিছু ভাত 
ছড়াইয়া! দিত। অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য সময় সময় তাহারা 
&ঁ সকল হতভাগ্যকে তমলুক ও -বালেশ্বর বন্দরে আনিত। তাহাদের 
আগষনের সংবাদ পাইলেই, পাছে তাহার! কুলে নামিয়া উপদ্রব করে, 


১৮৬ মেদিনীপুরের ঈতিজান। 


এই আশঙ্কায় স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ লোকজন লইয়া! কূলে আসিক্মা ঈাড়াই- 

তেন এবং টাকা দিয়া নৌকায় লোক পাঠাই দিতেন। দরে বনিলে 

দ্র] টাকা লইয়া প্রেরিত লোকের পান বন্দীদিগকে পাঠাইয়। 
দিত। * এ সকল দস্থ্যুদল অতীব দ্আন সহিত নৌকা চালাইত । 

তাহারা দ্রতগামী তরী বাহিয়া, হাটের দিন, বিবাহদিবসে বা অন্ত 
কোঁন ঘটন। উপলক্ষে যেখানে লৌক-স্ফাগ্ষ হইবার সংবাদ পাইত, 

সেখানে নিঃশব্দে উপস্থিত হইত এবং গ্রচঞ্জ-পিক্ষমে সযবেত জনসঙ্ঘের 

উপর পতিত হইয়া ধনজন লুষ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। তাহাদের 

নির্মম অত্যাচারে দক্ষিণ ও পূর্বাবঙ্গের নি ব্রীত প্রজাবন্দ পরিত্রাহি ডাক 
ছাড়িত। তাহাদের অত্যাচারেই ফিরি" ও “মগের মুলক” বাঙ্গাল! 
ভাষায় স্বণিত শব্দে পরিণত হইয়াছে । 

সাহাজার্দা খোরাম যখন বাঙ্গালায় আ'সিয়াছিলেন, তখন তিনি 

পটু গিজদিগের অত্যাচারের কথা বিশেনচাে অবগত হইয়াছিলেন। 

তিনি ভারত-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়! তাহাদের ক্সত্যাচার দমন করি- 
বার জন্ত দৃটপ্রতিজ্র হইলেন। তাহার আহদেশে বাঙ্গালার তৎকালীন 
শাসনকর্তা কাশীম খী! ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পট জি ব্যবপায়ীদিগের প্রধান 
আড্ডা হুগলী অধিকার করেন। হুগরয াধকৃত হওয়ায় তাহাদের 
ক্ষমতাও অনেকটা হ্রাস হইয়া! যার । ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা হিজলীর 
কুটী হইতেও বিতাড়িত হর | 1 ই সমন “ঠতে পটু গিজদিগের পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব বিনুণ্ত হইয়া যায়। অধিকাংশ *ট,গিঞ্জ বালক-বালিকারাই 
ক্রীতদীসরূপে নীষ্ঘ হয় এবং সুন্দরী যুবতার। বাদসাহ্‌ ও ওমপ্লাহদ্িগের 
অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করে । পুরুষদিগের কেহ কেহ জমিদারদিগের 
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অধীনে গোলন্দাজী কার্ধ্য গ্রহণ করে, আর কেহ কেহ মগদিগের সহিত 
মিলিত হইয়। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে দশ্ধাবৃত্তি করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিতে থাকে । 
'সাজাহান মগপ্গকে দমন করিবার জন্য “নওয়ার মহাল+ গঠিত 
করিবার আদেশ দেন এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কয়েকটি ফৌজ- 
দারী প্রতিঠিত করেন। * এ সকল “নৌয়ারা 
হিজলীতে অর্গাৎ নৌসৈন্ের জন্য ঢাকা প্রদেশে ৭৬৮টি রূপ- 
ফৌজদারী প্রতিষ্ঠা। 

. তরী রক্ষিত হইয়াছিল এবং উহাদের ব্যয়নির্বাহার্থে 
৭৮৯৫৪ টাকা আয়ের ?৫টি মহল নির্দিষ্ট ছিল। এ সময় হিজলীতেও 
একটি ফৌজদারী প্রতিষ্টিত. হয়) হিজলীর ভৌগোলিক সংস্থান 
পর্্যালোচন! করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, প্রধানতঃ জলদন্ত্য- 
দিগের আক্রমণ .হইতে ধঙ্গোপসাগরকূলকে রক্ষা করিবার জন্যই 
হিজলীতে একটি ফৌক্দ'ী স্থাপন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল) 
এতদ্ব্যতীত হুগলী বন্দরকে-ন্্ রক্ষিত করাও হিজলী ফৌজদারী-স্থাপনের 
অন্যতম উদ্দেন্ত। + সপ্তগ্রামের পতনের ' পর শ্রঈগলী রাজবন্দর ও 
বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইংবাল্, করাসী, ওলন্দাজ, 
পটু গিজ প্রভৃতি নানাঙ্াতীয় বণিকের! বাণিজ্যের জন্য হুগলীতে আগমন 
করায় হুগলী একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইয়াছিল। হুগলীতেও 
একটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত থাকে। হুগলী নদী ও বঙ্গোপসাগর যে স্থানে 
মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানেই হিজজী অবস্থিত । সুতরাং উহা সুরক্ষিত 
হইলে হুগলী বন্দর এবং হুগলী নদীর পশ্চিমতীরস্থ অনেক স্থানই শক্রর 
আক্রমথ হইতে নিরাপদ হইবে, এই উদ্দেশ্তেই হিজলী ফৌজদারী ' 
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১৮৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস্‌। ! 


প্রতিষ্ঠিত হয়। দেখিতে গেলে, বর্তমান সময়ে ভারমণ্ড-হারবার 
ছুর্ণ যে উদ্দেপ্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হিজলী ফোৌজদারী-স্থাপনেরও সেই 
একই উদ্দেশ্ত ছিল। ও [ও 

কসবা-হিজলী গ্রামে হিজলীর ফৌজদারের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। তৎকালে ফৌজদারদিগের ক্ষমতা অসীম ছিল।.বাঙ্গালার 
নবাব ও প্রধান সেনাপতির পরেই ফৌন্ধদারদিগের আমন নিদিষ্ট 
হইত। তীহাদিগের হস্তে দেশের শাসন ও বিচার-ভারের সহিত 
সৈনিকবলও স্িন্ত থাকিত। . তাহারা সেই সকল সৈন্যের সাহায্যে 
বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা এবং দেশীয় দল্গযুদলকে দমন 
করিতেন। হিজলীতে ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সর্বদাই 
হিজলীর উপকূলে নওয়ার রণতরী-সমৃহ সঙ্জিত থাকায় মগদিগের 
অত্যাচার নিবারিত হয়। তাহারা তখন এ প্রদেশে নুষ্ঠনের আশা 
ত্যাগ করিয়া আরও কিছুদিন পর্য্যন্ত পূর্ব-দক্ষিণ-বঙ্গকে উৎসন্ন দিতে 
থাকে। পরে সায়েন্তা খা স্ুবাদার হুইয়! তাহাদিগকে টি 
পবাস্ত করিয়া চাটিগণ মোগল-সাগ্রাজ্যতুক্ত করেন। 

জলদন্যুদিগের অত্যাচারে যে সকল নৌকাদি লুষ্ঠিত হইত, তাহা- 
দের নষ্টাবশেষ রক্ষা ও উৎ্পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করিবার গগ্ঠ 
হিজলীর ফৌজদার সমুদ্রোপকূলে স্থানে স্থানে 
কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সরকারী 
কাগজপত্রে তাহারা 'দরবোলা' নামে অভিহিত হইত। তাহারা 
সমূপ্রোপকুলে পাহারাস্বরূপ নিযুক্ত থাকিত; নৌকা! বা জাহাজডুবি 
ভ্ব্যাদি পাইলে সরকারে দাখিল করাও তাহাদের কাধ্যমধ্যে নির্দিষ্ট 
'ছিল। সেজন্ঠ তাহার! বাঁধিক বৃতি পাইত। কোম্পানীর রাজত্বে 
প্রারস্তেও এই প্রদেশে সরবোলাদিগের অস্তিত্ব ছিল/ কিন্তু শেষে 


হিধলীর সরবোল।। 
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তাহারাই রক্ষক থাকিয়া তক্ষক হইয়া দাড়াইয়াছিল। নিমজ্জিত 
বা শত্রুর অত্যাচারে উৎ্পীড়িত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দেওয়া দুরে 
থাকুক, তাহারা ঠাহ্‌দিগক্ে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত করিয়া 
তাহাদের দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিত। অধিকন্তু, তাহারা মিথ্যা সঙ্কেত 
দ্বারা নৌকার লোকজনকে বিপৎসদ্ুল স্থানে লইয়৷ গিয়া তাহাদের 
বথাপর্স্ব নুন করিরা লইত। * এই কারণে উত্তরকালে তাহাদের 
কার্য রহিত করিয়া দেওয়া হয় । - 
জাহাঙ্গীরের রাজখকালে রাজধানী দিল্লী হইতে উড়িব্যার স্বতত্ত 
শাপনকর্ভী নিমুক্ত হইতেন। সাজাহানের শাগনপময়ে তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
ইত 9. হইয়া আপিলে, সে সময় উড়িষ্যাও তাহারই 
| কর্তৃত্বাধীন কর! হয়। সুজা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার 
বাজস্বের এক নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন) সে কণ প্রথম 
অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এ বন্দোবস্তে তোডরমল্লের সময়ের সরকার 
ও মগালগুলির ভাঙ্গাগড়া করিয়। তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্রতর সরকার 
ও মহালের স্থাষ্ট করেন। ইহার ফলে এ দেশের জমিদারের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আবার কোন কোন জমিদারের অধিকারে 
একাধিক মহালও ছিল, দেখা যায়। সে সময় সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
মহালের অধিকারিগণ চৌধুরী বা তালুকদার আখ্যাগ্ন এবং বড় বড় 
মহালের অধিকারিগ্রণ রাজা বা জমিদার নামে অভিহিত হইতেন। 
সুজার এই নূতন রাজন্ব-বন্দোবস্তে হে সকল জমিদার-বংশের ৃ অভ্যুদয়: 
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হইয়াছিল, তাহাদেরও কাহারও কাহারও বংশ এখনও আছে $. আমরা 
উহাদের বংশবিবরণ ও সেই সময়ের অন্ত যে সকল বংশ লুপ্ত,হইয়া 
গিয়াছে, তাহাদের ঘাহার যাহার সম্বন্ধে কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, 
পরবর্তী 'জমিদ[র-বংশ-ীর্ঘক অধ্যায়ে তাহাও লিপিবদ্ধ করিব। 
সুলতান সুজ! প্রায় ২* বৎসর বাঙ্গালায় স্ুবাদারী, করিঘ্বাছিলেন।' 
তীহার রাজত্বকালে মগ ও ফিরিঙ্গীদিগের উৎপাত এক প্রকার নিবা- 
রিত হইয়াছিল। সঙ্গীতপ্রিয়, উর্দারহৃদয়, সাহসী হ্থজার শাসনে 
বাঙ্গালায় আবার কিছুদিনের জন্য সম্পদ্‌ ও আমোদ ফিরির। 'আসিয়া- 
ছিল । কিন্ত সুখের কাল বেশী দিন স্থায়া হয় নাই। ৃদ্ধঞ্সাজাহান 
পীড়িত হইয়া পড়িলে হার তৃতীয় পুল কৃটবুদধি ওরঙ্গজেবের ষড়যন্ত্রে 
তিনি কারাগারে নীত হইলেন; জোন্ঠ পু দারা প্রাণ হারাইলেন, 
 খরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সুজা দুই বৎসর 
যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালা ছাড়িয়া আরাকানে পলায়ন করিলেন । সেখানে 
বিশ্বাসঘাতক মগ-রাজজার হস্তে বন্ধুহান, ভাগ্যহীন সুজা সবংশ 
নিহত হইলেন। ন্বজার সর্ধনাশের প্রতিশোধ লইতে তাহার 
কেহই রহিল না, ক্ষিন্ত তিনি যে মহান্‌ জাতিকে বাঙ্গালায় আশ্রয় 
দিয়াছিলেন, সেই মহান্‌ ইংরাজ জাতি ইহার ন্যুন।ধিক একশত 
বৎসর পরে পলাশী-ক্ষেত্রে মোগলদিগকে সুজার মৃত্যুর প্রতিশোধের 
পরিবর্তে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াহিলেন। , 
সুজার শাসনকালেই স্থৃবিখ্যাত স্বদেশ-হিতৈষী ডাক্তার বৌট্ুনের 
কল্যাণে ইংরাজ কোম্পানী বার্ধিক তিন হাজার টাকামাত্র পেক্কদ 
' দিয়া [বনা মাগুলে গাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার 
বাজজালায় ৯ অনুমতি প্রাপ্ত হন।, যে উদ্ধমশীল প্রবল জাতির 
ইংরাজ কোম্পানী 
ভাগ্যন্তত্রে সম্প্রৃতি সমগ্র ভারত গ্রথিত, তাহাদের 
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তারতে আগমনের প্রথম কথা সকলেই জাত আছেন। পূর্বে বলিয়াছি, 
ইউরোপীয় বণিক্গণের মধ্যে পু গিজরাই প্রথমে বাঙ্গালায় আসেন, 
ততৎপরে ওলন্দাজগণ ও তাহাদের পরে ইংরাজগণ আসিয়াছিলেন। 
১৬৩২ খৃষ্টান মাল্রাছের ইংরাঞগণ মছলিপঞ্তন হইতে প্রথমে উড়িয্যার 
উপকূলভাগে হরিহরপুরে ও পরণতসরে বালেশ্বরে প্রবেশ করিয়া শুভ- 
দিনে। শুতক্ষণে মোগল শাসনক্ভাকে পুজোপচারে বশীভূত করিয়া 
তাহারা এ দেশে বাণিজ্যের এপাতি করিয়াছিলেন। তার পর যেরূপে 
তাহারা বঙ্গে আপিয়! “শনৈ: শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘন করিয়াছেন,” তাহার 
ইতিহাস একদিকে, যেন বচিত্র্যমর। জেপ্পনই অন্যদিকে জগক্চের 
ইতিহাসে এক অত্যাশ্চধ্য ব্যাণার। ইংরাজ জাতির সেই প্রথম কালের 
ইতিহাসের সহিত হিজল|র মবন্ধও অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। রং 
ইংরাজী ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্তান্ ইউরোপীয় 
বণিকৃদ্দিগের প্রতিদ্বদ্িতায় ও (কিয়ংপরিমাণে স্বীয় কর্মচারিগণের 
অভিষ্ততার 'গভাবে প্রথম প্রথম এ দেশে ইংরাজ 
যোগলের সহিত কোম্পানী বাণিঞ্যের বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন 
যা নাই। বিশেবতঃ সায়েস্ত। খার শাসনকালে. ইংরাজ 
,. কোম্পানীর অধ্যক্ষ জব চার্ণকের সহিত দেশীয় 
কর্তপক্ষগণের বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহাদিগকে যথেষ্ট 
অস্থুবিধা ভোগ করিতে হুইতেছিল.। এ সময় নানা কারণে যোগলের 
সহিত ইংরাজের আদৌ বনিবনাও ছিল না। কোম্পানীর ডিরেক্টার- 
গণ তাহা অবগত হইয়া লিখিয়াছিলেন যে, যোগের সহিত যুন্ধ-ঘোষ-. 
গাই সমীচান। কিন্তু তৎপূর্কে মাক্ডরাজের ফোর্ট জর্জের শাসনকর্তীকে 
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ওরঙ্গজেবের নিকট হইতে ফান্মীন্‌ গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে গঙ্গার মধ্যস্থিত কোন দ্বীপ অধিকারের অনুমতি, হিজলীতে ছূর্গ 
নির্মাণ এবং ভবিষ্যতে ন্বাব ঝা তাহার কম্মচারিবর্গ যাহাতে ইংরাজ 
কোম্পানীর উপর অত্যাচার করিতে না পারে, তাহার আদেশ-প্রদানের 
ব্যবস্থা করিতেও গবর্ণর আদিষ্ট হইলেন। আদেশ-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে 

: তাহারা সৈশ্-প্রেরণেরও বন্দোবস্ত করিলেন; কাণপ্টেন নিকল্মনের 
অধীনে দশখানি যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরিত হইল। প্রত্যেক গ্রাহাজে দশ 
বারটি করিয়া কামান ও ছরশত করিয়া সোনক ছিল। 

“ইতিমধ্যে চার্ণক নবাধ্বর আদেশে, ইংরাজগণকে দেশ হইতে 
বিতাঁড়িত করা হইবে সংবাদ পাইয়া এবং কোম্পানীর ডিরেক্টারগণও 
মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিরাছেন অবগত হইয়া সমা- 
গত রণপোত ও ইংরাজ সৈন্যের সাহাব্যে ১৬৮৬ থৃষ্টান্দের ২৮শে অক্টোবর 
নবাবের তিন সহস্র পদাতিক ও ভিন শত অশ্বারোহীকে বিভাড়িত 
করিয়া! ভ্বগলীর ফৌজদারকে পরাভূত করিলেন। ফৌজদার এই 
ব্যাপারে ভীত হইয়। সন্ধির প্রস্তাব' করিতে বাধ্য হন এবং চার্ণকও 
সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 

ইহার পরেই বাঙ্গীলার নবাবের সহিত ইংরাঞ্জের বিপদ্‌-নাটকের 
এক অঙ্ক মেদিনীপুরের, রঙ্মঞ্চে অতিনীত হয়। হুগলী-যুদ্ধের পর 
হুগলী নদীর উপর ইংরাজদ্িগের কর্তৃত্ব যথেষ্ট "বাড়িয়া যায়; ইংরাজ- 
দিগের রণপোত সমূহ এক প্রকার সমগ্র হুগলী নদী অধিকার করিয়। 
রাখিয়াছিল। কিন্ত নদীর পার্বর্তী বুদ্ধোপযোগী তেমন কোন স্থান 
তাহাদের অধিকারে ছিল না। বাঙ্গালার নবাব সায়েস্তা খা প্রথমে 
ইংরাজদিগের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ত প্রতিঙ্রত হুইয়াছিলেন ; চার্ণক 
সেই আশ্বাতেই হৃতান্ুটিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ইহার 
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কিছুকল পরেই ইংরাজদিগের জনৈক বন্ধুর সহিত নবাবের মনো- 
মালিস্ত ঘটে ; ইংরাজেরা প্রকারস্তরে তাহার সহায়তাকারী বিবেচন! 
করিয়৷ নবাব পূর্বকৃত প্রতিশ্রুতি তঙ্গ করিয়া প্রকাশ্ত তাবে তাহাদের 
শত্রুতা করিতে লাগিলেন। সুতরাং ইংরাজের যুদ্ধ ভিন্ন গত্যান্তর 
রহিল না। কাণ্তেন নিকলসন্‌ নবারের হুগলীর কুঠী তম্মসাৎ করিয়া 
হিজলী অধিকার করিলেন। হিজলীর মোগল-সৈন্তাধ্যক্ষ মালিক 
কাশিম বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। তাহার রসদ, কামান, 
ুর্গ ইত্যাদি সমস্তই ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। ১৬৮৭ খৃষ্টানদের 
২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৪২০ জন সৈন্যসহ চার্ণক হিজলীতে উপনীত 
হইয়া নিজেকে সুরক্ষিত করিলেন। কোম্পানীর ছুই একখানি ব্যতীত 
যাবতীয় যুদ্ধ-জাহাজ ও রনতরী (51909) হিজলীর চতুদ্দিক বেষ্টন 
করিয়া রহিল। মুদলমানদিগের পরিত্যক্ত দুর্ণ চার্ণক অধিকার করিয়া 
রাখিলেন। . 
হিজলী অধিকারের পর চার্ণক ১৭০ জন ইংরাজ সৈন্যকে বালেশ্বর 
অধিকার করিতে প্রেরণ করিলেন। বালেশ্বর সহজেই অধিকৃত হইল। 
বিলাতের ডিরেক্টর সভা, কয়েক দিনের মধ্যে 
বিগলার মু হুগলী নু$ন, হিজলী অধিকার ও বাবেশ্বর ধ্বংসের 
'সংবাদ পাইয়া পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু ভারত-সমাট উরঙ্গজেব এ 
সংবাদে বিন্ুযাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি এই মাত্র খবর লইয়া- 
ছিলেন, “হুগলী, হিজলী, বাধেশ্বরের ন্যায় অপরিচিত স্থানগুলি কোথায় ? 
নবাব শায়েস্তা খা ইহার পর অবিচলিতচির্তে হিজলী পুনরাধিকাঁরের 
জন্ত যথেষ্ট অশ্বীরোহী ও পদাতিক প্রেরণ করিলেন। নবাবের সৈল্তগণ 
রগুলপুর নদীর পরপারে দারিয়াপুর গ্রামে আসিয়া ছাউনী ফেলিল; 
ইংরাজদিগের সমুদয় পোত একদিনেই রগুলপুর নদীর মধ্যে বিতাড়িত 
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১৯৪ _. েছিনীপুরের ইতিহাস। 
হুইল এবং গ্রামের অবস্থা সন্কটাপনন হইয়া উঠিল। হিজলা অধিকার 
. মোগল সেনাপতির পক্ষে লহজ-সাধ্য বোধ হইতে লাগিল। কিন্ত 
ইংরাজের উদীয়ঘান ুখ-হুর্যয অন্তমিত যোগল-চন্দ্রিমার নিক্ষট জ্যোতি- 
হীন হইবার জন্ প্রস্তুত ছিলেন না। চার্ণকও ছুর্ন ও ঘাটের মধ্যবর্তী 
এফ অটালিকায় কামান সঙ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। | 
২৮ শে মে শক্রপক্ষীয় বহসংখ্যক সৈন্ত রশুলপুর নদী উত্তীর্ণ হইয়া 
হিজলীর দক্ষিণ পার্থে এক অরণ্য মধ্যে শিবির-সন্্িবেশ করিয়া উপযুক্ত 
সুযোগের অপেক্ষা করিতে জাগিল। নবাব-সৈন্যের ঈদৃশ উদ্ভোগ 
দেখিয়া ইংবাজদিগের মনে সাতিশয় আতঙ্কের উদ্রেক হইয়াছিল । 
কিন্তু এই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের উপরেই তাহাদের, ভবিষ্যৎ নির্ভর 
করিতেছে বুঝিতে পারিয়া চার্ণক কিছুতেই হতাশ হইলেন না। তিনি 
দুচতার সহিত দুর্দ অধিকার করিয়া বাখিয়াছেন দেখিয়া মুসলমান: 
সেনাপতি আবদ্রস সামদ সৈন্য হটাইয়া লইয়া গেলেন। এইরূপে 
মুসলমানদিগের প্রথম, আক্রমণ বিফল হইলেও চারিদিবস ধরিয়া 
ছোটখাট যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং প্রতিদিবদই ইংরাজ্্দিগের সেই 
অর্পসংখ্যক সৈন্যের কিছু কিছু ক্ষয় হইতে লাগিল। কিন্তু ভগবানের 
অন্থকম্পায়, ঠিক এ সময়ে ১ল1 জুন তারিখে, ইংলগ হইতে কয়েকজন 
গোরা সৈন্য লইয়া ডেনহাম সাহেব উপস্থিত হইুলেন। মুসলমান 
সেনাপতি নুতন সৈন্ের আগমন সংবাদ পাইয়া চিত্তিত হইলেন। 
চার্ণকও মুসলমান সেনাপতির মনে তাঁহাদের সৈন্যবল সম্বন্ধে ভূল ধারণ! 
জল্মাইয়া দিবার জন্য এক কৌশল অবলদ্বন করিলেন? ৪০1৫০ জন সৈন্ত 
জাহাজ ঘাটে একত্রিত হইয়া সাজসজ্জাসহ কুচকাওয়াজ করিয়া এক 
একবা দুষ্ট গ্রবেশ করে, আবার তাহারাই সামান্ঠভাবে ছুর্গ হইতে : 
বাহির হইর্ঁতি. পথ দিলা জাহাজঘাটে মিলিত হয় এবং পুনরায় 


| মুসলমান-অধ্িকার--মোগল-রাছন্ব। ৯৯৫ 
পঞ্জাজ্জাসহণ দুর্গে প্রবেশ করিতে থাকে। এইপ্রকারে কয়েরুবার 
ধূমধামের ঘহিত সৈস্গণকে ছুর্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বিপক্ষপক্ষের 
ধারণ! হইয়। ষায় যে, বহসংখ্যক সৈন্য জাহাজে আসিয়াছে, এমতাবস্থায় 
তাহাদের হিঙ্রলী অধিকার স্ুদুরপরাহত। মোগল সেনাপতি এরূপ 
অবস্থায় যুদ্ধ কর! সষিচীন হইবে না মনে করিয়া, ৪ঠ1 জুন তারিখে 
চার্টকের নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব করিয়৷ পাঠাইলেন। এ দিকে 
তখন ইংরাজদ্দিগের দুর্দশারও একশেষ হইয়া আসিয়াছিল। তিন 
মাসে ছুই শত সৈনিক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আর একশত পীড়িত 3 
অবশিষ্ট এক শতের মধ্যেও অনেকেই জরাদীর্ণ, থাগ্ঠাতাবে ছুর্বল ; 
চল্লিশজন কর্মচারীর মধ্যে চার্ণক ব্যতীত নার পাঁচজন মাত্র কার্য্যক্ষম 
ছিলেন। প্রধান জাহাজেও ছিত্র হইয়াছিল। সর্বনাশের সময় সমাগত, 
এমন সময়েই মোগল সেনাপতির পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব পাওয়াতে 
চার্ণক উৎ্ফুল্প হইয়া উঠিলেন। ১০ই জুন সন্ধির সর্ভ নির্ধারিত হইলে 
চার্নক বিজ্য়পতাকা৷ উদ্ডীন করিয়া ডঙ্কাবাগ্য সহকারে স্বীয় রোগজীর্ণ 
মুষ্টিমেয় দৈনিক লইয়া সেই মৃত্যুগন্র হইতে বাহির লইলেন। ইংরাজ- 
বাহিনী অতঃপর ধৃূমধাষের সহিত হিজ্জলী পরিত্যাগ করিয়া উলুবেড়ি-. 
য়ায় চলিয়া আসিলেন। 

পরিশেষে ১৬৯* খুষ্টাবে সুরাটবানী ইংরাজদ্ল তারত সম্রাট 
গর্জেবের শরণাপন্ন হইলে, প্রবীণ বাদসাহ ইউরোপীয়-বাণিজ্যে 
দেশের প্রভূত উপকার স্বরণ করিয়! দেড়াক্ষ টাকার পৃজ্োপ- 
করণে বশীতৃত হইয়া এবং সম্ভবতঃ মক্কাযা্রী মুসলমানগণের* প্রতি 
ইংরাজের উপদ্রবের আশঙ্কা করিয়াও, তিনি আবার তাহাদিগকে . 
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১০৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
পুর্ববৎ অবাধে বাণিজ্য চালাইবার অন্থমতি প্রদান করিলেন। ক্তঙ্গা- 
লায় ইংরাজজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার 'পরওয়ানা আাসিল। তখন জার 
শায়েস্তা খা ছিলেন না-_নিরীহ নবাব ইব্রাহিম খ! কোম্পানীর সর্ব- 
প্রকার স্থবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। * জব চার্ঁক পুনরায় 
সদলে উপনীত হইলেন। ' এবার আর হুগলী বা হিজলী নিরাপদ নহে 
ভাবিয়া অদূরে স্থতান্থুটী কলিকাতায় কুঠী নিশ্মিত হইল) তাবী 
ভারত-সাম্রাজ্যের বীক্জ বপন করা হইল। স্বর্ণপ্রস্থ ভারতে বাণিজ্য ও 
সঙ্গে সঙ্গে রাজ্রত্ প্রতিষ্ঠার জন্য যে কয়জন ইংরাজের নাম চিরম্মরণীয় 
হুইয়া রহিয়াছে জব চার্ণকও তাহাদেব মধ্যে একজন। ভারতের 
বিস্তা, শিল্প ও বাণিজ্য-প্রধান 'রাজপ্রাসাদ-নগরী” কলিকাতার এই 
জব চার্ণকই প্রতিষ্ঠাতা । ইংলগ্ডের তৎসাময়িক মন্ত্রী-সতা চার্ণকের 
বুদ্ধি, কর্তব্যজ্ঞান ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে যে অভিনন্দন-পত্র 
প্রদ্ধান করিয়াছিলেন, তাহাতে এই হিজলী যুদ্ধেরও উল্লেখ ছিল। 
হি্জলী যুদ্ধে জব চার্ণক ব্যতীত অন্ত যে সকল ইংরাজ রাজপুরুষ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে রিচার্ড ট্রেঞ্চফিল্ড, ম্যৃকরিথ 

ও জোলাগ্ডের নাহও উল্লেখযোগ্য । 

শায়েস্তা ধীর পরে নবাব ইব্রাহিম খা বাঙ্গালার সুবাদারী প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। শায়েস্তা ধার শাসন বঙ্গে মোগল অধিকারের দৃঢ় 
! প্রতিষ্ঠার সহিত সর্বাঙগীন শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল 
হি কিন্তু সেকালে রাজশক্তি ও প্রতাপ ব্যজিগত 
থাকায় শায়েস্তা খার অন্বর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে 
ধীরে অশান্তির সঞ্চার হইতে লাগিল । এদিকে সম্রাট গুরঙ্গজেব সমীচীন 
রাজনীতি রসাতলে দিদা রাজ্যের প্রত্যেক শীরা পর্য্যন্ত শোষণ করিতে- 
2 বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল, কালীপ্রসন বন্যোপাধ্যায়-_পৃঃ ১৬1 


মুসলমান-অধিকার-_ মোগল-রাজত্ব। ১৯৭ 


ছিলেন; সুতরাং বিশাল মোগল-সাম্রাজ্য অন্তঃসার শৃন্ঠ হইয়া পড়িতে - 
ছিল। চতুর্দিকে, ক্রমে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সুচনা দৃষ্ট হইতেছিল। 
বঙ্গদেশে সেকালের বিদ্রোহের অধিনায়ক মেদিনীপুর জেলার অন্তঃর্ত 
চিতুয়া, বরদা পরগণার এক সামান্ত ভূম্যাধিকারী, শৌতা সিংহ । বর্ধা- 
মানের জমিদার রাজা কষ্রাম রায়ের সহিত বিবাদ উপলক্ষে অন্ত্রধারণ 
করিয়া ১৬৯৫-৯৬ থৃষ্টান্দে তিনি এই বিপ্রোহ-বহ্ি প্রজ্ঘলিত করেন। 
শোতা। সিংহ উড়িষ্যা। হইতে তদানীন্তন পাঠান-দলপতি রহিম খাকে 
সাহায্যার্থে আহ্বান করিলেন । রহিয সানন্দে অন্কুচরবর্গসহ বিদ্রোহে 
যোগ দিলেন। * ইহার পর উভয়ে মিলিত হুইয়া বাঙ্গালার মোগল 
অধিকার উচ্ছেদে অগ্রনর হইলেন। | 

, রহিম ও শোভা সিংহের বিদ্রোহী সৈন্ত বর্ধমানের দিকে অগ্রসর 
হইলে, দুঃসাহসিক কষ্টরাম রায় তাহার সামান্ত সৈ্তদল সহ অসথ্থয 
বিদ্রোহী সেনার সন্মুধীন হইলেন। ক্ৃষ্ণরামকে নিহত করিয়া বিদ্রো 
হীরা রাজপ্রাসাদ অধিকার করিল রাজপরিবারবর্গ কারারুদ্ধ 
হইলেন। কৃষ্ণরামের জোষ্ঠপুত্র জগতরাম রায় কোনপ্রকারে পলায়ন 
করিলেন। বিদ্রোহিগণের এই প্রথম বিজয়-ঘোষণ প্রচারিত হইলে 
চতুদ্দিক হইতে ছুষ্ট ও বিপ্লবপ্রিয় যুদ্ধ ব্যবসায়ী জনগণ তাহাদের দল 
পুষ্ট করিতে লাগিল। তাহাদের আস্ফালন ও উপত্রবে চারিদিকে 
হুনুস্থুল পড়িয়া গেল। জগতরাম ঢাকায় যাইয় নবাব ইব্রাহিম খীকে 
সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ইব্রাহিম যুদ্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞ শাস্তি- 
প্রিয় লোক ছিলেন। তিনি এই তালুকদার বিদ্রোহ সামান্য. ঘটন! 
মনে করিয়া নূরউ্া খার উপর বিদ্রোহ দমনের জন্ত এক পরওয়ান! 
জারি করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেন।- নূরউল্লা খা তৎকালে যশোহর। 
_» নকলা ইভিহাস_সবাধীছাযল_ন্ত ২২17. 


১৯৮: মেদিনীপুরের ইভিহীস। 
হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হিজলীর হুক্ত-ফৌজদার থাকিলেও 
বহুদিনাবধি কৃষি, বাণিজাঁি অর্থকর ব্যারসায়ে লিপ্ত থাকায় নাষে 
মাত্র ফৌজদার হইয়া রহিয়াছিলেন। তিনি সহজ সৈন্ের অধিনায়ক 
হইলেও কক্সিন্কালে সৈন্য চালদার কথা: তাহার স্বতিপথে উদয় 
হয় নাই; নুবাদারের হুকুষ পাইয়া স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় 
হউক, তিনি এই বিদ্রোহিগণকৈ নিপাত করিবার জঙ্ যথাসম্ভব সৈন্ত 
সংগ্রহ করিয়া হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কার্ধক্ষত্রে 
বিপক্ষের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে: পরাভূত হইবার 
আশঙ্কায়, হুগলী ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক চু'চুড়ানিবাসী ওলন্দাজ 
বণিক সম্প্রদায়ের সাহাধ্যপ্রার্থী হইলেন |: কিন্তু ইহাঁতেও তিনি নিশ্চিন্ত 
হইতে পারিলেন না; হুূর্গমধ্যে থাকাও নিরাপিদ নহে ভাবিয়া, তিনি 
একরাত্রে কৌপীন পরিধান পূর্বক ফকিরের বেশে ছুর্ণ হইতে পলায়ন 
করিলেন। হুগলী বিদ্রোহীদিগৈর হস্তগত,হইল। 

ইব্রাহিম খা এই সংবাদ অবগত হইয়া ওলন্দাজদিগের সাহায্যে 
হগর্নী পুনরাধিকার করিলেন। বিদ্রোহীরা হুগলী পরিত্যাগ করিয়া 
সপ্তগ্রামে গিয়৷ আড্ডা করিল। শোভা সিংহ ষণ্গ্রাম হইতে রহিম 
স্বীকে অধিকাংশ সৈন্যসহ নদিয়া মুকন্ুদীবাদ অঞ্চল অধিকারের জন্ঠ 
প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বর্ধমান প্রত্যারত্ত হইলেন । পরিশেষে ইন্জিয় 
বিকার শোভাসিংহ্র কাল ইইল। বর্ধমামৈর যে সকল রাজপরিবার 
বিভ্রাহীর হস্তগত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজরি এক পরমাসুনারী কষ্টাও 
বঙ্গিনী হইয়াছিলেন। শোতা-সিংহ ভীহাফে আপনার অন্বখায়িনী 
কররিবীর জন্য সচেষ্ট হইলৈন। অনুনয় বিনয়ে লে কার্ধ্য সম্পন্ন হইল 
মা দেখিরা, পাশব বলে তাহাই পূর্ণ করিবার অকি্রায়ে, কামার নর- 
পিশাচ যেমন উত্মত্তবৎ তাঁহাঁি প্পর্ণ করিতে বাইবেম। অন্থনি সেই 


মুসলমান-অধিকার--যোগল-রাজত্ব। ৯৯৯ 
বীরাঙ্গনা তাঁহার বস্াঞ্চলে লুক্তারিত শানিত ছুরিকা সবালে সেই 
নরপিশীচের উদর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া! দিলেন। বিকট চিৎকারে 
শোতা সিংহ ভূপতিত হইল। ছুরিকা ত্যহার নাতিদেশ পর্যান্ত তে 
করিয়াছিন--কয়েক মুহূর্ত পরেই তাহার মৃত্যু হইল। ছূর্শতি শোভা- 
সিংহের পতনের পরে, রাজকুমারী “পাপীর স্পর্শে কলম্ষিত. দেহতার 
বহন করিব না” প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই ছুরিকা নিজ বক্ষ মধ্যে বিদ্ধ 
করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন।* 

শোতা সিংহের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ তি শিবিরে পৌছিলে 
বিজ্রোহিগণ রহিম ধাঁকে "অধিনায়ক মনোনীত করিল। রহিষ 
খা ও শোভা সিংহের ভ্রাতা হিগ্রৎ সিংহ উভয়ে মিলিয়। লোকের 'উপর . 
'অত্যাচার ও লুটপাট পূর্ববৎ অবাধে চালাইতে লাগিল। প্রতিদিন 
চারিদিক হইতে বিখ্যাত দস্থ্যগন, অবসর প্রাপ্ত সৈন্য ও কেশের নঞ্জান 
অসচ্চরিত্র নোকে তাহাদের 'দলপুন্টী করিতে লাগিল। অনতিবিলন্বে 
রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গ বিদ্রোহিণের 
অধিকৃত হইল। এধাবৎ কোন প্রকার বাধা ন! পাইয়া রহিম খা 
সর্ধত্র লুঠন ও দন্যুবৃত্তি করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইল। 
এই.সকল ঘটনার সংবাদ ওরকষজেব সংবাদ পত্র দ্বার] অবগৃত হইয়া 
অত্যন্ত ক্রোধাদ্বিত হইজেন এবং অবিলন্ধে ইব্রাহিয থাকে পদচ্যুত 
করিয়। স্বীয় পৌত্র আজিম ওসমানকে বাঙ্গালার সুবাদার এবং ইর্বা- 
হিমের সাহুসিক পুত্র জবরদস্ত খাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিবেন) 
সেনাপতি নবাবের বিচ্ছিন্ন সেনালকে একজিত করতঃ কিরোহীছিতের 
অনুসরণ করিয়া! তখবানগোলাতে উপস্থিত হইলেন ।. এঁ স্থানে জিনি 
প্রথম দিনেই সমীপবর্তা খজদিখের কামাদ সকর অর করিয়া 

* তারিখ বাজালা। . 


হত. মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
দিলেন এবং পরদিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরা- 
জিত করিলেন। রহিম খা তাহার সহিত যুদ্ধে সমকক্ষ হইতে না 
পারিয়। উড়িয্যায় পলায়ণ করিল । অনন্তর অন্যান্য বিপ্রোহি জমিদারের! 
সকলেই সম্রাটের অধীনতা হারার করিলে মরন না নিরো 
ব্ছি নির্বাপিত হয়। | | 

এই বিজ্রোহের সময়ও মেদিনীপুর জেলার অবস্থা অতীব নো 
হুইয়াছিল। নিরবিচ্ছিন্ন অরাজকতা চারিদিকে বিরাজ করিতেছিল। 
এই বিজ্রোছের ফলে নিরপরাধি কত ব্যক্তিকে যে কত প্রকরে উৎ- 
পীড়িত ও নিগৃহীত হইতে. হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। শিবায়ণ 
কাব্যে তাহার যকিঞ্িৎ পরিচয় আছে। কাব্যরচয়িতা কবি রামেশ্বর 
ভট্টাচার্য্য নিজেও এই সময় বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। এই 
বিদ্রোহের সময়েই কবি স্বীয় জন্মভূমি বরদা পরগনার অন্তর্গত যদুপুর 
গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়৷ আসিয়। যেদিনীপুর কর্ণগড়ের রাজার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বরদা পরগনায় শোভা সিংহের গড়বাড়ীর 
ভগ্াবশেষ অগ্ভাপি বিদ্যমান আছে। 

আজিম ওস্মান যখন বাঙ্গালা শাসনকর্তা সেই সময় ১৭৯১ 
ৃষ্টবে মূরশিদিকুলী খা বাঙ্গালার দেওয়ান হুইয়া আসেন। তৎকালে 

দেওয়ান রাজস্ব আদায় ও খরচে সর্ব প্রধান কর্ম 

বাজালার জমিদার। চারী ছিলেন। ূর্শিদকুলী খাঁ পরবর্তিকালে 
বাঙ্গালার নাজিম বা সমগ্র প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি বাঙ্গালার রাজস্বের এক নূতন হিসাব প্রস্তত করিয়া বঙ্গদেশকে 
কয়েকটি চাকলায় বিভক্ত কর়েন। সাজার সময কয়েকটি সরকার 
বিভাগ লইন্ এক একটি 'চাকনা গঠিত হইয়াছিল 7 প্রথম অধ্যায়ে সে 

* বাঙ্জালার ইছিহাস-_নবাবী আমল-_পৃঃ ২৫--২+ 
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কথা উল্লিখিত হইয়াছে । মুর্শিদকুলীর সময়ে বাঙ্গালার জযিদারদিগের 
বড়ই দুর্দিন গিয়াছিল। খান! আদায়ই তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল 
এবং তজ্জন্ত তিনি নানাবিধ অত্যাচার করিতেন। যে জমিদার খাজন! 
দিতে দেরী করিত, সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে খাজনার 
জন্য তত পীড়াপীড়ি করা হইত না-_-অন্যথায় তাহার ছুর্দশার সীমা 
ধাকিত না। হিন্দুর ছেলে হইলেও মুশিদকুলী খা গোঁড়া মুসলমান 
ছিলেন। তিনি হিন্দুর অনেক দেব-মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন । 
তাহার সময়ে জন্গিদারদিগের ক্ষমতা অনেক হাস হইয়া, গিয়াছিল 
এবং জমিদারী বন্দোবন্তের কয়েকটি নুতন ব্যবস্থাও হইয়াছিন। 
“জমিদার-বংশ”* শীর্ষক অধ্যায়ে আমর! সে কথার বিস্তারিত আলোচন! 
করিব। মুশিদকুলী খা শাসন ও বিচার প্রথারও নূতন ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। 
মোগল শাসনের পূর্বে প্রধান প্রধান স্থানে  কাজিগণ শাসন ও 
বিচার উভয়বিধ কার্য করিতেন। কিন্তু মোগল শাসনকালে ফৌজদারী 
প্রথার স্থচারুরূপ বন্দোবস্ত হওয়ায় ফৌজদারগণ 
নভাকছেশাসন তখন সাধারণতঃ শাসনকার্্য ও কাজিগণ বিচার 
কার্ষ্যের ভার গ্রহণ করেন। মুশিদকুলী খা বঙ্গ 
রাগ্যকে যে ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করেন, তাহার প্রত্যেক'চাকলায় 
এক একজন ফৌজদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ততপূর্ববে ফৌজদারের 
সংখ্যা কিছু কম ছিল।. ফৌজদারগণের হস্তেই শাসনকার্ষ্যের তার 
অর্থিত হয়। তাহাদের অধীনে নগরে নগরে কোতোদ্লালগণ ও প্রধান 
প্রধান গ্রামে থানাদারগণ শাস্তিরক্ষায় লিযুক্ত হ'ন। তত্তির জমিদার- 
গণও জাপন আপন জমিদারীতে শান্তিরক্ষার জ্/ািষ্ট হইয়াছিলেন। 
তিহাসিফ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বহাশয় লিখিয়াছেম যে, কোতোয়াল, 


২০২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
খানাদার এবং জমিদারগণও কতক পরিষাণে, বর্তমান সময়ের পুলিশের 
ক্টায় কার্য্য করিতেন । 
মুর্শিদকুলী খার সময়ে ফৌজদারী আদালত, কাজী আদালত, দেও- 
য়ানী মাদালত ও নিজামত আদালত নাঁমে চারি প্রকার বিচার আদা- 
লতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । ফৌজদারী আদালতে ফৌজদারই বিচার 
করিতেন। চৌর্য, শান্তি প্রভৃতি সামান্ সামান্য ফৌজদারী মোক- 
কম! ফৌজদারদিগকেই করিতে হইত এবং নরহতট। প্রভৃতির গুরুতর 
অভিযোগ তাহারা প্রথমে শ্রবণ করিয়া পরে নিজামত আদালতে সোপর্দ 
করিতেন। কখনও কখনও নিজামত আদ্বালতের আদেশে তাহারা 
উহার বিচারও করিতে পারিতেন। নিজামত আদাগতের আদেশে 
অভিযুক্ত অপরাধীর প্রাণদগ্ডাদির বিধান ফৌজদারকেই কার্ষ্যে পরিণত 
করিতে হইত। ফৌজদারী আদালত এক প্রকার নিজামত আদালতেরই 
অধীন ছিল এবং প্রত্যেক চাকলায় একটি করিয়া! ফৌজদারী আদালত 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজী আদালতে প্রধান কাঞ্জী বিচার করিতেন। 
মুসলমান ধর্ম ও মুসলমানগণের উত্তরাধিকার, উইল, ন্যাঁস, হেবা বা 
দান, ক্রয়-বিক্রয় প্রস্তুতির বিচার কাজীর আদালতে হইত। 
প্রধান কাজির অধীনে মক্ন্বলের স্থানে স্থানেও কাজীর আদালত 
ছিল। দেওয়ানী আদালতে জমিদারগণের সীম! সরহদ্দ ও প্রজ্াদিগের 
বাকী খাজনা প্রভৃতির বিচার হইত । তত্িনন হিন্দু প্রজার দায়তাগ 
ও উত্তরাধিকারের নিষ্পত্তি ও জমিদারগণ যে সকল সামান্ত 
সামান্ত দেওয়ানী যোকদ্দমা করিতেন তাহার আপীল এই 
_আধফালত হইতে নিশ্ভি হইত। গেওয়ানী আদালতের বিচারভার 
খানসার দেওয়ানের উপর নির্ভর করিতত। তাহার অধীনে দারোগা 
* যুখিদাবাদের ইতিহাস- প্রথম খ্ত-পৃষ্ঠা ৪৪৩ ।. ঃ 
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নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দীরোগা অভিযোগাদি শ্রবণ করিয়া দেওয়ানের 
নিকট যন্তব্য জানাইতেন; দেওয়ান শেষ আদেশ দিতেন। দায় ও 
উত্তরাধিকার সম্বন্ধে পঙ্ডিতগণের ব্যবস্থা লইয়। দারোগা কাধ্য কৰিতেন। 
নিজাযত আদালত রাজধানী মুশিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং 
তথায় স্বয়ং নাজিম বিচারকার্ধ্য করিতেন। তাহাকে নানা কার্ষো 
ব্যাপৃত থাকিতে হইত বলিয়া! পরিশেষে নিজামত আদালতেও একজন 
দারোগ নিযুক্ত হন এবং ঢাকা ও উড়িস্ায় নায়েব নাজিমী আদালত 
প্রতিঠিত হয়। দারোগা নাজিমের প্রতিনিধিরূপে অভিযোগ শ্রবণ 
করিয়া আপনার. মন্তব্যসহ সেই সমস্ত নাজিমের নিকট পাঠাইয়া 
দিতেন। মুশিদকুলী খা স্বয়ং সপ্তাহে ছুই দিন নিজামত আদালতে 
উপবেশন করিয়া শেষ আদেশ প্রদান করিতেন। জমিদারদিগের 
মধ্যে পরস্পরের বিবাদ, জমিদার ও প্রজার বিবাদ, হিন্দু যুপলমানের 
ফৌজদারী বিচার ও নরহত্যা, ডাকাইতি, রাহাজানী প্রভৃতি গুরুতর 
অভিযোগের বিচার নিজামত আদালতে হইত। এতত্িন্ন জমিদারের! 
সামান্য সামান্য যে সকল ফৌজদারী বিচার করিতেন এবং ফৌজদারী 
ও কাজী আদালতে যে সকল বিচার হইত তাহার শেষ নিষ্পত্তি বা 
আপীল নিজামত আদালতে হইত। যুণিদকুলী খার এইরূপ বিচার প্রথা 
মুসলমান রাজত্বের শেষ এমন কি কোম্পানীর সময়ও কিছুকাল পর্য্যস্ত 
প্রচলিত ছিল, দেখ! যায়। ১৭২৫ ধৃষ্টান্দে মুশিদকুলী খার মৃত্যু হয়। 
মুশিদকুলীর মৃত্যুর পর তাহার জামাতা স্থজাউদ্বীন এবং তখপরে 
_সুজার পুত্র সরফরাজ খ! বাঙ্গালার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন । : ১৭৪০ 
| খঙ্টান্দে আলীবব্ধী খা সরফরাজ খাঁকে আক্রমণ 
লব্ধ ও বগা ও নিহত করিয। বক্গলা, বিহার ও উড়িত্টার নবাব 
বলিয়া ধোধণা কর্ধিলেন। কিন্তু: উড়িয্যার 


২5৪ “মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


মুসলমান কর্মচারীর] তাহাকে নবাব বলিয়া স্বীকার করিল না) যুদ্ধ 
বাধিয়া গেল। অনেক রক্তারক্ি কাটাকাটি হইল। সেই রজে 
মেদিনীপুরের মৃত্তিকাও রঞ্জিত হইল। ব্ববশেষে উড়িব্যা আলবদর 
পদ্ানত হইল। কিন্তু উড়িব্যার যুদ্ধ থামিতে না থামিতে নাগপুর 
অঞ্চল হইতে মারহাট্টারা আসিয়া বাঙ্গালার লোকের উপর. অত্যাচার 
আরম্ভ করিয়া দিল। আলীবদার্খ থা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 
মারহাট্রাদদিগের উপদ্রব বা “বর্গার হাঙ্গামা” আলীবন্দী খীর শাসন- 
কালের প্রসিদ্ধ ঘটনা। বর্গীর অত্যাচার উৎপাতের কাহিনী এখনও 
পর্য্স্ত বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে শুনিতে পাওয়। যায়। 

ষে বর্গীর নামে একদিন তারতের আবাল বৃদ্ধ বণিতা থরহরি কম্প- 
মান হইত, আজিও যাহাদের তয় দেখাইয়। বঙ্গীয় জননী দুরন্ত শিশুকে . 
ঘুম পাড়াইয়া থাকেন, মেদিনীপুরও একদিন তাহাঁদের ভীষণ উৎপীড়ন 
হইতে রক্ষা পায় নাই। গ্তাহারা এক একবার “হর হর মহাদেও” 
শবে এ প্রদেশের উপর আমিয়। পড়িত আর সমস্ত দেশকে থ্যন্ত, 
বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া যাইত। বর্গীদিগের সহিত মেদিনীপুরের সম্ধ 
অবিচ্ছেন্ত । যখন প্রায় সমগ্র বঙ্গে ইংরাজ শাসন ন্ধমূল হইয়া দেশে 
পূর্ণ শাস্তি বিরাজ করিতে “ছিল, উহার ন্যুনাধিক ত্রিশ বৃৎসর পর 
পরধ্স্তও যেদিনীপুরের কোনও কোনও স্থান বঙগীদিগের অধিকার- 
ভুক্ত ছিল। মেদিনীপুরের বক্ষের উপর বর্গাতে মোগলে ও বর্থাতে 
ইংরাজে অনেক সংঘর্ষ হইয়! গিয়াছে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ 
পরবর্তী এক পৃথক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হুইল। | 
৯৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব আলীবদ্ধী খার মৃত্যু হইল তাহার রি 
দৌহিত্র সিরাজদ্বৌলা বাক্গালার সিংহাসনে আরোহন করিলেন। নবাৰ 
সিরাজদ্দৌলার সময়ে বাঙ্কালার রঙ্মঞ্চে নৃতন নাটকের অভিনয় 
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আরদ্ধ হইল। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, থৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগ হইতেই ইংরাজগণ এদেশে আসিয়! বাণিজ্য বিস্তার করিতেছিলে্ন। 
আলীব্দাঁ ইরাজদিগের ক্ষমতা বুঝিয়া ছিলেন, সেই 
সিযাদৌলা ও জন্য বাণিজ্য লইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত কোন- 
পলাশীর মু্ধ। প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ করেন নাই। কিন্তু সিরাজ 
সিংহাসনারোহণ করিবার পর হইতেই .ইংরাজ- 
দিগের সহিত বিবাদ আরস্ত করিয়া দিলেন। ইহার ফলেই যোগলের 
সহিত ইংরাজের যুদ্ধের স্ত্রপাত,। পরিণামে ১৭৫৭ খুষ্টাব্ধের সেই 
স্মরণীয় ঘটন! পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজ রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইলে" 
ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইব ভারতে ব্রিটীশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন । 
অতঃপর মীরজাফর, মীরকাশেম বা নজম্উদ্দৌলা৷ প্রভৃতি যে কয়জন 
বাঙ্গালার মস্নদে বসিয়াছিলেন তাহা ইংরাঁজদিগেরই অনুগ্রহের ফলে 
বলিতে হইবে। পলাশীর যুদ্ধের পরে কার্ধ্যতঃ ইংরাজরাই এক প্রকার 
বাঙ্গালার হর্তা-কর্তা হইয়াছিলেন। " 

*বিজয়ী ক্লাইব মুপিদাবাদে আসিয়া সিরাজের বিশ্বাসঘাতক সেনা- 
পতি মীরজাফরকে বাঙ্গালার গদিতে বসাইলেন। মীরজাফরের 
নিযিা শাসনকালে ১৭৫৭ খুষ্টানে রাজারাম সিংহ মেদিনী- 

পুরের ফোজ- পুরের ফৌজদার ছিলেন। তিনি তৃতপূর্ব নবাব 
গার নাছারান সি! লিরাজদদৌলার সংবাদ বিভাগের সর্ধপ্রধানকর্শ- 
চারী ছিলেন; সেকালের কাগজপত্রে তিনি সিরাদ্ের গুণডচর বলিয়া 
অভিহিত হইয়াছেন: রাজারাঁম সিরাজের বিশ্বস্ত ও অনুগত 
কর্শচারী ছিলেন, এইজন্য. তাহার উপর সন্দেহ করিয়া নবাব 
মীরজাফর খা তাহাকে যুশিদাবাদে আসির! হিসাব নিকাশ দিবার 
আদেশ করেন। রাজারাম বুঝিয়াছিলেন যে, মুপিদাবাদে গেলে তিনি 
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নবাবের অত্যাচারের হত হইতে উদ্ধার পাইবেন না; সেই জন্য তিনি 
শবয়ং না গিয়া স্বীষ় ভ্রাতা ও ত্রাতুণ্পুত্রকে পাঠাইয়। দিলেন। নবাবের 
প্রধান মন্ত্রী রাজ৷ দুর্বভরামের সহিত বাজারামের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা 
ছিল, মীরজাফর একথা জানিতেন। রাঙ্জারাম নবাব দরবারে 
উপস্থিত না হওয়ায় নবাব ভাবিলেন যে, প্রধান মন্ত্রীর চক্রান্তে রাজারাম 
সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হুইয়াই তাহীর সমীপে উপস্থিত হন নাই। উহাতে 
কুদ্ধ হুইয়া তিনি রাজারামের আত্মীয় ছ'জনকে কারারুদ্ধ করিলেন। 
ক্লাইব মীরজাফরকে এরূপ কাধ্যের কারণ [জজঙ্ঞাসা করিলে 
তিনি উত্তর দিয়াছিলেন-_-“রাজারাম ইংরাজদ্িগের শক্রতা সাধন 
করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তনি সিরাজের সঙ্গে ফরাসী বু'সির সংবাদ 
আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিয়৷ দিরাছিলেন।” * মুর্পিদাবাদের 
পূর্বোক্তরূপ সংবাদ পাইয়া রাজারাম ছুই সহস্র অশ্বারোহী ও তিন 
সহস্র পদাতিক সংগ্রহ করিয়! আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং ক্লাইবকে 
লিখিষ্ক! পাঠাইলেন--“মীরজাফর খীকে লক্ষ টাক! নজর দিতে প্রস্তত 
আছি এবং স্বত্ব ক্লাইব যদি প্রতিতূ হ'ন তাহা হইলে নবাবের দ্লিকট 
উপস্থিত হইয়া বশ্ঠতা স্বীকার করিতেও স্বীকৃত আছি; কিন্তু আমাকে 
আক্রমণ করিলে আমার দেশে জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয স্থানের অতাব নাই-_ 
আমি সেইখানে থাকিয়৷ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে পারিব।” 
সে সময় দেশের শান্তি নষ্ট করিয়। বিনা যুদ্ধে কার্য্যোদ্ধার করাই কুট 
রাজনীতিক ক্লাইবের উদ্দেশ্ত ছিল, তাই তিনি নবাবকে ফৌজদাঁর 
রাজারামের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে অনুরৌধ করিলেন । এ সময় রাজা- 
রাম ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে তিনি তাহাকে লইয়৷ যাইবার 
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জন্ত পিপিজী বন্দর পর্য্যন্ত একদল ইউরোপীয় সৈনিক প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। সাক্ষাতের সময় ক্লাইব বঙগিয়া ছিলেন যে, নবাব তাহার প্রতি 
আর কোনক্লপ অত্যাচার করিবেন না। পেই কথার উপর নির্ভর করিয়া 
ইউরোপীর সেনাদল পরিস্বত হইয়া রাজারাম মুর্শিদাবাদে গমন করেন 
এবং ক্লাইবের মধ্যস্থতায় নবাবের সহিত তাহার মিলন হয়। * 
ইংরাজ কোম্পানীর অনুগ্রহে মীরজাফর খাঁ বাঙ্গালার মস্নদে বসিয়- 
ছিলেন কিন্তু তিনি ইংরাজের অভিমতে বাঙ্গালা শাসন করিতে পারেন 
দিত রানী নাই, সেইজন্য তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া 
নীর অধিকার ইংরাজ কোম্পানী তাহার জামাতা মীরকাশেমকে 
পরতিষ্ঠা। _ বাঙ্গালার সিংহাসন প্রদান ক্করেন। তুকাশে বঙ্গের 
মস্নদে বিয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্ের ২৬শে সেপ্টেম্বর এক সন্ধির সর্ভানুসারে 
ইংরাজ কোম্পানীকে চাকল। মেদিনীপুর, চাকলা বর্ধমান ও চট্টগ্রাম 
(থানা ইম্লামাবাদ ) প্রদেশের সম্পুর্ণ অধিকার ছাড়িয়া দেন। 1 
& সময় হইতে এ তিন স্থানে কোম্পানীর সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হয়। কিন্তু বঙ্গের অন্যান্ত স্থান তধনও নবাবের অধিকারতুক্ত থাকে। 
তবে পূর্বেই বলিয়াছি, নবাব তখন নামে মাত্রহ নবাব ছিলেন? 
ইংরাজ কোম্পানীই সেই সময় বাঙ্গালার সর্বেসর্বা। মীরজাফরকে 
সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরকাশেমকে সিংহাসন প্রদান করা হইয়াছিল, 
আবার পরবর্তিকালে মীরকাশেম ইংরাজধেষী হইলে তাহাকে পদচ্যুত 
করিয়। পুনরায় মীরজাফরকে বাঙ্কালার সিংহাসনে বসান হইল । 
১৭৬৫ খুষ্টাবের জানুয়ারী মানে মীরজাফরের মৃত্যুর পরে তৎপুক্র 
নজম ইদ্দৌন! ইংরা্ কোম্পানীর সহিত সদ্ধি হুত্রে আবদ্ধ হইয়া 
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ইংঘাজকে বঙ্গরাজ্য রক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিলেন। নজম- 
উদ্দৌল! ইংরাজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইলেন। এদিকে এ সালের 
১২ই আগস্ট তারিখে দিল্লীর বাদসাহও ক্লাইবকে জায়গীর স্বরূপ 
বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্পণ করিলেন । * এ দেওয়ানী 
সনন্দই বাঙ্গালার ইংরাজ রাজত্বের প্রধান দলীল। তদবধি ইংরাজ- 
গণই বাঙ্গালার প্রকৃত শাসনকর্তা হইয়া পড়েন এবং মৃণিদাবাদের 
নবাব-বংশ ইংরাজের বৃত্তিতোগ করিতে থাকেন । পুরাতন মুসলমানা 
ইমারত খসিতে ভাঙ্গিতে লাগিল, ইংরাজের অভ্যুদয়ের সূক্গে বাঙ্গালার 
নুতন যুগ দেখা দিল। যে ধিপ্লবাগ্ি ছুই শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র 
ভারতে প্রধূমিত হইতে ছিল, সেই বিপ্লবাগ্নি এতদিনে নিব্বাপিত হইল। 
কিছুকালের জন্য দেশে শান্তি সংগ্বাপিত হইল। বিশৃঙ্খলার মধো 
শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া বণিক ইংরাজ ক্রমে শাসক ইংরাজে পরিণত 
হইলেন। মুসলমান শাসনের শেষ সময়ে বাঙ্গালার ছুর্দশীর কথা 
সকলেই জানেন, আলীবদ্টীর শাসনসময়ে সেই দুর্দশার চরমাবস্থা ; 
তাহার পরে এ দেশে ইংরাঁজের শৃঙ্খলাস্থাপন প্রয়াস। সে প্রয়াস যে 
সাফল্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে সে জন্ত.বাঙ্গালী ইংরাজের নিকট 
কৃতজ্ঞ। 
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অষ্টম অধ্যায়। 


নদী 


টি ইহাদের 


ইতিহাসে বর্গীরাই.মহারা্ট্ীয় বা মারহাট্টা নামে পরিচিত । ১৭২৯ 
খৃষ্টাব্দে মোগল বাদসাহ মহম্মদ সাহ মারহাট্রাদিগের প্রথম গেশ্ওয়া 
| বালাজী বিশ্বনাথকে “সারদশ্যুখী” ও “শওরাজী+- 
খারহাটা-অভাদ়্। সহ দাক্ষিণাত্যের চৌথের (রাজনের চতুর্ধাশ ) 
স্বত্ব গ্রদান করেন। তদনুসারে তাহারা মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্রই 
চৌথ্‌ দাবী করে। এক সময়ে তাহাদের এরূপ দৌর্দ প্রতাপ হইয়া- 
ছিল যে, লোকে ভাবিয়াছিল, তাহারাই একদিন ভারতের অধীশ্বর 
হইবে। কিন্তু পরিবর্তনশীল আোতস্বিনীর স্তায় তাগ্যলক্মীও বৈচিত্রময়ী। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে & উন্নতিশীল জাতির পতন আন্ত হয়। মহারাষ্ী়- 
গণ তখন দ্যুবৃত্তিতে উন্ম্ত হইয়া চৌধ্‌ আদায়ের জন্য দেশের চারি, 
দিকে দাত অঙ্ারোহী সৈসঠ লইয়া মার-মার্‌, কাট-কাট শব্দে ছুট ছুটি 
আরম্ভ করে। পঙ্গপালের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া গ্রাম ও নগরের 
উপর পতিত হয় এবং যাহা কিছু পায় তাহাই লইয়া প্রস্থান করে। 
তাহাঁদের করাল গ্রাস হইতে ধন-সম্পত্তি রক্ষা করা তখন লোকের 
দায় হইয়াছিল। কত বিগ্রহ। কত ধন-রত্বাদি যে তাহাদের উপদ্রবে 
মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। এক্ষণে বাপী- 
কৃপ-তড়াগাদি খনন কালে যে সকল ধন-রত্বাদি আবিষ্কৃত হইয়া লোক- 
লোচনের বিম্বয় বিস্ফারিত করিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই যে & 


১৪ 


২১০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


মারহাট্টাদিগের লুষঠন তয়ে মৃত্তিকা মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা! 
নিঃসন্দেহে ধলা যাইতে পারে। 
নবাব মুশিদকুলী থার মৃত্যুর পর যখন বঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন অরাজকতা 
বিরাজ করিতেছিল, সেই সময়েই মহারাষ্রীয়গণ সর্ব প্রথমে বাঙ্গালায় 
প্রবেশ করিয়া রব বুঠপা্টু আরম্ভ করে। তাহারা 
ভৌশল। রাজার দেওয়ান তাস্কর রাওর নেতৃত্বে 
চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত পঞ্চকোটের পার্কত্য-পথ দিয়া 
মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাকুড়া প্রভৃতি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। 
নিন্-বঙ্গের অন্তান্ত জেল! সমূহে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহ নদা এবং পথ 
সকলগু প্রায়ই কর্দমাকীর্ণ থাকায়, অশ্বীরোহী সৈন্তের যাতায়াতের 
বিশেষ অসুবিধা দেখিয়া, তাহারা এই পার্বত্য-জেলা কয়টিতেই স্থায়ী 
“ছাউনি, নির্দেশ করিয়াছিল। 
১৭৪০ খুষ্টাবে আলীবদ্দা খাঁ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী 
পাইবার পর, উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন করিতে যুদ্ধ যাত্রা করেন। পথে তিনি 
মেদিনীপুরে মেদিনীপুরের যে সকল জমিদার তাহার পক্ষাবলম্বন 
মোগলও বর্গীর করিয়াছিলেন তাহাদিগকে খেলাৎ ও উপঢৌকন 
প্রথম মুত্জ। প্রদান করিয়া যকালে বালেশ্বরের অভিমুখে অগ্র- 
সর হইতে ছিলেন, সেই সময়, মযূরতঞ্জের রাজা সুবর্ণরেখার তীরে 
রাজঘাটে তাহাকে বাধা প্রদান করেন। * নবাব মযূরভঞ্জের রাজার 
সেনাদল পরাভূত করিয়া স্ুবর্ণরেখা নদী পার হন এবং ১৭৪১ খুষ্টাব্ের 
ফেব্রুয়ারী মাসে মহানদী তীরের শেষ যুদ্ধে বিদ্রোহিগ্রণকে সম্পূর্ণরূপে 
পরাজিত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। তখন শক্র পরাজিত 


বঙ্গে বর্গী। 
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বাঙ্গালার ইতিহাস--নবাবী-আমল--পাদটাকা, পৃঃ ১৫১। 


মহারাষ্্ীয় উপদ্রব বা বরগার হাঙ্গামা। ২১১ 


স্ৃতরাং আশঙ্কার কোন কারণ নাই মনে করিয়া, বিজয় গর্বোৎফু্প 
নবাব অধিকাংশ সৈন্তকেই মুর্শিদাবাদ যাত্রার আদেশ দিয়া, মাত্র পাঁচ 
ছয় সহত্র সৈনিক সঙ্গে লইয়া যখন কানন-কুস্তলা-মহীর সৌন্দর্য্য 
দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে রাজধানীর দিকে ফিরিতেছিলেন, সেই 
সময় মেদিনীপুরে অবস্থান কালে, নির্মেঘ গগনে চন্ত্রনাদের ন্যায় সংবাদ 
পাইলেন, চল্লিশ হাজার মহারাষ্ট্ীয় অশ্বারোহী লইয়। ভাস্কর পঞ্ডিত 
বাঙ্গালার প্রান্তে আবিভূ্ত হইয়াছেন। নবাব তখন মধ্যাহ্ন নমাজ 
করিতেছিলেন; তিনি এই পংবাদে ভীত ভাব না দেখাইয়া সদর্পে 
বলিলেন, “সেই কাফেরগণ কোথায়? জগতে কোথায় না আমি তাহা- 
দ্িগকে দর্ডিত করিতে পারি ?” কিন্তু অত্যন্পকাল পরেই বুঝিয়াছিলেন, 
এ বিপদে দর্পের অবকাশ নাই। এ সৈম্তগণ সে সময় মাত্র বিংশ 
ক্রোশ ব্যবধানে ছিল। পার্বত্য বন্যার মত তাহারা প্রবলবেগে 
ময়ূরতগ্জ ও পঞ্চকোট তেদ করিয়া নবাবের দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর 
হইতেছিল। মহারাষ্ট্ীয-বাহিনী কর্তৃক তাড়িত হইয়া! নবাব প্রথমে 
কাটোয়ায় ও পরে রাজধানী যুশিদাবাদে পলায়ন করিয়া নিরাপদ 
হ'ন। এসময় আষাঢ়ের ঘন বরিষণ আরম্ভ হওয়ায় নবাব বর্ধাকালে 
বল সঞ্চয় ও মুশিদাবাদ রক্ষার উপায় বিধান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন। 
কিন্ত এ অবসরে মহারাহ্ীয় সৈন্য পশ্চিম-বঙ্গের অনেক স্থানই অধিকার 
করিয়া লইল। মেদিনীপুরের ফৌজদার মীর কলন্দর বহু চেষ্টার পর 
হর্গ রক্ষা করিলেন বটে, কিন্ত জেলার অধিকাংশ স্থানই মারহাক্টাদিগের 
করগত হইল। শেষে শরতের অবসানে দেশে গমনাগমন স্ুসাধ্য 
হইলে ১৭৪২ খৃষ্টানদের অক্টোবর মাসে নবাব বহু সৈন্য লইয়া অগ্রসর 
হইলেন? মহারাই্ীয়গণ সে আক্রমণ সহ করিতে না পারিয়৷ যে সকল 
স্থান অধিকার করিয়! লইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া! পলায়দ করিতে 


২১২ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


বাধ্য হইব । তাস্কর পৃ্ডিত পঞ্চকোটের মধ্য দিয়া! প্রত্যাবর্তন কালে 
বের ঘধ্যে পথ হারাইলেন। তখন এ সকল সৈন্য লইয়া নাগণুর প্রত্যা- 
কর্তন অসম্ভব বুঝি তিনি স্বপক্ষাবলল্থী মীর হবিবের উপর সৈন্য চালন 
তার দিয়া স্বয়ং স্বদেশে গমন করিলেন। : হবিব সেনাদলকে বিুপুরের 
বন-মধ্য দিয়! নইয়! গিয়া চন্দরকোণার প্রান্তর পার হইয়া মেদিনীপুরের 
ন্কিট উপনীত হইলেন। কিন্ত নবাব তখনও তাহাদের অনুসরণে 
নিবৃত্ত হ'ন নাই জানিয়া তাহার! মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়! উড়িষ্যায় 
যাইয়া আশ্রয় লইল! 
১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোশলা পুনরায় সেনাপতি তাস্কর পণ্ডিতকে 
সদলে বঙ্গে প্রেরণ করিলেন। পুনরায় পশ্চিম-বঙ্গ ত্রস্ত হইল। 
আলীবদধ্ণ খা মেফিনীপুরে তাস্কর পঞ্ডিত কর্তৃক 
০ আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু বল প্রয়োগে মহারাষ্্ী- 
গণকে প্রতিহত 'করিবার আশা নাই দেখিয়৷ তিনি 
বিশ্বাসধাতকতা অবলম্বনের উগ্ভোগ করিলেন । অতঃপর তিনি যে 
পন্থাবলম্বন করিয়। কুট রাজনীতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহ] বড়ই 
দ্বণিত। তিনি সন্ধির ভাণ করিয়। মহারাস্্ীয-সেনাপতি তাস্কর প্ডিতকে 
স্বীয় শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়! লইয়া] গিয়া তথায় মনুষ্য সমাজের চরম 
পাপের অভিনয় করিয়! সেবারের মত মারহান্টা্দিগের বঙ্গের লীলা! ও 
ভাস্কর পণ্ডিতের মানব লীলা সমাপ্ত করিয়া দেন। সেনাপতির মৃত্যুর 
পর মারহাট্া সৈন্য ছিনন-তিন্ হইয়। স্বদেশে ফিরিয়! যায় । 1 
ইহার পর এ ঘটনায় অধিকতর উত্তেজিত হইয়। মহারাহীয় সৈশত 
দলে দলে আপিয়া বাঙ্গালার উপর পতিত হয়। রঘুজী তৌশল! তাস্কর 


* পিয়াজ-উস্‌-সালাতীন,--বাজালা অনুবাদ,স-রামপ্রাণ গুপ্ত। 
+ ব্রিয়াজ-উদ্-সালাতীন--( অন্থরাদ )--পৃঃ ৩৩৩. 


মহারাস্ীয উপদ্রব বা বর্গীর হাঙ্গাম!। ২১৩ 


পণ্ডিতের মৃষট্ুর প্রতিশোধ লইবার জন্ত অধিকতর জায়োজন করিয়া! 
বাঙ্গালায় উপনীত হইলেন। মারহা্টাগণ এইবার 

বর ত্যচার।  নবাধের হৃষ্টতির জন্য বা্গালার হততাগ্য অধি- 
বাসিগণের প্রতি অধান্ুধ অগ্যাচার আরম্ভ করিল। স্বনামখ্যাত 
তিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীগ্রসন্ন বনেনাপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, 
“পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরোচিত নির্দয়তা ও তন্নাবহ অত্যাচায়ের যাহা 
কিছু নিদর্শন আছে, বর্গীর অত্যাচার তুলনায় তাহার কোনটি অপেক্ষা 
অল্প ভীষণ নহে।” * বর্গাদিগের শাণিত তরবারির অগ্রভাগ হইতে 
আবাল-বদ্ধ-বণিতা, হিন্দু, মুসলযান কেহই নিষ্কৃতি লাত করিতে 
পারে নাই। তাহার গ্রাম, নগর পুড়াইয়া, শন্তের ভাগারে আগুন 
লাগাইয়া এবং শেষে মানের নাক, কান ও পুরস্্ীর স্তন কাটিয়া 
দিয় নিরদায়রূপে বাঙ্গালার সেনা ও প্র্জাকুলকে সংহার করিতে আরম্ত 
করে। 1 বিবিধ গ্রশ্থ প্রণেতা স্বৃকবি শ্রীযুক্ত যোগীক্রনাথ বস্থ বি-এ 
মহাশয় মেদিনীপুরে বর্গার অত্যাচারের একটি প্রাচীন কাহিনী 
অববন্বন করিয়া “গৌরী পুজা” শীর্ধক যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, 
উহা পাঠ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। £ সুপবিত্র হিন্দু-খ্যাতি- 
বিশিষ্ট শিবাজী, বাজিরাও, ফার্ণাবিস্‌ প্রভৃতি মহামহিমাময় ব্যক্তিগণের 
স্বজাতিবর্গের শেষ এইরূপ অধঃপতন হইয়াছিল। এই অধঃপতনই 
বোধ হয় সেই বিপুল অধ্যবসায়ণীল মহারাষ্্ীয় শক্তির অবসানের 
একমাত্র কারণ । 

মেদিনীপুর জেলা বঙ্গ উড়িধ্যার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত থাকায় 

* বাজালার ইতিহান--অট্টাদশ শতাবীয় শধাবী আমল । 

1 চ010118--17057550108 [11500171021 চ৮5775 53. 


রিয়াজ-উস্‌-সালাতীন ( অহবাদ ), পৃঃ ০৩৩। 
? ন্ব্যভারত, ্বাতিংশ খপ, $ষঠ সংখ্যা--১৩২১, আগিন.০পৃঃ ৬৭৭--৯৮১। 


২১৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


এই প্রদেশটিই বিশেষরূপে বর্গাদিগের অত্যাচার সঙ্থ করিয়াছিল। 
নবাব আলীবদ্ী এই কারণে এই সীমান্ত প্রদেশ- 
০০৮ টিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য স্বীয় জামাতা মীর- 
জাফর খাঁকে পূর্বপদ সামরিক বিভাগের দেওয়ানী 
ব্যতীত উড়িষ্যার নায়েবী এবং মেদিনীপুর ও হিজলীর ফৌজদারী 
অর্পণ করিয়া তাহাকে মেদিনীপুরেই প্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন । মীর- 
জাফরের অধীনে সাত হাঁজার অশ্বারোহী ও বার হাজার পদাতিক 
ছিল। তিনি মেদিনীপুরে উপনীত হইয়! প্রথমে এক দল মারহাট্রা 
ও বিদ্রোহী আফ গানকে পরাভূত করিলেন 7 তাহারা বালেশ্বরে পলায়ন 
করিল। কিন্তু জানোজী বহু মারহাট্া সৈন্য লইয়া আসিতেছেন, এই 
সংবাদ পাইয়া মীরজাফর আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না; 
পরস্ত বর্দমানে ফিরিয়া গেলেন। মারহাট্রারা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। 
অতঃপর বর্ধাকালে জানোজী মেদিনীপুরে ফিরিয়া শিবির সংস্থাপন 
করিলেন। মুসলমানদিগের পরিত্যক্ত দুর্গ তাহার অধিকার ভুক্ত 
হইল। পর বৎসর ১৭১৯ খৃষ্টাবেও তিনি মেদিনীপুরে অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন। পরে মীর হবিবের অধীনে এক দল সৈন্য রাখিয়া তিনি: 
তথা হইতে নাগপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় মারহান্ট্রীগণ 
হিজলীর অন্তর্গত সাহবন্দর, ভোগরাই, জলামুঠা, পটাশপুর প্রভৃতি 
কয়েকটি স্থানের জমিদারগণের জমিদারী অধিকার করিয়া 
লইয়াছিল। হিজলী ও মেদিনীপুরের নিকটবর্তী মারহাট্টাদিগের 
অধিরুত স্থান সমূহ বালেশ্বরের মহারাষ্ট্রীয ফৌজদারের অধীন ছিল; 
উক্ত ফৌজদার কটকের স্থুবাদারের এবং সুববাদার বেরারের রাজার 
অধীন ছিলেন। 
বর্তমান বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত 'রায়বনিয়া গড় নামক প্রাচীন 


মহারাষ্ট্ীয় উপদ্রব বা বর্গার হাঙ্গামা। ২১৫ 


দর্থটি তৎকালে মহারাষ্ীয়দিগের এ প্রদেশের একটি প্রধান সেনা 
নিবাস ছিল। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঠাতনের 

রায়বনিযা দর্গ। নিকটবর্তী হুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া! প্রায় চার. 

ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেই রায়বনিয়া ছুর্গটি দৃষ্টিগোচর হয়। এ. 
র্গের পূর্বতন পরিখার চিহ্ন বর্তমান গড়ের এক ক্রোশ অন্তর হইতে 
চতুদ্দিকে বৃত্তাকারে বর্তমান আছে। কিন্তু সকল গড়খাই প্রায় পরিপূর্ণ 
হইয়! উঠিয়াছে, উহাদের অভ্যন্তরে এক্ষণে ধান্তাদ্ির চাষ হইতেছে । 
গড়ের & সকল চিহ্ন অতিক্রম করিলে প্রথম দ্বারে উপনীত হওয়া 
যায়। এই দ্বারের নিকটবন্তা পরিথা ভয়ানক গভীর ও প্রশস্ত । & 
দ্বিতীয় পরিখাটির উপরিভাগে প্রস্তর নির্িত বৃহৎ সিংহদ্বার। দ্বারের 
উভয় দিকে পাঁচ ছয় হস্ত প্রশস্ত প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর । এ দ্বার 
অতিক্রম কারলে বহু সংখ্যক শীলবৃক্ষ সমাচ্ছন্ন এক ভূখও দৃষ্টিগোচর 
হয়। এ ভূখগুটির দৈর্ঘ্য প্রায় দুই মাইল এবং প্রস্থ প্রায় অর্ধ মাইল। 
গড়ের চারিপার্েই প্রস্তর নিগ্মিত চারিটি সিংহদ্বার আছে । এই বিভাগের 
পরে আর একটি পরিখা দৃষ্ট হয়। পরিখার পার্থে অত্যুচ্চ মৃত্তিক 
স্ূপ। এ স্থান এত উচ্চ যে, উহার উপরে অধিরোহণ করিলে ঈাতনের 
গৃহাদি দেখা যায়। এক্ষণে সে স্থানে উঠিবার ভাল পথ নাই, বৃক্ষ 
লতাদি আশ্রয় করিয়া উঠিতে হয়। স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ; নানাপ্রকার 
হিংশ্র জন্ততে পূর্ণ। এ স্থানটি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলে আর 
একটি পরিথা ও এক বৃহৎ ভূখণ্ডে উপনীত হওয়া” যায়। &ঁ স্থানে 
রূপাদিঘী নামে একটা দীর্ঘিক1 আছে। উহার দৈর্ধ্য প্রায় অর্ধ মাইল 
এবং বিস্তারও তদন্ুরূপ। দীর্ধিকার পাহাড়ের উপর একটি সুবৃহৎ 
অট্টালিকার তগ্নাবশেষ বৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটি জীর্ণ গৃহে পাষাণমযী 
এক কালী মুর্তি জাছেন। দেবীর হস্তে প্রস্তর খোদিত বৃহৎ হৃমুণ, 


২১৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


লঙ্গুখে প্রস্তর বিনির্শিত বৃঘ এবং প্রস্তর খোঘিত হহাকাল ভৈরবের 
প্রতিষৃত্তি। এ প্রদেশের প্রাচীন লোকের নিকট অবগত হওয়া যায় 
ফে, ছুর্সটি পরিত্যক্ত হইলে উহ দস্থ্যু তন্বরের জাবাস স্থানে পরিণত 
হইয়াছিল এবং তাহারা কালীপুজার রজনীতে এ পাধাণময়ী মৃন্তির 
সপ্থুথে নরবলি প্রদান করিত। পাষাণম্রী প্রতিমার কয়েকটি অঙ্গুলী 
ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার ভোগ পৃজাদিও এক্ষণে আর বথা-নিয়মে হয় 
না। তিমি এক্ষণে গতীর অরণ্যে জীর্ণ গৃহে বাস করিতেছেন । হ্বাহারা 
এই ঘেবা-প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদের সুখ, সৌভাগ্য, 
পরাক্রম অতীতের অন্ধকারময় গর্ভে বিলীন হইয়! গিয়াছে। কালশ্রোতে 
কত রাজা, কত সমাট্‌, কত সাম্রাজ্য ভাসিয়৷ গিয়াছে কিন্তু অতীত 
সাক্ষী পাবাণমরী অগ্তাপি সেই প্রাচীন গৌরবের প্রদীগ্ড মহিমা ঘোষণা 
করিতেছেন । * 
রায়বনিয়া হুর্গটি বঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুর একটি 
প্রধান কীন্তিচিহ্ু। কিন্তু কত দিন.হইল, কাহার ছারা যে উহা নির্িত 
হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না। জনশ্রুতি 
কোট দেশের বিরাট মহাতারতোক্ত যতস্রদেশাধিপতি বিরাট রাজা 
উহ্হার প্রতিষ্ঠাতা। জনশ্রুতি যাহাই থাকুক, 
মহাভারতীয় কালের মতস্তদেশাধিপতি বিরাটের সহিত যে উহার 
কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। 
আমাদের অনুমান & বিরাট রাঙ্গা! ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। প্রাচ্য-বিস্তা- 
মহা শ্রীযুক্ত নগেক্্নাথ বন্থ মহাশয় কোটদেশাধিপতি বিরাট গুহ 
নামক জনৈক রাজার নাম 'জবিষ্কার করিয়াছেন। + বিরাট কোট- 


* নারায়ণগড় রাজবংশ- জীযুক্ত ভ্রেলোক্যনাথ পাল, পৃঃ ৫৪-৫৫। 
+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহান--গাজন্তকাও, প্রথম ভাগ--পৃঃ ৩১৪ । 


মহারাস্্ীয় উপত্রব বা! বর্গীর হাঙ্গাম।। ২১৭ 


দেশ বা কোটটবী দেশের রাজ! ছিলেন। উড়িষ্যার গড়জাত অঞ্চল 
এক সময় কোটটবী বা কোটদেশ নামে পরিচিত ছিল। আইন-ই- 
আকবরীর সময় কোটদেশ কটক সরকারের অন্তর্গত ছিল দেখা যায় । 
রামচবিতের টীকায় কোটটবী দেশের অধিপতি বিরাটের নাম আছে। 
নখেজ্্ বাবু অনুমান করেন, পূর্বোক্ত রায়বনিয়া গড়েই এই বিরাট 
রাজার রাজধানী ছিল । আমারাও তাহাই অনুমান কারি । পরবন্তি- 
কালে গঙ্গবংশীয়গণ উৎকলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা! তাহা- 
দের হস্তগত হয়। উৎকলাধিপতি নরসিংহ দেব উহার পুনঃ সংস্কার 
করিয়া উহাকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্টিত করেন। গঙ্গবংশীয়দিগের সময় 
উহা! উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশের একটি প্রধান হুর্গ ছিল। 
মুসলমান এঁতিহাসিক মিনাহাজ উদ্দীনের গ্রন্থে কটাসিন নামক 
একটি ছুর্গের নাম পাওয়া যায়। * বাঙ্গালার সুলতান ইজুদ্দীন তোগ্রল 
তোগান খ'] ৬৪১ হিজিরায় ( ১২৪৩ খৃষ্টাব্দ) একবার উড়িষ্যা আক্রমণ 
করিতে আসিয়া উৎকলাধিপতি প্রথম নরসিংহ দেবের হিন্দু সৈন্যের 
হস্তে &ঁ স্থানে বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। সে 
কটাসিন দুর্গ। সঙ্ন্ধে রতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “বখ তিয়ারের সপ্তদশ অস্বীরোহীর নবদ্বীপ অধিকারকে 
যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সে লঙ্জার হাত হইতে 
উদ্ধার পাইতে হইলে কটাসিনের যুদ্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এই যুদ্ধে আড়াই শত হিন্দু সেনার দ্বার। পঞ্চাশ হাজার পাঠান সেনার 
পরাভব হইল। ইহা! অসতর্ক রাজপুরী আক্রমণ নহে” + কেহ কেহ 
বলেন, মুসলমান ঁতিহাসিকগণ কটাসিন নামক যে দুর্গের নাম করিয়া- 





্গ তবকাৎ-ই-নামিবীর ইংরাজী অন্তরধাদ-_পৃঃ ৫৮৭| 
1 গৌড়ের ইতিহাস_ দ্বিতীয় ভাগ-_পৃঃ ১৯। 


২১৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ছেন, উহারই বর্তমান নাম রায়বনিয়া গড় । * আবার কেহ কেহ বলেন, 
কটাসিন ছুর্গ এক্ষণে কটাসিংহ নামে পরিচিত এবং উহা কটক 
জেলার অন্তর্পত ও মহানদীর তীরে অবস্থিত । 1 তবকাৎ-ই নাসিরীর 
বর্ণনার সহিত মিলাইয়া দ্রেখিলে বোধ হয় যে, জাজনগর রাজ্যের 
সীমান্তেই কটপিন ছূর্নটি অবস্থিত ছিল। কিন্তু কটাসিংহ জাজনগর- 
রাজ্য বা উড্িষ্যার মধ্যস্থলে অবস্থিত। পরস্ত রায়বনিয়া গড়টিই উৎ- 
কলের সীমান্তে অবস্থিত দেখা যায়। প্রাচ্যবিগ্ভামহার্ণব নগেন্্র বাবুও 
রায়বনিয়ী গড়কেই কটাসিন দুগ বলিয়া মনে করেন। 
মীরজাফর থা মারহাট্রাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না দেখিয়। 
১৭৫০ খুষ্টাবে স্বয়ং নবাব আলীবন্দাী খা মেদিনীপুরে উপস্থিত হইলেন। 
যাহাতে শক্ররা ভবিষ্যতে আর এদিকে আসিতে 
হিমাভ রাত নাপারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে কৃতস্বল্প হইয়া 
নবাব স্থির করিলেন যে, তিনি সেনা সন্নিবেশ করিয়া 
মেদ্বিনীপুরে কিছুকাল অবস্থিতি করিবেন। তাহার আগমন সংবাদ 
পাই মারহা্রাগণ এবার আর যুদ্ধ না করিয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিল। 
সিরাজউদ্দৌলা একদল সৈনিকসহ মারহাট্রাদিগের পশ্চান্ধীবন করিয়া 
বালেশ্বরে উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধে জয়লাত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 
প্রিয় দৌহিত্র সিরাজকে দুর্দান্ত মহারা্বীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে 
পাঠাইয়৷ নবাবও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তিনিও তাহার সেনাদল সহ 
সিরাজের পঞ্চাতেই যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে নারায়ণগড়ে সিরাজের 
সেনাদলের সহিত নবাবের সেনাদলের সাক্ষাৎ হইল। সিরাজ স্নেহশীল 





* নব্যভারত-_পঞ্চবিংশ খণ্ড-চতুর্থ সংখ্যা। 
+ তবকাৎই-নাসিরীর ইংরাজী অন্থবাদ--গৃঃ ৫৮৮ | 
| বঙ্গীয় সাহিত্য গরিষৎ পত্রিকা_-১৬শ ভাগ-__পৃঃ ১৩২। 


মহারাহ্ীয় উপ্রব বা বঙ্গার হাজামা। ২১৯ 


মাতামহের চরণ বন্দনা করিলেন । বিজয়ী দৌহিক্রকে পাইয়। নবাবের, 
ভবদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সম্মিলিত সেনাদল কিছুদিন মেদিনীপুরেই 
শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিল । * 

এদিকে মারহাট্টাগণ ভিন্ন পথে রাজধানী মুশিদাবাদাতিমুখে অগ্রসর 
হইতেছে অবগত হইয়া নবাবও মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়া অগ্রসর 
হইলেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মারহান্টাদ্িগের আর কোন 
সংবাদ মা পাইয়! ফিরিয়া আসিলেন; সিরাজ যুশিদাবাদে প্রেরিত 
হইলেন। নবাব মেদিনীপুর ছুর্গেই বর্ষা যাপনের সংঙ্কল্প করিয়া 
দুর্গের সংস্কারে ও পরিবর্ধনে উদ্ভোগী হইলেন এবং পুরস্ত্ীবর্গকে 
মুশিদাবাদ হইতে আনিতে পাঠাইলেন। এদিকে বর্ধাকালের জন্য 
আবশ্ক উপাদান সংগ্রহ করিতে সেনাদলও আদিষ্ট হইল। সৈনিকগণ 
ও কর্মচারীরা ভাবিয়াছিল যে, অভিযানের শেষে তাহার! স্বদেশে 
ফিরিয়া আবার পারিবারিক সুখসস্তোগ করিতে পারিবে, কিন্ত 
এক্ষণে সে আশার অবসান হইল দেখিয়1 তাহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট 
হইলেও অগত্যা অনস্টোপায় হইয়া সকলেই বাসস্থান নির্মাণে ব্যাপৃত 
হইল। তবে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, বর্ধাকালের মধ্যে আর 
যুদ্ধ করিতে হইবে না। কিন্তু ভিন্ন দ্রিক হইতে বিপদের সংবাদ 
আসিল-_সিরাজউদ্দৌলা স্বাধীনতা ঘোষণা .করিয়া পানা অভিমুখে 
অগ্রপর হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আলীবর্দী খা ব্যস্ত হইয়া 
মুশিদাবাদে গমন করিলেন এবং তথা হইতে পাটনায় রওনা হইলেন। 
মীরজাফর খাঁ ও রাজ! ছুর্ঘতরাম সেন! পরিচালন ভার লইয়া রহিলেন। 

এই স্থযোগে মারহাট্টাগণ পুনরায় অত্যাচার আন্ত করিয়া দিল। 
ক্রমাগত গুরুতর পরিশ্রমে বৃন্ধ নবাব আলীবর্দর স্বাস্্যতঙ্গ হ্ইয়া- 
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২২০ মেদিনীপুরের ইতিহাস? 
গিয়াছিল; তিনি অগত্যা যুদ্ধে শ্রাত্ত হইয়া, পর বৎসর ১৭৫১ 
ৃষ্টাবে, যারহাট্রাদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য 
ালীবন্দীর সন্ধি। হইলেন। স্থির হইল, নবাব রঘুজী ভোশলার 
সেনাদলের বকয্া পাওনা বাবদে স্ুবর্ণরেখা নদীর অপরপার পর্য্যন্ত 
সমগ্র উড়িস্কা৷ প্রদেশ মাহাট্রাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন এবং বাৎসরিক 
বার লক্ষ করিয়া টাক] তাহাদিগকে দিতে থাকিবেন। তাহা হইলে 
মারহাট্টারা আর বাঙ্গালায় পদার্পণ করিবেনা। * এই বন্দোবস্তে 

কয়েক বৎসর কাজও চলিল। . 

ইহার পর ১৭৬* খুষ্টান্ষে নবাব মীরজাফরের শাসনকালে যখন 
বঙ্গে আবার নিরবচ্ছিন্ন অরাজকতা বিরাম্্ করিতে ছিল, একাদকে 
বঙ্গের সিংহাসন লইয়া মীরকাশেষের ষড়যন্ত্রও অন্য দিকে বঙ্গের 
পুনরুদ্ধারের জন্য দিল্লীর বাদসাহ সাহ আলমের 
মারহাট্ার সন্ধি- বঙ্গ আগমনে যখন সকলে ব্যতিব্যস্ত ছিল, 
সি সেই সময় ছূর্দান্ত মহারাস্ীয়গণ শ্রীতট্ট নামক 
নায়কের অর্ধীনে মেদিনীপুরে প্রবেশ করিয়া দেশ- 
বাসীকে পুনরায় সন্তস্থ করিয়া তুলে। তাহারা বাঙ্গালার ন্যায়সঙ্গত 
অধিপতি বাদসাহ সাহ আলমের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে এই 
কথ! প্রকাশ করিয়। নবাবের মেদিনীপুরের প্রতিনিধি খোসাল মিংহকে 
পরাজিত করিয়া মেদিনীপুর অধিকার করে। এ মহারাষ্ট্রীয় দলের 
আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য নবাব-জামাতা। মীরকাশেম একদল 
নবাবী সৈম্তসহ মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রেরিত হ'ন। কিন্তু তিনি তখন 
কোম্পানীর অধ্যক্ষগণের, সহিত ঘড়ঘন্ত্র করতঃ বাঙ্গালার সিংহাসন 
লাতের জন্ ব্যস্ত থাকায় এ মহারাষীয়-দলন ব্যাপারে মনোযোগ দিতে 


* বাঙ্গালার ইতিহাস__নবাবী আমল-_পৃঃ ১৬৯। 





যহারাষীয় উপর্রব বা বর্গীরহাঙ্গামা। ২২১. 


গারেন নাই এই ম্বুযোগে মারহাট্টার৷ মেদিনীপুরের উত্তর অঞ্চল 
পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করে এবং ক্ষীরপাই হুইতে কলিকাতা ও. 
হুগলীতে এবং বিষুপুর হইতে মুশিদাবাদাতিমুখে সৈন্ত পাঠাইয়া 
কলিকাতা আক্রমণ এবং বাদসাহের সৈন্ঠদলের সহিত সম্মিলনের 
সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে । ইহাতে কলিকাতার ইংরাজগণ ভয় 
পাইয়! সমরসজ্জা করেন । এ সময় কলিকাতার “মারহাট্রা খাত” নামক. 
গড়টি কাটা হয় এবং কোম্পানীর কণ্মচারী নহেন এরূপ অস্ত্রধারী ভারত- 
বাসিদিগকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। কারণ 
জনরব উঠিয়াছিল যে, রাজা ছুর্লভরাম মারহাট্রাদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে 
কাজ করিতেছিলেন এবং দুর্লভরামও তখন কলিকাতাতেই ছিলেন । 
যাহা হউক, বাদসাহ.সে সময় তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত ইংরাজ সৈন্ের. 
সহিত যুদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত নহে মনে করিয়া পাটনায় প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং এদিকে ইংরাজ সেনানায়ক কাণ্তেন হোয়াইট.ও একদল 
সৈন্ত লইয়! গিয়। মেদিনীপুরে শৃঙ্খলাস্থাপন করেন । * 
এই ঘটনার অত্যন্লকাল পরেই মীরকাশেমৈর সহিত সন্ধির সর্তানু- 
সারে চাকল৷ মেদ্িনীপুরে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ 
সময় মহারাষ্্রীয় দলপতি শ্রীতট্ট নবাব আলীবদ্দণ ধার সময় হইতে 
উড়িষ্যা প্রদেশ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া 
সিসি হইয়াছে বলিয়া মেদিনীপুর চাকলায়ও চৌথের 
রং দ্রাবী করিয় কলিকাতায় ইরাজ গবণরের নিকট 
পত্র লিখিলেন। গতর্ণর উত্তর দিলেন, মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্ত- 
ভূতি নহে, সুতরাং মহারাট্ীায়গণের এরূপ দাবী ন্তায়সঙ্গত নহে। 
ইংরাঙ্জ গবর্ণরের পুর্বোক্তরূপ উত্তর পাইয়া ১৭৬১ ুষ্টাব্বের জানুয়ারী 








্.:137991)065 [01501091006 59088] এ 10 289-95, 379. 


২২২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


মাসে মারহাট্রারা দ্বিগুণ উৎসাহে মেদিনীপুর. আক্রমণ করিলে, 
মেদিনীপুরের ইংরাজ কুীর রেসিডেন্ট জনৃষ্টোন সাহেব বিপন্ন হইয়া 
কলিকাতায় সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। * কলিকাত| হইতে 
একদল ইংরাজ. সৈন্য আসিলে মারহান্টাগণ সরিয়া পড়িল। এইরূপে 
উত্যক্ত হইয়া ইংরাজ কাউন্সিল্‌ কল্পন! করিয়াছিলেন যে, কটক পর্য্যন্ত 
সৈন্ত পাঠাইয়া মারহাট্রাদ্িগকে বিতাড়িত করা হইবে। কিন্তু পরে 
কাউন্সিলে বিষম মততেদ উপস্থিত হওয়ায় এ কল্পনা আর কার্ষ্যে 
পরিণত হইতে পারে নাই। 

১৭৬৪ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মারহাট্রাগণ ইংরাজ রাজ্যের সীমার 
সন্নিহিত প্রদেশ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় পুনরায় আগমন করে। 
তন্নিবারণের জন্ত বিস্তর ইংরাজ সৈন্ত প্রেরিত হুইয়াছিল। + সেনা- 
নায়কগণের মধ্যে মেজর চ্যাপ মেনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইনি কয়েকটি 
যুদ্ধে জয়লাভ. করিয়া মারহাট্রাদিগকে সেবার দমন করিয়াছিলেন। 
জী সময় নারায়ণগড়ের জমিদার রাজা পরীক্ষিত পাল কোম্পানীর 
বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। মেজর চ্যাপ মেন সাহেব ১৭৬৪ খৃষ্টানদের 
১৩ই জানুয়ারী তারিখে রাঁজ। পরীক্ষিতকে যে পত্র লেখেন তাহার 
সারমর্ম এইরূপ ;--আপনার বিশ্বস্ততা ও দক্ষতাগুণে আমি বিশেষ 
উপকৃত হুইয়াছি। অতি সত্বর মহারাষ্রীয়গণের উপদ্রব নিবারণের 
জন্য বিশেষ উদ্োগ হইতেছে; উহাদিগকে দমনের জন্য অত্যপ্প দিনের 
মধ্যেই একদল ইংরাজ সৈন্য সুবর্ণরেখা তীরে ছাউনি করিবে । অতএব 
আপনি উপযুক্তরূপ রসদ সংগ্রহের জন্য বিশেষ মনোযোগী হইবেন। $ 
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মহারাষট্ীয় উপত্রব বা বর্গীর হাঙ্গামা । ২২৩ 


ইহার পর পুনঃ পুনঃ কোম্পানীর সৈন্ত করুক বিতাড়িত হইলেও 
মারহাট্রাগণও পুনঃ পুনঃ মেদিনীপুরে আসিয়া উপদ্রব করিতে ছাড়ে 
নাই। কোম্পানীর সৈন্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর 
হইলেই তাহারা নিবীড় বলগ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিত, আবার এ 
সকল সৈন্য পশ্চাদ্‌গমন করিলেই উহারা বাঙ্গালার সীমানায় উপস্থিত 
হইয়া লুটপাট ও ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিত। ধূর্ত মহা- 
রাষটীয়গণ এইরূপ কুটীল নীতি অবলম্বন করিয়া দেশবাসীকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলিয়াছিল। কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারিগণও এরূপ আচরণে 
একেবারে বিব্রত হইয়া! পড়িয়া ছিলেন। ১৭৬৮ সালের সরকারী চিট 
হইতে জানা যায় যে, তৎপূর্ব্ে মারহাট্টাগণ অনেকবার মেদিনীপুরের 
রেপিডেপ্ট জনৃষ্টোন সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিল । 
এঁ সময় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পটাশপুর পরগণা লইয়াও 
কোম্পানীকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ইংরাজ ও মারহাট্রা- 
দিগের অধিকারের স্বাভাবিক সীমা ছিল সুবর্ণরেখা নদ্ী। এ নদীর 
বামদিকে কোম্পানীর ও দক্ষিণদিকে মারহাট্টা- 
পটাশপুরে বরগী।  দিগের অধিকার ছিল। কিন্তু কোম্পানীর অধি- 
কারের মধ্যে পটাশপুর পরগণায় মারহাট্রাদিগের অধিকার ছিল। * 
সেইরূপ মারহাট্রাদিগের অধিকারের মধ্যে ভেলোরাচোর নামে এক 
পরগণী কোম্পানীর অধিকার-তুক্ত ছিল। এই গ্ুত্রে নানাকারণে 
পরম্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিত। মারহাট্টাদিগের অধিকারে 
বিস্তর লাঠিয়াল ও দস্থ্য তস্করের বাস ছিল এবং ইংরাজাধিকারের .যত 
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২২৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস্‌। 


অপরাধী, ছুষ্টলোক, জেল পলাতক,সঙ্গতীহীন অধমর্ণ ইত্যাদি অসচ্চরিত্র 
লোক মহারাহীয় অধিকারে আশ্রয় লইত। স্তায়-বিচার করিয়া 
কাহাকেও দণ্ড দিবার উপায় ছিল না। এই কারণে ক্রমশঃই ইংরাজ 
রাজ্যের প্রজাসংখ্যা হ্রাস হইয়! মারহাট্টাধিকারে বৃদ্ধি পাইতে ছিল। * 

এই সকল অসুবিধা ও অশান্তির প্রতিবিধান করিবার জন্ 
মেদিনীপুরের তাৎকালিক রেসিডেন্ট ভান্সিটার্ট সাহেব অমর্শা হইতে 
১৭৬৭ খৃষ্টান্বের ৫ই মে তারিখে কোম্পানীর কাউন্সিলের সতাপতি 
তেরেলেষ্ট, সাহেবের নিকট যে পত্র লিখেন তাহাতে প্রস্তাব করিয়া 
পাঠান যে, কোম্পানীর অধিরুত সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবস্থিত তেলোরা- 
চোর পরগণার সহিত মহারাহীয়দিগের অধিকৃত পটাশপুর পরগণার 
অদল-বদদল করিলে ভবিষ্যতে আর উভয় পক্ষের বিবাদ-বিসম্বাদের 
বিশেষ কারণ থাকিবে না । + উত্তরে কাউন্সিলের সভাপতি ভেরেলে্ট 
সাহেব. ২৭ শে মে তারিখে লিখেন, মারহাউ্রীদিগের নিকট হইতে সমগ্র 
উড়িষ্যা, লইবার কথা চলিতেছে, তাহা হইলে পটাশপুর মেদিনীপুরের 
রেসিডেপ্টের অধীন করা হইবে। + ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্লাইব এই 
প্রস্তাব করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু উহা! কার্য্যে পরিণত করা হয় 
নাই। ণ ১৭৬৫ খৃষ্টান্দের এপ্রিল মাসে মারহাঁট্ার! পুনরায় মেদিনীপুর 
অঞ্চলে উপদ্রব করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শ্রীভট্ট্রের অধীনে একদল 
মারহাট্রা সৈন্য সাতটা কামান লইয়া পটাশপুরে উপস্থিত হয় এবং কোম্পা- 
নীর দেশীয় সৈন্যকে হস্তগত করিয়া এক বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। 8 
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মহারাষ্্ীয় উপন্্ুব বা বর্গীর হাঙ্গামা। ২২৬ 


- এই ঘটনার অত্যন্পকাল পরে কটকের মহারা্্ীয় জুবাদার সুদ্ষাজী 
গনায়স্‌ এতদ্‌ অঞ্চলে চৌধ্‌ আদায়ের আদেশ প্রচার-করেন। কিন্ত তাহা 
৪. ২ আদায় না হওয়াতে তিনি তৎকালীন ময়ূরঞ্জের 
05 এ রাজাকে লিখিয়া পাঠান যে, বর্ধাকানে তিনি যুন্ধ- 
রি যাত্রা, করিবেন। এই ভয়াবহ সংবাদ মেদিনীপুরে 
পৌছিলে মেদিনীপুরের অধিবাসীবর্গের প্রাণে ভয়ানক আতঙ্কের 
সঞ্চার হয়। মেদিনীপুরের ইংরাজ রেসিডেন্ট এই সংবাদ পাইয়া 
১৭৬৮ খুষ্টান্দের ১৫ই জুলাই তারিথে বঙ্গদেশের গবর্ণার জেনারেল 
তেরেলেষ্ট সাহেবকে এক পত্র লিখিয়! এ সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন 
এ পত্রে লিখিত ছিল যে, মহারাইীয় সুবাদার সুন্ধাজীর সেনাপতি 
নিলু পণ্ডিত বার হাজার অশ্বারোহী, ছয় হাজার পদাতিক ও এক হাজার 
বন্দুকধারী সৈন্তসহ অচিরে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবে । তাহার লিখিত. 
৯৭৬৯ খৃষ্টানদের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রেও মারহাট্রা আক্র- 
মণের কথা ছিল । * 

এ প্রকাণ্ড সৈন্ঠদল যথাসময়ে স্বর্ণরেখ! নদী পার হইয়। বঙ্গদেশের 
সীমায় উপস্থিত হয় এবং সমগ্র মেদিনীপুর প্রদেশকে . ধবস্ত বিধ্বন্ত 
করিয়া বদ্ধমানের দ্দিকে অগ্রলর হয়। এ সৈগ্যদল কর্তৃক পশ্চিম বাঙ্গাণার 
অধিকাংশ স্থানই আক্রান্ত হইলেও মেদিনীপুর জেল! বিশেষতাবে' 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহাদের ভীধণ অত্যাচারে মেদিনীপুর শ্রীহীন 
শ্মশান পরিণত হইয়াছিল। শস্তের অভাবে, ক্ষুধার জ্বালায়, মনুষ্য 
কলাগাছের তেউড় এবং পুত খড় ও পোয়ালের অভাবে গাছ্ছের 

পাতা তক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছিল। যখন তাহাও জুটে নাই 
তখন লোকে গৃহ, গ্রাম ও আত্মীয়-্বজনের মায়া কাটাইয়া ষে যেদিকে 

ক চি0010625 প185252হ কিক সক সে 
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২২৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


পারিয়াছিল পলাইয়! প্রিপ্লাছিল। বিশেষতঃ সদর. রাস্তার ধারে যে 
সকল গ্রাম ছিল, তাহা প্রায় মনযাশৃন্ত হইয়াছিল । * 

প্রজাদিগের যখন এইরূপ অবস্থাঃ মারহাট্রার অত্যাচারে যখন 
তাহারা ধনে প্রাণে মারা যাঁইতেছিল, সেই সময় দেশের কয়েকজন 
রাজা, জমিদারও প্রজাদিগের উপর নানাপ্রকার 
অত্যাচার করিতে বিন্দুমাত্র ক্রুটী করেন নাই। 
ফলতঃ সে সময় দেশের এক তয়ানক ছুদ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। 
যাহার. লোকবল ও ধনবল ছিল, সেই' কোনপ্রকারে আত্মরক্ষা করিতে 
পারিয়াছিল। এ সকল রাজা, জমিদারদিগের মধ্যে সাহবন্দরের ভূঞা 
ও ময়ুরভঞ্রের রাঙ্জার নাম উল্লেখ যোগ্য । ১৭৭* খৃষ্টাব্দে মারহান্ট্রা- 
ধিকারতুক্ত সাহবন্দর পরগণার জমিদার জলেশ্বর চাকলার অন্তর্গত 
কোম্পানীর অধিকৃত নাপোচোর পরগণার উৎপন্ন ধান্তের উপর কর ধার্য 
করিতে চাহেন। মেদিনীপুরের তৎকালীন রেসিডেণ্ট পিয়ার্স সাহেব 
উহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু ভূঞা তাহাতে কর্ণপাত. ন! 
করিয়া উক্ত পরগণা আক্রমণ করে এবং প্রজাদিগের যথাসর্বস্ব লুষঠন 
করিমা লইয়। যায়। এ বৎসরের ১৫ই জুন তারিখে মেদিনীপুরের 
রেস্সিডেক্ট ফোর্ট উইলিয়মের কালেক্টর জেনারেল ব্লড. রাসেল সাহেবকে 
ষে-পন্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে.।1 

এঁ সময় ময়ুরতঞ্জের রাজাও ইংরাজ-প্রজা ও ইংরাজ-কর্ম্মচারী- 
দ্বিগকে নানাপ্রকারে বিব্রত করিয়! তুলিয়াছিলেন। ময়ুরতঞ্জের রাজ। 
নামে মাত্র কটকের, মহারাহটীয় স্থবাদারের অধীন 
ছিলেন। তিনি স্বীয় স্বাধীন রাজ্য ব্যতীত মেদিনী-, 


সাহ্বনারের ভূঞা । 


ই রাজা । 





্ রে রন] রে রি ্ 
* রিয়াজ-উ্‌-সালাতীন, রামপ্রাণ গুপ্তের অন্থবাদ। 
1 চ010£6750110087019 [২০০০। ₹৫৩-77681770. 


মহারাষ্ত্রীয় উপদ্রব বা বর্গীর হাামা। ২৭ 


পুরের জঙ্গল-মহালের অন্তর্গত নয়াবসান নামক একটি পরগণাও 
কোম্পানীকে রাজস্ব দিয়া অধিকার করিতেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাঁজ 
উহার রাগন্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন এবং বালেশ্বর জেলার 
অন্তর্গত কোম্পানীর অধিক্কত পূর্বোক্ত তেলোরাচোর পরগণায় মালিকী- 
স্বত্ব দাবী করিয়া বসেন। গবর্ণার জেনারেল এই দাবী অগ্রাহথ করার 
রাজ] উড়িস্ার গড়জাত-মহালের অন্য একজন বিদ্রোহী সর্দারের 
সহিত মিলিত হইয়া কোম্পানীর অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করতঃ 
বথেচ্ছ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া! দেন | এ সময় মহা রাষ্ট্রীয় স্বাদার ও 
ময়ূরতগ্জের রাজার মধ্যে কোন কারণে মনোমালিন্ত ঘটায় কোম্পানী 
মহারাষটয় সুবাদার রাজারাম পঙ্ডিতের সহায়তায় ময়ূরতঞ্জের রাজাকে 
পরাজিত করেন। রাজ! নয়াবসান পরগণার জন্য কোম্পানীকে বাধধিক 
তিন হাজার দুই শত টকা করিয়া রাজন্ব দিতে স্বীরূত হয়েন।* 

ইহার পর ১৭৯৯ তৃষ্টাব্ধের মার্চ মাসে পাইকাঁরা ভূঞা নামক 
জনৈক মারহাউ্টা জমিদার নয়শত অনুচর লইয়া নৌরঙ্গাচোর পরগণায় 
প্রবেশ করিয়। গ্রাম লুন করে। এ বৎসরের মে 
মাসে উক্ত জমিদার এক হাজার ছয় শত অশ্বারোহী 
অ্ুচর সহ পুনরায় এ পরগণায় উপস্থিত হইয়া উপদ্রব আরম্ভ করে। 
এই সময় বলরামপুর পরগণার জমিদার বীর প্রসাদ চৌধুরীও স্বীয় তিন- 
শত অনুচর সহ পাইকারা ভূঞার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। উভয় দল 
মিলিত হইয়া! শুপ্তনিয়। ও নলপুরা গ্রামের কোম্পানীর সীপাহীদিগকে 
আক্রমণ করে। রাত্রি শেষ হইবার ছুই ঘণ্টা পূর্বে তাহাদের আক্রমণ 
আরব্ধ হইয়া সমস্ত দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। দিবাবসানকালে গুলি, 
বারুদ ফুরাইয়া যাওয়ায় কোম্পানীর সিপাহীর! পলাইতে বাধ্য হয়। 

*্* 00791165 5 টি 082605957? 11100970915) 0. 38. 


পাইকার! ভূঞা । 


২৮ . মেদিনীপুরেক্স ইতিহাস? 
আক্রমণকারীর! পরিত্যক্ত গ্রাম লুঠিয়! গ্রামে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং 
রণহত শক্রদিগের মুণ্ড লইয়া প্রস্থান করে। মেদিনীপুরের ইংরাজ 
কর্মচারী এই সংবাদ কলিকাতায় লিখিয়া গাঠাইয়া গবর্ণমেন্টকে অনু- 
রোধ করেন, ষেন মারহাট্রা স্বাদারকে ইহা জানাইয়া, ক্ষতি পূরণ দাবী 
করাহয়। তিনি এ পত্রে মেদিনীপুরে আরও অধিক সৈন্য রাঁখিবার 
এবং ওলমার1 হইতে যাবহাট্রা্দিগকে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা 
করিবার জন্যও গবর্ণমেপ্টকে লিখিয়াছিলেন। * 
: শ্রী সময় মারহাট্রারা যে কতপ্রকারে কোম্পানীর প্রজ! ও কর্মচারী- 
দিগকে উৎপীড়িত করিতেছিল ১৮০* খৃষ্টানদের ৩১শে জুলাই তারিখে 
মেদিনীপুরের তৎকালীন য্যাজিষ্রেট গ্েচী াহেব ( চা, 5. 3৮80175৮ ) 
গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী টুকার সাহেবকে (দু. 3৮. 0. [701001) যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রে উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়। 1 
মারহাটট'ক্গের ও দুষ্ট জমিদারের উপদ্রব নিবারণের জন্ত কোম্পানী 
মেদিনীপুরের দুর্গে ও জলেশ্বরের ক্স দুর্গে স্থায়ী াবে ছুই দল. সৈন্য রাখি 
বার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল না হইলেও 
অত্যাচার যে অনেকটা নিবারিত হইয়াছিল,তাহা বলাযায়। ফলত: স্মস্ত 
উপজ্রবই ১৮০৩ খুষ্টাবের দ্বিতীয় মারহাট্রা যুদ্ধের অবসানে প্রশমিত হয়। 
১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মাকুহিস্‌ অব. ওয়েলেস্লী ভারতের গবর্ধার জেনা- 
রেল হইয়া আসেন। তাহার শাসনকালে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে 
বেরারের রাজা রঘুজী তৌশ.লা পরাজিত হওয়ায় 
বিন মারহাট্রাদিগের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। ১৮০৩ খুষ্টাকে 
1771. ওয়েলেস্লী বিশেষ বুদ্ধিমতাঁর পরিচয় দিয়া একই 








ক. 10910 0982506907-708110780016-70 36, 
17109519095 ০07 105 15:00 ০01 1110080016+ 00, 28-29. 


মহারাহ্থীয় উপত্রব ব বর্গার হাঙ্গামা। ২২৯ 


সময়ে আর্ধ্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে মহারাইীয়দিগের অধিকৃত সমস্ত প্রদেশ 
আক্রমণ করিতে আদেশ করেন। চারিদিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায় 
মহারাষ্ীয়গণ বিব্রত হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে পরাঞ্জিত হয়। 
দাক্ষিণাত্যে যে সৈন্য্ল প্রেরিত হইয়াছিল সার আর্থার ওয়েলেস্লী 
তাহার প্রধ/ন সেনাপতি ছিলেন এবং তাহার অধীনে উড়িষ্যার 
কটক প্রদেশে যে সৈন্ত প্রেরিত হইয়াছিল, কর্ণেল হার্কট তাহার নেতৃত্ব 
করিয়াছিলেন। কর্ণেল ফাগ্ুশনের হস্তে জলেশ্বর ও বালেশ্বরের সৈন্য- 
দলের পরিচালন! ভার ন্তন্ত ছিল । এঁ সময় পৃথক একদল সৈন্য পটাশপুরও 
আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের সমবেত চেষ্টায় ইরাজ জয়ী হইলেন। 
এই যুদ্ধের অবসানে, ১৮০৩ খৃষ্টাব্সের ১৭ই ডিসেম্বর, বেরারের রাজার 
সহিত কোম্পানীর যে সন্ধি হয়, তাহাত্ব পরে মারহাক্টাদিগের অধিরুত 
পটাশপুর, ভোগরাই ও কামার্দাচোর পরগণা সমেত সমস্ত উড়িয্যা প্রদেশ 
কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়।* ইহার পর মহারাট্রায়গণ আর কোন 
দ্রিন মেদিনীপুরের সীমায় পদার্পণ করিয়া কোনপ্রকার অত্যাচার করে 
নাই। বর্গার অত্যাচার কাহিনী আলোচন! করিলে শরীর রোমাঞ্চিত 
হয়; তাহাদের চিত্র ভারতে মহারাস্ত্ীয়দিগের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা 
কলক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার বর্গা-কাহিনী ছেলে দুম 
পড়াইবার ছড়া মাত্র নহে--উহা৷ বাঙ্গালীর রক্তরঞ্জিত বেদনার এক 
অশ্রুসিক্ত কাহিনী ! 





৩০105 51৩৭--4500, 57. 251008190৮5 গো] ১ ক, 


নবম অধ্যায়। 


০০০ 


ইংরাজ শামনকাল। 


১৭৬০ খুষ্টাবের ২৭ শে সেপ্টেম্বরের সন্ধির সর্ভান্ুসারে নবাব মীর 
কাসেম ইংরাজ কোম্পানীকে চাঁকলা বর্ধমান, চাকলা মেদিনীপুর ও 
খানা ইসলামাবাদের চট্টগ্রাম) অধিকার ছাড়িয়া দিয়া বৎসরের ১৫৯ 
চাকলা বর্ধন ও অক্টোবর তারিখে এক সনন্দ প্রদান করেন। + 
চাকা যেপ্দনাপুরের . এপ্রদেশে ইংরাজাধিকারের উহাই প্রথম দলীল। 

পরগণা। এ সময় ইদানীন্তনকালের মেদিনীপুর জেলার 
অন্তর্গত (১) বগড়ী (২) ্রাঙ্মণভূম, (৩) বরদী, (৪) চন্রকোনা (৫) 
চিতূয়া, (৬) জাহানাবাদ, (৭) মগ্ুলঘাট, (৮) খারিজা মণ্ডলঘাট ও (৯) 
ভুরস্থট পরগণা৷ চাকলা বর্ধমানের অন্তভূতি ছিল এবং নিয়লিখিত ৫৪টা 
পরগণা লইয়া চাকলা মেদিনীপুর গঠিত ছল £__- 

(১) কাশীজোড়া, (২) কিসমৎ কাশীজোড়া, (৩) সাহাপুর, (8) মেদিনী- 
পুর) (৫) সবঙ্গ; (৬) খান্দারঃ (৭) ময়নীচোর, (৮) কুতৃবপুর) (০) কেদার- 
কু (১০) গাগনাপুর, (১১) পুরুষোত্তমপুর, (১২) খড়গপুর, (১৩) নাড়া- 
জোল, (১৪) মাকদপুর, ১৫) গগনেশ্বর, (১৬) জাম্না, (১৭) নারায়ণগড়, 
(১৯) বলরামপুর, (১৯) কিসমৎ বলরামপুর, (২০) জুলকাপুর, (২১) 
ধারিন্দা, (২২) ছাতনা, (২৩) খটনগর, (২৪) শীপুর, (২৫) মীরগোদা) (২৬) 
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ইংরাজ শাসনকাজ।. . হজ্জ 
তুরকাচোর, (২৭) কুড়লচোর, (২৮) লা্গলেশ্বর, (২৯) দাতনচোর। 
(৩*) এগরাচোর, (৩১) নাপোচোর, (৩২) কাকরাচোর, (৩৩) 
হাভেলী জলেশ্বর,( ৩৪ ) ভেলোরাচোর, (৩৫ ) রাজগড়, (৩৬) চক্ইস- 
মাইলপুর, (৩৭) কেশিয়াড়ী (৩৮) নারঙ্গাচোর, (৩৯ ) কাকরাজিত, 
(৪০) ফতেয়াবাদ, (৪১) জলেশ্বর, (৪২) অমর্শা, (৪৩) ভূঁঞামুঠাঃ 
(8৪) প্রতাপতান, (৪৫) দেবমূঠা বা দত্তমঠা (৪৬) উত্তর বিহার, (৪৭) 
00152015 (িলিয়াপুর 1), ( ৪৮ ) বজরপুর, (৪৯ ) বীরকুল, (৫০) 
বালিসাই, (৫১) কামার্দাচোর, (৫২) কিসমৎ কামার্দাচোর, (৫৩) 
মীৎকদাবাদ ও (৫৭ ) উরঙ্গাবাদ (সম্ভবতঃ সাহাবন্দর )। * এই ৫৪টী 
গরগণার মধ্যে ছাতনা . পরগণা এবং লাঙ্গলেশ্বর প্রভৃতি আটটি 
পরগণা পরবন্তিকালে যথাক্রমে বীকুড়া ও বালেশ্বর জেলার অন্তভূত্ি 
হইয়টেছে+ কিসমৎ বলরামপুর ও 01011৩82076 নামে এক্ষণে কোন 
পরগণা এই ছ্রেলার বা নিকটবর্তী কোন জেলায় দৃষ্ট হয় না। 
কিসমৎ বলরামপুর পরগণাটি বলরামপুর পরগণার সহিত সংযুক্ত 
হইয়। খাকিবে। কিন্তু 01115016 পরগণার অবস্থান নির্ণয় করা 
সুকঠিন। 
অতঃপর ১৭৬৫ খৃষ্টান ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা বিহার ও 
উড়িব্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলে পর চাকলা হিজলীতেও ইংরাজাধিকার 





** প্রাপ্ট সাহেবের রাজব্ধ বিবরণীতে এই পরগণাগুলিয় নান দুষ্ট হয়। কিন্তু 
বিদেশীর নিকট বাঙ্গালা ভাষা নামের উচ্চারণের তারতম্যে ও যুস্তরাকরের দোবে 
কয়েকটি পরগণার নাম এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, এক্ষণে উহাদিগকে চিনিয়া 
লওয়৷ ছুরহ ব্যাপার ।-বথা গ্বাগনাপুর 3508220:, গগনেশ্বর (92108152। জামনা- 
4) 000১ কাকরাচোর 210০7, কুতুলচোর ড0221001, লাঙ্গলেশ্বয-_ 
[,005110075 নাড়াজোল 18510, বলরামপুর--0301021000 ইত্যাদি। 
01120705 0210৬ চা109 ০. 459-460. . 


২৩ই মেদিনীপুরের -ইতিহাপ। 


প্রতিষ্ঠিত হয় *। সান্জাহানের রাজত্বকালে ২৮টি মহাল নইয়! হিজলী 
চাকলাহিজলীর ফৌজদারী প্রথম গঠিত হইয়াছিল। মুর্শিদকুলি 
পরগণা। থার সময়ে চাঁকলা হিজলীতে ৩৫টি পরগণা ছিল। 
্ান্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণী হইতে জানা যায় যে ১৭২৮ থৃষ্টানদ 
(আমলী ১১৩৫ সান ) হিঞ্রলী ৩৮টি পরগণায় বিভক্ত ছিল। পরবর্তী 
কালে হিজলীর অন্তর্গত বীরকুল, আগ্রাচোর, মীরগোদা,দেবমুঠা, অমর্শী 
ও তুঞ্ামুঠা পরগণা। চাকলা মেদিনীপুরের অন্তভূতি হওয়ায় ১৭৬৫ 
খৃষ্টাব্দে যে সময় হিজলীতে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময়. 
নিয়লিখিত ৩২ টি পরগণা হিজলীর অন্তর্গত ছিল £__ 

(৯) জলামুঠা, (২) কেওড়ামাল বিশ ওয়ান, (৩) দক্ষিণমাল, 
(৪) বাহিরীমুঠা, (৫) পাহাড়পুর, (৬) গওমেশ, (৭) নয়াচক 
বাজার (বাইন্দ৷ বাজার ), (৮) ভাইট গড়, (৯) কালিন্দি বালিসাই, 
(১০ ) ভোগরাই, (৯১) মাজনামুঠা, (১২) দোরো ছুবনান, (১৩) 
নাড়ামুঠা (১৪) কশবা হিজলী, ( ১৫) ইড়িঞিঃ (৯৬) হাসিয়াবাদ 
নয়াবাদ, (১৭) সরিফাবাদ, (১৮) আমিরাবাদ, (১৯) বালীজোড়া, 
(২০) পটাশপুর, (২১) কিসমৎ শীপুর (২২ ) মহিষাদল, (২৩) গুমগড়, 
(২৪) গুমাই, (২৫) অরঙ্গা নগর, (*৬) কাশীমপুর, ( ২৭) তেরপাড়া, 
(২৮) শিলামনগর, (লাটশাল), (২৯) কেওড়ামাল নয়াবাদ, (৩০) 
সজামুঠা, (৩৯) মহম্মদপুর। (৩২ ) তমলুক। 1 এই বত্রিপটি পরগণার 
মধ্ো মহম্মদপুর নামে কোন পরগণা এমন দেখা যায় না। 





* 7, 5161905 19, 01, [) 00. 225-226,. ৃ ৰ 
1. প্লান্ট সাহেবের রাজন্ব বিবরণীতে ঢাকলা মেদিনীপুরের শ্চায় চাকলা হিজলীর 
গরগণা ক/য়কটীর নামেও সেইরূপ গোলযোগ দুষ্ট হয়। য্থা ইড়ি্--0/010 
গুমগড়-_10017801720 তেরপাড়া_ শু 105 08781) ইত্যাদি 
0808 08155510108) 00, 365-366, 


ইংরাজ শাসনকাল। ২৩৩. 


কোম্পানীর রাজত্বের প্রানসস্তে এই চাকলা বিভাগগুলিকে অবলম্বন 
করিয়াই এক একটি জেলা গঠিত করা হইয়া- 
মেদনীপুর জেলার 

পরগণা-বিভাগ ।  ছিল। সুতরাং চাঁকলা বিভাগকেই জেল! বিতাঁগের 
মূল তিভি বলা যাইতে পারে। তৎকালে হিজলী 
ও মেদিনীপুর ছুইটি পৃথক জেলা ছিল। পরব্তিকালে এই দুইটি জেল! 
এক হইয়া যার । কিন্তু এই ছুইটি জেলাই বাঙ্গাল ও উড়িষ্যার 
প্রাস্তভাগে অবস্থিত থাকায় নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই জেলা 
দুইটির প্রান্তভাগ হইতে কোন কোন পরগণা নিকটবর্তাঁ অন্ত 
জেলায় নীত হইয়াছে, আবার কোন কোন পরগনা অন্ত জেলা 
হইতে এই জেলায় আনীতও হইয়াছে । সেই 'কারণে তখনকার 
পরগণাগুলির নাম ও সংখ্যার সহিত এখনকার পরগণাগুলির নাম 
ও সংখ্যায় অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন পরগণা আবার 
একাধিকবার আনীত ও স্থানান্তরিত হইয়াছেও দেখা যায়। সে 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া নিয়ে কয়েকটি বিশেষ 

পরির্থেনের উল্লেখ কর] হইল। 

১৭৬৫ খৃষ্টা হইতে ১৭৬৭ খুষ্টাবের মধ্যে চাকল! যোদমীপুরের 
অন্তর্গত কামাদ্দাচোর, কিসমৎ কামার্দাচোর ও সাহাবন্দর পরগণ! 
এঘং' চাকল। হিজলীর অন্তর্গত পটাশপুর ও ভোগরাই পরগণা 
উড়িষ্যাপ্র মারহাট্টাদিগের অধিকারতুক্ত হয়। ১৭৬৭ হইতে ৯৭৭০ 
ৃষ্টান্বের মধ্যে জঙ্গল-মহালের অন্তর্গত (১) বাহাছুরপুর, (২) 
বারাজিত, (৩) বেলাবেড়া (৪) চিয়াড়া, (৫) দিগ্পারই, (৬) 
দবিপাকিয়ারটাদ, (৭) জামবনী, (৮) জামিরাপাল, (৯) ঝাড়গ্রাম, 
(১৯১) ঝাটিবনী (১১) কালরুই তন্পা, (১২) খেলাড় নয়াগ্রাম, 
(১৩) মন্নভূম ঘাটশিলা, (১৪) রামগড়) ১১৫) রোহিনী, (১৬ ) সাকাকুল্যা, 
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লালগড় ও (১৭) নয়াসান এবং ১০৯৩ খৃষ্টাব্দে (১) বরাহভূম, (২) মানভূম, 
(৩) শ্রীপুর, () অধ্বিকানগর, (৫ ) শিমলাপাল ও (৬) ভেলাই ডিহা, 
১৮*১ খুষ্টান্দে বর্ধমানের অন্তর্গত বগড়ী ও ব্রাহ্মণভূম এবং ১৮০৩ 
খৃষ্টাবে মারহাট্রাদিগের অধিকৃত পূর্বোক্ত কামার্দাচোর, সাহাবন্দর, 
পটাশপুর, ও ভোগরাই পরগণা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়। 

১৮০৫ খুষ্টাব্দে মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছাতনা ও উপরোক্ত বরাহ- 
ভূম, মানভূম, শ্রীপুর, অঙ্গিকানগন্ন, শিমলাপাল ও তেল|ইডিহা৷ পরগণা৷ 
এবং ১৮৩৪ খষ্টাব্দে কামার্দাচোর, স'হাবন্দর ও লাঙ্গলেশ্বর পরগণা 
যথাক্রমে জঙ্গল-মহালের ও বালেশ্বর জেলার অন্তভূতি হয়। ১৮৩৬ 
খৃষ্টাব্দে সমগ্র হিজলী জেলা বা চাকলা হিজ্জলীর অন্তর্গত পূর্বোদ্ধত 
৩২টি পরগণার মধ্যে পটাশপুর, ভোগরাই ও মহম্মদপুর বাদে অবশিষ্ট 
২৯টি পরগগ! মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত হয়। 

১৮৭০ খৃষ্টাবে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ঘত ফতেয়াবাদ, জলেশ্বর, 
নাপোচোর ও ভেলোরাচোর পরগণ! বালেশ্বর জেলার সীমাভুক্ত হয় 
এবং ১৮৭২ খৃষ্টান্দে (প্রথমে বর্ধমান চাঁকলার ও পরে হুগলী জেলার 
অন্তর্গত) পূর্বোক্ত বরদাঁ, চন্্রকোনা, চিতুয়া, জাহানাবাদ, মগডলঘাট, 
খারিজা গুলঘাট ও ভূরুট পরগণা মেদিনীপুর জেলার অন্তভূত হয়। 

উপরোক্ত আলোচনার ফলে আমরা! মেদিনীপুর জেলার 
একশতটি পরগণার সন্ধান পাই। কিন্তু পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, 
এক্ষণে এই জেলায় একশত পনরটি পরগণ! আছে। অবশিষ্ট পনরটি 
পরগণার মধ্যে (১). ওলমারা মমুরভঞ্জের গড়জাভ মহাল? 
গরবর্তীকালে কেবল তৌগোলিক্ষ নিয়মেই উহা মেদিনীপুরের সহিত 
অংসথষ্ট হইয়াছে ।. (২) কিসমৎ কেশিয়াড়ী, (৩) কিসখৎ খড়গপুর (৪) 
কিপমৎ্ড মেদিনীপুর, (&) কিসমত নারায়ণগড়, (৬) কিমমৎ 
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সাহাপুর, (৭) কিসমৎ পটাশপুর ও (৮) খালিস৷ ভোগরাঁই পরগণ! এ 
সকল নামের মূল পরগণাগুলিরই অংশ বা কিসমৎ্। (৯) মনহরপুর 
ও (১০) ঢেকিয়া বাজার পরগণা৷ আদিতে মেদিনীপুর পরগণার 
সহিত এবং (১৯) বাঁলিসীতা ও (১২) বাটিটাকী পরগণা যথাক্রমে 
সবন্গ ও নারায়ণগড় পরগণার স্হিত সংযুক্ত ছিল জানা যায়। (১৩) 
বোড়ইচোর, ( ৯৪) দণ্টখোড়ই ও (১৫) সেক পাটনাও এরূপ কোন 
এক বা একাধিক পরগণার অংশ হইবে। 

এ প্রদেশে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কয়েক বৎসর 
বাবৎ কোম্পানীকে নানা প্রকার অশান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহে কাটাইতে 
হইয়াছিল। কোম্পানীর শাসনের প্রারস্তকালে 
মেদিনীপুবে শান্তি ছিল না। এ সময়ের লিখিত 
সরকারী চিঠিপত্রগুলির আলোচন| করিলে দেখা 

যায় যে, তৎকাঁলে মেদিনীপুরের চারিদিকেই অশান্তির অনল প্রজলিত 
হইয়া! উঠিয়াছিল। স্থানীয় জমিদারগণ পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ 
করিয়া! সর্বদাই দরাঙ্গা-হাঙ্জামা করিতেন। দেশে চোর ডাকাতের তত্ব 
অত্যন্ত বেশী ছিল। খয়রা, মাঝি প্রভৃতি জঙ্গল-মহাঁজের কয়েকটি 
অসভ্য জাতি এ সময় মেদিনীপুরের নিরীহ প্রজাবৃন্দকে নানাপ্রকারে 
উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। উহাদের দৌরাক্ম্যে কি ধনী কি নিধন 
. সকলে সতত সশঙ্ক থাকিত। তীর ধন্থকই তাহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। 
তাহাদের মধ্যে অনেকে জঙ্গলে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গৃহ নির্মাণ করিয়া 
গোপনে বাস করিত। খয়রা ও মাঝিদিগের উপভ্রবের সঙ্গে সঙ্গে 
চুয়াড়দিগের বিদ্রোহও মেদিনীপুরের বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা । 
এ প্রদেশের শাসনতার গ্রহণের পর হইতেই? কোম্পানীকে এই মকল 
বিদ্রোহ ও অশান্তি দূর করিয়া দেশে শাস্তি রক্ষা করিতে বিস্তর চেষ্টা 


কোম্পানীর রাক্গত্বে 
অশান্তি ও বিদ্রোহ । 


২৩৬ মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 
করিতে হইয়াছিল। দেশে সম্পূর্ণ শাস্তি স্থাপন করিতে তাহাদিগের . 
প্রয় চষ্লিশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। আমরা প্রথমে কোম্পানীর 
রাজন্বের প্রথম ভাগের সেই বিদ্রোহ ও অশান্তির ইতিহাস আলোচনা 
করিতেছি । 
বর্গীর হাঙ্গামার ন্যায় চুয়াড় উপদ্রবও মেদিনীপুরের ইতিহাসের 
স্মরণীয় ঘটনা । যে সময় বহিঃশক্ত দুর্দান্ত যহাবাষ্ীয়দিগের অত্যাচারে 
মেদিনীপুরের অধিবাসীবর্গ ধনে, প্রাণে উৎসন্্ 
চড় ও পাইক সৈষ্ঘ। যাইতেছিল, সেই সময় গৃহশক্র চুয়াড়গণও কি ধনী 
কি নিধন মেদিনীপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার উপর নানা প্রকার 
অত্যাচার করিয়া দেশের চতুদ্দিকেই দাকণ অশান্তি ও একটা হাহা- 
কারের রোল তুলিয়। দিয়াছিল। চুয়াড়গণ 'এই জেলার জঙ্গল-মহালে 
বাস করিত। এখন বাঙ্গালাঁ়. চুয়াড় বলিলে অসভ্য, গৌঁয়াড় বুঝায়। 
তখন জঙ্গলে যে সকল বন্তজাতি বাস করিত তাহাদিগকেই চুয়াড় বলিত। 
চুয়াড়গণ রৃষিকাধ্য করিত না; পণ্ড পক্ষী শীকার, জঙ্গল-মহালে 
উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় এবং স্ববিধা পাইলে দস্থযুবৃত্তি করিয়াই তাহারা 
জীবিকানির্ধাহ করিত । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তত্রস্থ্য জমিদারের 
অধীনে পাইক বা সৈনিকের কার্ধ্য করিত বেতনের পরিবর্তে তাহা- 
দিগকে জায়নীর তৃমি প্রদত্ত হইত। এ সকল পাইক-সৈন্ যুদ্ধের সময় 
তীর, টাঙ্গী, বর্ধা, বাটুল প্রভৃতি অন্তর লইয়া বিপক্ষের স্ুখীন হইত। 
কোনও কোনও সৈচ্গদলে বন্দুকও থাঁকিত। যখন সমস্ত সৈন্ত একব্রিত 
করিবার আবশ্বক হইত, তখন জযিদার-ভবনের তোরণ ঘারে নাগরা- 
ধ্বনি করা হইত, তচ্ছ্ববণে দলে দলে সৈন্তগণ আসিয়া দুর্গ গ্রাঙ্গণে 
সমবেত হইত। ১৭৭৮ থৃষ্টাঝের একখানি সরকারী চিঠিতে দেখা যায়, 
থে, এ সকল জযিদীরও ছুষটপ্রন্কৃতির ছিলেন। লোকের” ধন-র্ব লুষ্ঠন 
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করাই তাহাদের অক্চতম কর্তব্য কার্ধ্য ছিল এবং সে কার্ষ্যে & সকল 
সৈশ্ঠই তাহাদের সহায় ও সহচর ছিল। এই কারণে আত্মরক্ষা) ও 
পরম্বাপহরণ উত্তয় কার্ষ্যেই অস্ত্র সঙ্জার প্রয়োজন থাকায় পাইকগণ 
সর্বদাই সশস্ত্র থাকিত। 

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর 
হইতেই &ঁ দন্যুদলপতিদ্িগকে দণ্ডিত করিয়া দেশ মধ্যে শান্তি 

স্থাপনের উপযোগিতা উপলব্ধ হইয়াছিল; কিন্তু 

অঙ্গল মহালের চুয়াড ১৭৬৭ খৃষ্টান পর্য্যন্ত তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা 

বিজ্রোহ। | 

হয় নাই। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী সাব্যস্ত করেন, 

জেলার উত্তর ও পশ্চিম ভাগে জঙ্গল-মহালে সৈন্য পাঠাইয়! তত্তৎ স্থানের 
জমিদারগণকে রাজন্ব প্রদানে বাঁধ্য করিতে হইবে, আর তাহাদের 
দুর্গগুল তাঙ্গিয়া হুষ্টনীড় নষ্ট করিয়া দিতে হইবে।* কিন্তু সৈন্য 
সংগ্রহে বিলগ্ব ঘটায় কার্য্যটি সত্বর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইতি 
মধ্যে এ কথা দেশ মধ্যে প্রচারিত হওয়ায়, ১৭৬৭ খুষ্টাবের প্রারস্তেই 
অন্যুন একশত ক্রোশ ব্যাপী সমস্ত জঙ্গল প্রদেশে ঘোরতর বিদ্রোহানল 
প্রজ্মলিত হইয়! উঠে। তখন মেদিনীপুরের তৎকালীন রেপিডেষ্ট গ্রেহাঁম 
সাহেবের আদেশে লেপ্টেগ্তান্ট ফাগুশন সাহেব এ বিদ্রোহ দমনের জন্ত 
এক দল সৈন্য লইয়া জঙ্গল-মহালে প্রবেশ করেন। 

ফাগুশন সাহেব ফেব্রুয়ারী মাসে কল্যাণপুরে উপস্থিত হইলে সে 
স্থানের জমিদ্দার বিনা আপত্তিতে কোম্পানীর বপ্ততা স্বীকার করিয়া 
বন্ধিত রাজন দিতে স্বীকৃত হয়েন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী 
ঝাড়গ্রাম মহালের জমিদার বশ্ততা স্বীকারে অসম্মত 
হইলে ফাগু পন সাহেব তাহার দুর্গ মধিকার করিয়া 


জঙ্গল-মহালের 
জমিদার । 
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২৬৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস 


লয়েন। অগতা| উক্ত জমিদার অনন্যোপায় হইয়া বন্ধিত রাজস্ব দিতে 
সম্মত হইয়া জামীন দিলে তাহার দুর্গ তাহাকে পুনরায় ফিরাইয়া 
দেওয়া হয়। এইরূপে রামগড়, লালগড়, জামবনী, শিলদা প্রভৃতি 
মহালের জমিদারগণ একে একে কোম্পানীর বগ্ততা স্বীকার করিতে 
বাধ্য ইন। ফাগুশন সাহেব আরও অগ্রসর হইয়া সিংহভূষ, মানতূম ও 
বাকুড়া জেলার অন্তর্গত জঙ্গল-মহালের জমিদারদিগরকেও পরান্জিত 
করিয়া সেই সকল স্থানেও ইংরাজাধিপত্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । * 
মুললমান র।জত্বের শেষাংশে জঙ্গল-মহালের জমিদারগণ কতকটা অর্ধ 
স্বাধীন রাজার ন্যায় বাস করিতেন। ফাগুন সাহেবকে এক একটি 
মহালের প্রত্যেক জমিদারের সহিতই যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই 
অভিযানে চুয়াড়দিগের বিষাক্ত তীরে ও ব্যাধিতে কোম্পানীর সৈশ্ত- 
ক্ষয়ও যথেষ্ট হইয়াছিল। ইংরাঁজ সৈম্যদিগকে সেজন্য বিশেষ ক্লেশ ও 
অসুবিধা ভোগ . করিতে হয়; কিন্তু পরিশেষে ইংরাজের বিজয় 
. পতাকা একে একে সমস্ত অরণ্য দুর্মগুলিতেই উড্ডীন হইয়াছিল। 

৯৭৭০ খষ্টাব্দের নতেম্বর মাসে মের্দিনীপুর জেলার সীমান্তে ঘাট- 
শিলার পার্বত্য প্রদেশের চূয়াড়গণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। জঙ্গল জমিদার- 
দিগের মধ্যে ঘাটশিলার জমিদার সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। 
তাহার পৈগ্ণবলও অধিক ছিল এবং একটি সুরক্ষিত দুর্গও ছিল। 
ফাণ্ডশন এই ছুর্সটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_“উহা৷ জঙ্গলের মধ্যভাগে এক 

বিস্তীর্ঘ প্রান্তরে অবস্থিত। উহার ভূমি পরিমাণ 

রা ১১৫০ বর্ন ফিট এবং উহা সুবৃহৎ ও সুগভীর 
_.. * পরিধারাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত । চতুর্দিকে কন্করময় 

গড় প্রাচীর । উত্তর দিকে প্রধান দরজ| এবং দক্ষিণ পশ্চিম কোণে 
ঙ্গ ঢ1710105625 011008001 [২6০070৯, 1763-67. ই 





ইংরাজ শাদনকাল। ২৩৯ 


অন্য একটি ক্ষুন্ন ঘবার। ছুইটি দ্বারের সম্মখেই ছুইটি কাঠ নির্মিত সেতু 
বিস্তমান। প্রথম'পরিখার পরেই লোকের বাস ও বাজার , তৎপরে 
আর একটি অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র পরিখা । ছুর্গের কেন্ত্রসথলে জমিদারের 
বাটী। উহার দৈথ্য উত্তর দক্ষিণে ২৮৮ ফিট এবং প্রস্থ পুর্ব পশ্চিমে 
২৪০ ফিট। গড়টীর মধ্যে তিনটি কূপ আছে এবং বাহিরের পরিখাটির 
উত্তর পশ্চিম কোণে দুইটি তড়াগ আছে” । * ঘাটশিলার এই বিদ্রোহ 
দমনের জন্ঠ লেপ্টেনাণ্ট ফাগু'শন সাহেব পুনরায় একদল সৈ্ত লইয়া 
তথায় উপস্থিত হয়েন। এই যুদ্ধে ঘাটশিলার বৃদ্ধ জমিদার যথেষ্ট 
সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন ; কিন্তু বিজয়লদ্মী ইংরাজের 
পক্ষপাতিনী ছিলেন। বদ্ধ রাজা পরাঞ্জিত ও স্হীসনঢ্যাত হয়েন এবং 
তদীয় ভ্রাতুপুত্র ইংরাজ কর্তৃক ঘাটশিলার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । 
১৭৯৮ খুষ্টাব্ের এপ্রিল মাসে জঙ্গল-মহালের চূয়াড়গণ পুনর্বার এক 
বিদ্রোহের হ্ত্রপাত করে। তাহারা প্রথমে মেদিনীপুরের পশ্চিমে 
শিলদা পরগণার অন্তর্গত ছুইটি গ্রাম জ্বালাইয় দিয়! 
এই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পর মাসে তাহারা 
রায়পুরের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতে 
তাহারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়ে। জুলাই মাসে গোবদ্ধন 
দিকৃ্পতি নামক এক বাগদা সর্দারের অধীনে চারিশত দস্থ্য চন্দ্রকোণা 
থানার এলাকায় ভপস্থিত হয়) পরে তাহারা কাশীঞ্জোড়া, তমলুক, 
জলেশ্বর, ময়না, নারায়ণগড় প্রভৃতি পরগণায় প্রবেশ করতঃ যথেচ্ছা 
অত্যাচার করিয়া প্রঞ্জাদিগকে বিভ্রত করিয়া তুলে। চুয়াড়গণ ক্রমশঃ, 
অত্যন্ত সাহসী হইয়া উঠে এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সাতথানি বৃহৎ 


মেদিনীপুরে 
চুয়াড় হাঙামা। 


তি ক টি 
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২৬০ মেদিনীপুরের ইতিহাপ। 


গ্রাম সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়া লয়। মেদিনীপুর সহরের, নিকটবর্তী 

 বলরামপুর, শালবনী- প্রভৃতি স্থানেও তাহারা লুণ্ঠন ব্যাপারে লিগ 
হইয়াছিল। অতঃপর চুয়াড়গণ মেদিনীপুর পরগণাতে প্রবেশ: করিলে 
আতক্ষতাঁপিত প্রজাগণ মাঠের শশ্য মাঠে রাখিয়া প্রাণভয়ে কোম্পানীর 
সৈম্ত রক্ষিত মেদিনীপুর) আনন্দপুর প্রভৃতি স্থানে আসিয়া! আশ্রয় 
লইতে থাকে । হেদিনীপুর সহবের নিকটবর্তী আবাসগড় ও. কর্ণগড়ে 
চুয়াড়দিগের ছুইটি প্রধান আড্ডা ছিল। এই দুইটি কেন্দ্র হইতে 
তাহার। লুষ্ঠন কার্যে বাহির হইত এবং ফিরিয়৷ লুষ্ঠিত দ্রব্যাদি বণ্টন 
করিয়া লইত। এ সময় মেদিনীপুরের তদানীস্তন কালেক্টার (01155. 
201০0) লিখিয়াছিলেন যে, অতি সামান্ত চেষ্টাতেই চুয়াড়দিগকে 
দমন করা যাইতে পারে এবং তাহা হইলে দেশে শান্তিও স্থাপিত 
হয়। কিন্তু তাহার সহিত তৎকালীন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেগরী সাহেবের 
মনোমালিন্য থাকার দরুণই হউক অথব! মেদিনীপুরের সৈন্য সংখ্যার 
অল্পতা বশতঃই হুউক সে সময় চুয়াড়দিগকে দমন করিবার কোন 
চেষ্টাই হয় নাই। তাহাদের অত্যাচার পুর্ববই অবাধে চলিতে 
খাকে। 

১৭৯৯ খুষ্টান্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর সহরের উপকণ্স্থিত 
কয়েকথানি গ্রাম লুষ্ঠন 'করিয়া' ও জ্বালাইয়। দিয়! চুয়াড়গণ প্রচার 
করিতে লাগিল যে, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রঞ্গনীতে তাঁহার। মেদিনীপুর 

সহর আক্তুমণ করিবে । কালেক্টারেরও আশঙ্কা 
য্াড়দিগের অত্যাচার । হইল, তাহার! তোষাখানা . লুঠিয়৷ লইবে। কারণ 
তোষাখানায় তখন মাত্র সাতাইস জন প্রহরী ছিল, আর আক্রান্ত 
হইলে তাহারাও যেপলায়ন ন। করিয়। যুদ্ধ করিবে তাহাও সম্ভবপর নহে। 
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ইংরাজ শাসনকাল। ২৪১ 


কালেক্টর নিরুপায় হইয়া ৭ই মার্চ তারখে বোর্ডে লিখিলেন, চুয়াড়- 
দিগকে দমন করিবার কোন চেষ্টাই হইল না, এদিকে তাহারা 
প্রতিদিন প্রজাদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে, 
তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ প্রঞ্জাৰৃন্দ গ্রায ত্যাগ করিয়! সহরে 
আ-সয়। আশ্রয় লইতেছে; কিন্তু সেখানেও .তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে 
পাতিতেছে না, তাহাদের অন্ন সংস্থানের উপায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, 
যাহারা বনের কাঠি কাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহারাও ভয়ে 
বনে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে । * 

১৬ই মার্চ তারিখে চুয়াড়গণ আনন্দপুর আক্রমণ করিয়া বহু প্রজা 
ও ছুইজন সিপাহীর প্রাণনাশ করিলে, অবশিষ্ট সিপাহীগণ মেদিনীপুরে 
পলাইয়! আসে । কিন্তু মেদিনীপুরও নিরাপদ ছিল নাঃ ১৭ই মার্চ 
তারিখে মেদিনীপুরের কালেক্টর সাহেব কর্ণেল ভন্কে লিখেন যে, 
এ দিন রাত্রিকালে চুয়াড়গণ কর্তৃক মেদিনীপুর সহর লুষ্ঠনের সম্ভাবনা 
আছে এবং সেইজন্য তিনি তোষাখানার টাকা বুরুজখানায় রাখিতে 
ইচ্ছা করেন। তাহার পর তীহার লিখিত ২১শে তারিখের পত্র 
হইতে জানা যায় যে, পূর্বোক্ত রাত্রিতে চুয়াড়গণ মেদিনীপুর সহর দগ্ধ 
করিবে বলিয়াই স্থির করিয়াছিল এবং সেই সংবাদ পাইয়া সহরবাসী 
অনেকেই সহর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া আশ্রয়ও লইয়াছিল ; 
কিন্তু কোম্পানীর দেওয়ানের চতুবুতাঁয় তাহা আর কার্ষ্যে .পরিণত 
হইতে পারে নাই। তিনি প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে, চুয়াড়দিগের 
সহর আক্রমণের সংবাদ পাইয়। কর্তৃপক্ষ দুই দল দ্বেশীয় সিপাহী ও 
পঞ্চাশ জন ইংরাজ সৈন্ত সহরে আনিয়; রাখিয়াছেন। সেই সংবাদ 
পাইয়া চুয়াড়গণ মেদিনীপুর সহর লুঠন করিতে আর অগ্রসর হয় 
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১৬ 


২৪২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সহরবাসীর আতঙ্ক যায় নাই; তাহাদের 
অনেকেই রাব্রিকালে পুত্র, কন্তা ও অর্থাদি সঙ্গে লইয়া কালেক্টরের 
গৃহপ্রাঙ্গনে রাত্রি যাপন করিত । দিবাভাগেও সহরের বাহিরে 
যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। (মদিনীপুরের তদানীন্তন সদাশয় 
কালেক্টর দেশের এইরূপ দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া বোর্ডে জানাইয়াছিলেন 
যে, মেদিনীপুর জেলার, বিশেষতঃ মেদিনীপুর পরগণার হুর্দশা 
বর্ণনাতীত ; তথায় নিত্য লোকের উপর যে সকল অমানবিক অত্যাচার 
অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহ! তিনি আর নিশ্চেষ্টতাবে বসিয়। থাকিয়া! 
দেখিতে পারিতেছেন না। কোম্পানী হয় ইহার প্রতিকারের কোন 
ব্যবস্থা করুন, নয় তাহাকেই স্থানান্তরিত করা হউক । এই সকল বিবরণ 
হইতে একদিকে যেমন মেদিনীপুরের অবস্থা বুবিতে পারা যায় তেমনই 
অপর দ্রিকে আবার কোম্পানীর উর্ধতন কর্মচারীদিগের নিশ্চেষ্টতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ হয় তখনও দেশ শাসন ইংরাজ আপন 
কর্তব্য মধ্যে গণ্য করেন নাই; পরিশেষে দেশের লোকের ভুঃখে 
বিচলিত হইয়া তাহারা সে কর্মভার গ্রহণ করিয়৷ থাকিবেন। 
কালেক্টরের বারম্বার রিপোর্টের পর কর্তৃপক্ষ আর অধিক দিন 
এ ব্যাপার উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কর্ণগড় ও আবাসগড় 
আক্রমণ করা হইল এবং চুয়াড়দিগের সহকারিতা 
সন্দেহ হেতু কর্ণগড়ের জমিদার রাণী শিরোমণিকে 
বন্দিনী করিয়া ১৭৯৯ খুষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুরে আন! 
হইল। ২০শে মে তারিখে আরও পাঁচ দল সিপাহী মেদিনীপুরে 
আসিয়। উপস্থিত হয় এবং এই জেলার অন্তর্গত আনন্দপুর প্রভৃতি ছয়টি 
কেন্দ্রে সুবেদার, জমাদার, হাবিলদার, নায়ক আখ্যাধারী ৩০৯ জন 
সৈনিক কর্মচারী রক্ষিত হয়। ইহার পর চুয়াড়গণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়। 


চুয়াড় দমন। 


ইংরাজ শীসনকাল। ২৪৩, 


এক পরগণ| হইতে অন্ত পরগণায় বিতাড়িত হইতে লাগিল এবং প্রজার 
ক্রমে ক্রমে গৃহে ফিবিয়। আপিয়। চাষ আবাদে মন দিল। জুন মাসের 
মধ্যে চুয়াড়দিগের সমস্ত আড্ড। দখল করিয়া লওয়া হয়। ইহার 
পর তাহারা আর দলবদ্ধ হইয়। গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিনা 
গ্রামবাসিকে দেশ ছাড়া করিতে পারে নাই; তবে ইহার কিছুদিন 
পর পর্য্যন্ত তাহারা স্থানে স্থানে ছুএকটি নরহত্যা করিয়া বা ব্যক্তি 
বিশেষের বাড়ীতে ডাকাতী করিয় কাটাইয়াছিল। 

মেদিনাপুরের ভূতপূর্ব কালেক্টার ও, সেটেলমেন্ট াফিসার 
জে, সি, প্রাইস সাহেব লিখিয়াছেন, মেদিনীপুরের চুয়াড়-বিদ্রোহ 
এক নৃশংস অত্যাচারের ইতিহাস। জায়গীর 
বাজেয়াপ্ত সরদার ও পাইকগণ উন্মতপ্রার় হইয়া 
সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে; তাহার 
মনে করিয়াছিল, এই সকল অত্যাচারের ফলে সরকার বাখাছুর 
শেষে বাধ্য হইয়া তাহাদের জায়গীর ফিরাইয়া দিবেন। জঙ্গল, 
অঞ্চলের সকল দুর্দান্ত জাতিই &ঁ সকল জায়গীরদারদের সহিত সম্মিলিত 
হইয়া শেষে ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহপ্রাঙ্গন পর্য্যন্ত অত্যাচার অনুষ্ঠানের 
ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া লইয়াছিল। মেদিনীপুরের পুলিশ ও সৈম্তগণ 
তাহাদিগকে শাসন করিতে পারে নাই-_বাহির হইতে সৈশ্ত আনাইয়া 
তাহাদিগকে দমন করিতে হইয়াছিল। দেশে অত্যাচারের অবধি 
ছিল না। 

১৭৯৯ খুষ্টাবের ২৫শে মে তারিখে জেলার কালেক্টর বোর্ডে ফে 
পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেও দেখা যায় যে, পাইকান জমী বাজে- 
যাপ্ত করাতেই গোলমাল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। চুয়াড়গণ অসত্য ও. 
ইংরাজ শাসন প্রণালীর মহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, তাহারা যখন 


জঙজল-মহালের 
পাইকান জমি । 


২৪৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


দেখিল যে, সহসা.তাহাদের পুরুষান্ুক্রমে অধিকৃত জমী পুলিশের জন্য 
বাজেয়াপ্ত হইতেছে, তখন তাহারা মনে করিল, যাহাদের দ্বারা এই কাজ 
হুইতেছে তাহাদের নিকট ইহার প্রতিকারের আশা করা বৃথা! ; পেইজন্ত 
তাহারা অনত্য ও অশিক্ষিত জাতির স্বাভাবিক নিয়মে বিদ্রোহী হইয়া 
দেশ মধ্যে নুন ও অত্য।চারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহার ফলে রাজস্ব 
বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা রাজস্ব আদায় এক প্রকার বন্ধ হইয়। গিয়াছিল। 

এই কারণে কাউন্সিলের সহকারী সভাপতিও পাইকান জমীর 
ব্যবস্থা বিষয়ে বোর্ডকে তিরস্কার করেন। রাজন্ব হাস ও আদায়ের 
বিশৃঙ্খলা বিয়য়ে অমনোযোগের জন্যও বোর্ড নিন্দিত হইয়াছিলেন। 
সেইজন্য বোর্ড স্থির করেন, চুয়াড়দিগের অতাচার নিবারিত নাহওয়া 
পর্য্যন্ত পাইকান জমীর বন্দোবস্ত স্থৃগিদ থাকিবে । পুলিশের দারো- 
গারা ধনাগার নিবারণে অক্ষম প্রতিপন্ন হওয়ায় জঙ্গল-মহালের জমি- 
দ্ারদিগের হস্তে এ সময় পুলিশের ক্ষমতাও প্রদত্ত হইয়াছিল। যে 
সকল জমিদারের প্রজার! চুয়াড়দিগের লুষ্ঠনে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ 
হইয়াছিল, সেই সকল মহালের রাজস্ব আদায় সন্বন্ধেও সরকার বাহাদুর 
যথাসম্ভব শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । * 

জঙ্গল থণ্ডে শান্তি স্থাপিত হইলে পর, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বীরভূম, বর্দ- 
মান, মানভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা হইতে কয়েকটি 

করিয়া জঙ্গল-মহাল বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া “জঙ্গল- 
মহাল” জেলা নামে একটি নুতন জেলা গঠন করা 

হয়।1 তৎকালে এ জেলায় তেইশটি মহাল ছিল এবং একজন 
ইংরাঁজ ম্যাজিষ্ট্রেট তথাঁয় পসৈন্ঠে অবস্থান করিতেন। 


জঙগল-মহাল জেলা । 
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ইংরাজ শাসনকাল। ২৪৫ 


১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ জেলাটির অস্তিত্ব ছিল। পরে উহা! উঠা- 
ইয়া দিয়া উহার অন্তর্গত মহালগুলি পার্খবস্তী জেলা কয়েকটির অন্ত- 
ভূতি করিয়া দেওয়া হয়। * প্রাগুপ্ত মহালগুলির অধিকাংশই মানভূম 
জেলার অন্তভূক্তি হইয়াছিল এবং অগ্াপি প্রায় সেইরূপই আছে। 

জঙ্গল খণ্ডে চুয়াড়দিগের অত্যাচার নিবারিত হইতে না হইতে 
১৮০৬ খুষ্টাবে মেদিনীপুরের উত্তরাংশের বন্য জাতিগণ বিদ্রোহী হইয়া 
- উঠে। মেদিনীপুরে এই বিদ্রোহ সাধারণতঃ “বগ- 
ডীর নাএক হাঙ্গামা” নামে পরিচিত। নাএকগণ 
প্রায় চুর়াড়দিগেরই সমশ্রেণীভুক্ত । তাহারা কুকুট 
মাংস আহার করিলেও হিন্দু ধর্মে আস্থা প্রদর্শন করিত এবং গো! 
ত্রাঙ্মণে তক্তিমান ছিল। বগড়ীর কাজবংশ কতৃক উহাদের জায়গীর 
নির্দিষ্ট ছিল। উহা'রা সেই জায়গীর ভোগ করিত এবং আবশ্যক হইলে 
রাজ-সরকারে পাইক সৈন্যের কার্ধ্য করিত। কোম্পানীর আমলে 
বগড়ীর রাজ! ছত্র পিংহ রাজ্যচ্যুত হইলে বগড়ীর জমিদারী ভিন্ন ব্যক্তির 
সহিত বন্দোবস্ত কর] হয় এবং নাএকদিগের জায়গীরও বাজেয়াপ্ত 
হয়। রাজা ছত্র সিংহের অধঃপতনে বনু সংখ্যক নাএক সৈন্য আপন 
বৃত্তি ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অচল সিংহ নামক জনৈক দুষ্ধর্য 
সৈনিক পুরুষের নেতৃত্বে ইংরাজ শক্তির বিলৌপ সাধনে বদ্ধ- 
পরিকর হয়। 

নাএকগণ গড়বেতার নিকটবন্তাঁ নিবীড় বনভূমি মধ্যে আশ্রয় 
গ্রহণ পুর্ববক বগড়ীর কেন্দ্র হইতে প্রান্ত স্থল পর্য্যস্ত ভীষণ বিদ্রোহানল 
প্রছলিত করে এবং ইংরাজাধিক্ুত বগড়ী পরগণার পার্বতী যাবতীয় 
জনপদে আপতিত হইয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ধঞ্জাতীয় নরনারীর সর্ধ- 


বগড়ীর নাএক 
হাঙ্গামা। 





». 00০৮ ঘা] ০৫855, 
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নাশ সাধন করিতে থাকে । নাএকগণের দারুণ অত্যাচারে হুগলী ও 
মেদিনীপুর জেলার পার্শ্ববর্তী সুবিস্তীর্ণ জনপদ কীপিয়া উঠে। শত 
শত নরনারীর রোদনারোল আকাশ বিদীর্ণ করিয়া অবশেষে কোম্পা- 
নীর কর্মচারিগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে তীহারা আর নিশ্স্ত 
থাকিতে পারিলেন না। অচিরকাঁল মধ্যে গবর্ণার জেনারেলের আদেশে 
ওকেলী নামক জনৈক ইংরাজ বীর একদল ব্রিটীশ সৈন্য লইয়া বগড়ীতে 
উপস্থিত হইলেন । গনগণির অরণ্যে বন্যজাতীয় অশিক্ষিত নাএক- 
গ্রণের সহিত স্থুসত্য, সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্তের খণ্ড যুদ্ধ অনেকদিন 
ধরিয়াই চলিয়াছিল। নাএকগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে যুদ্ধ করিত না, তাহারা 
জঙ্গলের মধো নুকাইয়া থাকিত আর মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া! আসিয়া 
ইংরাজ সৈন্যের উপর পতিত হইত এবং তাহাদিগকে ভীষণরূপে আক্- 
যণ করিত। এইরূপে ইংবাজ সৈন্ত ব্যতিবস্ত হইয়া পড়িলে পর, ইংরাজ 
সৈন্তাধ্যক্ষ একদিন রাত্রে কয়েকটি কামান একত্রিত করিয়া ক্রমাগত 
গোলা বর্ষণে সমস্ত বনভূমি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। নাএকগণ 
এবার প্রমাদ গণিল; অনেকেই প্রাণ হারাইল। যাহারা বাঁচিয়া থাকিল 
তাহারা সে অনলের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া যে যেদিকে পারিল 
পলাইল। ইংরাঁজসৈন্য সে রাত্রে নাএকদিগের সমস্ত আড্ডাগুলি ধ্বংস 
করিয়া দিলেন । পর দিন বৃক্ষ শাখায়, বনাস্তরালে ও নদী পুলিনে অন্ু- 
সন্ধান পূর্বক বহুসংখ্যক নাএক নরনারীকে হত, আহত ও বন্দী 
করা হইল। কিন্তু অচল সিংহের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। 
ইংরাজ সৈল্টাধ্ক্ষ তাহাকে ধত করিবার জন্য কয়েকজন সৈম্ত বগড়ীতে 
রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য হুগলী ও মেদিনীপুরের সেনানিবাসে পাঠাইয়া 
দিলেন। 

অচল সিংহ গণগনির বন হইতে পলাইয় গিয়া! জঙ্গলময় বগড়ীর 
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পশ্চিম প্রত্যন্ত প্রদেশে যে আর একটি বন দেখিতে পাওয়া যায় সেই 
বনে আড্ডা স্থাপন করেন। যে সকল নাঁএক 
রে রে ইংরাজ সৈগ্গের আক্রমণে চারিদিকে পলায়ন 
করিয়া জীবনট! বাঁচাইতে পারিয়াছিল তাহারা 
আবার একে একে আসিয়। অচল সিংহের নবশিবিরে সমাগত হইল 
এবং ক্রমণঃ লুষ্ঠনপ্রিয় রাঞ্জপুত ও মহারাষ্ীয়গণও তাহাদের সহিত 
মিলিত হইয়া অচল সিংহের দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। তাহারা 
ইংরাজাধিরৃত পল্লীসমূহে আপতিত হইয়া নিরীহ পল্লীবাসির যথাসর্বস্থ 
নুষ্ঠনপৃর্ধক আপনাদের নষ্ট এশ্বর্য্ের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে 
লাগিল। যে সকল ইংরাঁজ সৈন্য অচল সিংহকে ধৃত করিবার 
জন্য বগড়ীর বনপ্রদেশে অবস্থান করিতেছিল তাহারা উহার কোন 
প্রতিকারই করিতে পারিল না। এই স্থযোগে বগড়ীর রাজ্যচ্যুত 
বাঙ্গ ছত্র সিংহ ইংরাজের হিতসাধন করিয়া প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার 
করিবার মানসে বিবিধ কৌশলে বিশ্বাপঘাতকতা পূর্বক অচল সিংহকে 
ধৃত করিয়া ইংরাজ সৈন্তাধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু 
মৃত্যুর পূর্বে নাএক বীর অচল সিংহ রাজা ছত্র সিংহের আচরণে 
সং্ুন্ধ হইয়া তাহার মন্তকে যে অভিসম্পাৎ্ৎ বর্ষণ করিয়াছিঙগেন 
তাহা বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছিল। বগড়ীর রাজবংশের বিবরণ 
প্রপঙ্গে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হইবে। 
অচল সিংহের ভাগ্য বিপর্ধ্যয় ঘটিলে নাএকগণ তাহাদের দলস্থ 
অন্যান্য সোঁনক পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন দলের দলপতি পদে বরণ করিয়া 
আরও কিছুদিন ইংরাজগণের প্রতিত্বন্দিতা ক্ষেত্রে 
বিচরণ করিয়াছিল। পরে ১৮১৬ খৃষ্টাবধে ইংরাজ 
সৈন্তের পরাক্রমে নাএকগণ মম্পূর্ণরূপে পরাভূত 


নাএকদিগের 
গরাজয়। 
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হয়। তাহাদের আড্ডাগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয় এবং ১৭ জন 
দলপতিকে ধৃত করিয়া প্রকাশ্ত স্থানে ফাঁসী দেওয়া হয়। এ 
বৎসরে প্রায় ছুই শত জন বিদ্রোহীকে নিহত করা হইয়াছিল। নাএকরা 
স্বভাবতই উগ্র প্ররুতিসম্পন্ন ছিল, তাহার উপর ধৃত হইলে যে তাহা- 
দের প্রাণদড অনিবার্ধা, ইহা জানিত বলিয়াই তাহার! প্রায়ই 
প্রাণান্ত পর্য্যন্ত কোম্পানীর সৈন্টের আক্রমণ প্রতিহত করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছিল। এই কারণে নাএক হাঙ্গাম৷ কিরূপ ভীষণতাবে মেদিনীপুর 
জেলায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহা ১৮২০ খুষ্টান্দে লিখিত হথামিপ্টন 
সাহেবের বিবরণ হইতে বিশেষ জাঁন। যায়। *তিনি লিখিয়াছিলেনঃ 
বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশে ব্রিটাশ শাসনে শান্তি ও শৃঙ্ভল। সংস্থাপিত 
হইলেও ব্রিটিশ রাজধানী কলিকাতা হইতে মাত্র ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী 
স্থানের প্রজারা নিরাপদ নহে। প্রস্থানের অবস্থা দেখিলে মনে হয় 
ষে, তাহারা কোন রাজারই অধীন নহে। সে দেশে অত্যাচাণীদিগের 
বিরুদ্ধে কাহারও সাক্ষী দিবার সাহস নাই, তাহা হইলে অত্যাচারীগণ 
সাক্ষীকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে একটুকুও 
ইতস্ততঃ করিবে না। সামান্ত কোন কারণে বা অর্থ লোভে প্রাণ নাশ 
করিতে সে দেশের লোকে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না ।* 

চুয়াড় বিদ্রোহ ব্যতীত সন্ন্যাসী হাঙ্গামার ছু,একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গও 
মেদিনীপুরের শাস্তি নষ্ট করিয়াছিল । সে সময় সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধ হইয়া 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে, বিশেষতঃ এক তীর্থ 
হইতে অন্ত তীর্থে গমনাগমন করিত। সাধাবণতঃ 
উত্তর-তারতের ভবঘুরে ব্যক্তিরাই মিলিত হইয়া এই দল গঠন করিত, 
পরে স্থানীয় চোর, বদ্‌মায়েস প্রভৃতি ব্যক্িদিগের দ্বারা এ দল পুষ্ট 


* ডি. 72101100015 10650106102 06 13107098680) 82০) 01. 2. 0. 152, 


সন্ন্যাসী উপন্রব। 
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হইত। এক একটি দলে শত শত সন্যানী থাকিত এবং তাহারা 
রীতিমত অন্তর শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হস্তী, অশ্ব, উদ্টু সমভিব্যবহারে তীর্থ 
হইতে তীর্থান্তরে ভ্রমণ ক'বয়া বেড়াইত। তাহাদের গমন পথে যে 
সকল গ্রাম ও নগরাদি পড়িত তাহা নুন করিত এবং ধনীদিগের 
নিকট হইতে বলপুর্বক থাদ্ছ্রব্যাদি আদায় করিয়া লইত। যাহার! 
বাধা দিত তাহাদিগকে প্রহার, এমন কি সংহাঁর পর্যন্ত করিত। 
কোম্পানীর প্রথম আমলের কাগজ পত্রাদিতে সন্ন্যাসীদিগের প্রভূত 
অত্যাচারের বিবরণ বিবৃত আছে। এই সন্াসীর দল সাধারণতঃ 
বাঙ্গালার উত্তর ও পৃব্বাংশেই ভ্রমণ করিত-মধ্যে মধ্যে শ্রীক্ষেত্র 
যাইবার পথে মেদিনীপুরের উপর অত্যাচার করিয়া যাইত। , 

১৭৭৩ খুষ্টাবে একদল সন্ন্যাসী ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরপাই 
গ্রামে প্রবেশ করিয়া উৎপাত আরম্ভ করে। কর্তৃপক্ষের আদেশে 
মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট তাহাদিগের কতকগুলিকে হত, আহত ও 
বন্দী করেন এবং বাঁকীগুলিকে দল ত্রষ্ট করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া 
দেন। এ বৎসর মার্চ মাসে আরও একদল, প্রায় তিন সহস্র সন্ন্যাসী, 
মেদিনীপুর ও বীকুড়া জেলার সীমান্তে রায়পুর প্রদেশে দেখা দেয়। এই 
সংবাদ কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হওয়া মাত্রেই তাহারা একদল সৈন্য 
সমতিব্যহারে কাণ্তেন ফরবেস্‌ সাহেবকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা 
করিতে আদেশ দিলেন এবং স্থানীয় জমিদারগণও তাহাদের লোকজন 
লইয়। তাহার সাহায্য করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া 
সন্যাসীরা ফুলকুন্থমা হইতে জঙ্গল-মহাঁলে প্রবেশ করিয়া আলমপুর 
ও গে।পীবল্লতপুরের মধ্য দিয়া মারহাট্রাদিগের অধিকারে চলিয়া যায়। 
কষরবেশ সাহেব তাহাদিগের সাক্ষাৎ পাঁন নাই। তবে পরবর্তী জুন 
মাসে অন্যতম সৈম্তাধ্যক্ষ কাণ্ডেন এডওয়ার্ডস্‌ তাহাদিগের কয়েক- 


২৫* মেদ্দিশীপুরের ইতিহাস । 


জনকে ধরিয়া আনিতে নক্ষম হইঘ্াছিলেন। কিন্ত সন্ন্যাসীদিগের 
সহিত যুদ্ধে তাহাকে পরাভূত হইয়াই আপিতে হইয়াছিল। 

এঁ বৎসরের অক্টোবর মাসে আবার সংবাদ পাওয়া যায় ষে, অন্য ছুই 
দল সন্ন্যাপী বালেশ্বর জেল! হইতে উত্তরদিকে অগ্রসর হইতেছে। যাহাতে 
তাহারা মেদিনীপুর জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্ত কাণ্তেন 
হার্সের অধীনে একদল সেনা জলেশ্বরে প্রেরাত হইয়াছিল। সম্যাসীরা 
এই সংবাদ পাইয়া দল তাক্জিয়া জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যায়। হার্সে তাহা- 
দিগকে ধরিতে পারেন নাই। নভেম্বর মাসে" তাহারা পুনরায় মিলিত 
লইয়৷ ময়ূরতঞ্জে উপস্থিত হয়। মেদিনীপুর হইতে কাণ্তেন টমাস 
সসৈন্গে ভহ'লিগেন অন্সন্ধানে অগ্রসর হইলে তাহারা পার্ধত্য পথে 
প্রয়াগের দিকে চলিয়! যায়। ভবিষাতে যাহাতে তাহারা আর মেদিনী- 
পুর জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোনপ্রকার উপদ্রব করিতে না পারে 
তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইলে আর তাহারা এই জেলার মধ্যে " 
বিশেষ কোন উতৎ্পাৎ করে নাই। সাহিত্য সম্রাট বস্কিমচন্দ্র ভারতের 
এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ভিত্তির উপরেই তাহার “আনন্দ মঠ” নির্শিতি 
করিয়াছিলেন। 

এই সকল হাঙ্গামা নিবারণ করিতে কোম্পানীর প্রায় ৪০1৫* 
বসর সময় লাগিয়াছিল। ইহার পর ইংরাজ 
রাজত্বে রাজকীয় বিশৃঙ্খলার স্মরণীয় ঘটনা সিপাহী 
বিদ্রোহ । সিপাহী বিদ্রোহের সময় স্বগয় রাজনারায়ণ বন্থু মহাশয় 
মেদিনীপুরের জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাহার 
আত্মচরিতে মেদিনীপুরের তৎকালীন অবস্থ। স্থন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন আমরা এস্থলে তাহা অবিকল উদ্ধ,ত করিয়া দিলাম ।-_ 

“১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। সিপাহী বিদ্রোহের 


সিপাহী বিজ্রোহ। 
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ভারতব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্য্যস্ত পৌছে । ১৮৫৭ সালের ১০ই মে 
বিদ্রোহী সিপাহীরা মিরাট নগর ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করে। 
সিপাহীদিগের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে, ১০ই মের অব্যবহিত 
পরেই একজন তেওয়ারী ব্রাঙ্গণ ষেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় 
সিপাহীর পণ্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। মেদিনীপুরে যে 
বাঁজপুত জাতীয় পল্টন ছিল তাহার নাম 91762%959 726121107 
ছিল। উক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণকে যেদিনীপুর স্কুলের সম্মুথে কেল্লার 
মাঠে ইংরাজেরা ফাসী দেন। একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদের পর 
আর এক স্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেমন মেদিনীপুরে আসিতে 
লাগিল তেমনই মেদদিনীপুরবাসী অত্যন্ত ভয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া 
উঠিতে লাগিল। তখনকার যে সকল কাগজে বিশেষতঃ 12170901% 
কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত 
তাহ! আমর] কি পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত পাঠ করিতাম তাহ! বলিতে 
পারি না। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সাহেবের আরও অধিক ভীত 
হইয়াছিলেন। হইবারই কথা । একদিন সাহেবের! ক্যাপ্টনমেণ্টে 
গিয়। পিপাহীদিগকে ডাকিয়া! একটা থালের উপর ধান দুর্ধা রাখিয়া 
প্রত্যেক সিপাহীকে তাহ! ছু ইয়া এই শপথ করিতে বলিলেন যে, সে 
বিদ্রোহী হইবে ন|। প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপ করিল। কিন্তু 
সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না। জুন মাস পড়িতেই বৃষ্টি 
আর্ত হইল। মেদিনীপুরের দিকট কংসাবতী নদী গ্রীষ্মকালে শুঙ্ক 
থাকে । বৃষ্টি পডিলেই প্রবাহযান হয়। সাহেবের ও কোন কোন 
ভদ্রলোক কংসাবতী নদীতে নৌক! প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
এই মানসে রাখিযাছিলেন যে, যখনই বিদ্রোহ হইবে তখনই নৌকা! 
চড়িয়া পলায়ন করিবেন। একদিন সন্ধ্যার সময় কালেক্টার সাহেব 
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খানা খাইতে বপিয়াছেন, এমন সময়ে মেদিনীপুরের জমিদারী 
কাছারীর কোন ভৃত্য সখ করিয়া একটি বোম! ছুড়িল। বোমার 
আওয়ীজ শুনিবামাত্র সাহেবের হাত হইতে ছুরি কাটা পড়িয়া গেল ও 
আওয়াজের কারণ জানিবার জন্য চাপরাশীর উপর চাপরাশী 
পাঠাইলেন। আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যান্ট,লেনের ভিতর 
ধুতী পরিয়া কান্ত করিতাম। যখনই সিপাহী আসিবে প্যান্ট,লুন ও 
চাপকান ছাঁড়িয় ধুতী ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়া- 
ছিলাম। সিপাহীদিগের প্যান্টলেনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। 
কোন্‌ পথ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে তাহা আগেই ঠিক করিয়। 
রাখ হইয়াছিল। বিধবা বিবাহ নিবন্ধন আমার বিশেষ তয় ছিল। 
বিধবা বিবাহের উপর তাহাদিগের বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। পরিবার 
কলিকাতা পাঠাইয়। দিয়া আমি একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর কোন বন্ধুর 
বাটাতে রাত্রে শয়ন করিতাম। নিদ্রার সময় লাল কোর্ভাধারী 
সিপাহীর স্বপ্ন দেখিতাম। যখনই আমরা শুনিতাম যে সিপাহীরা 
বাজারে টাকার বদলে মোহর সংগ্রহ করিতেছে, তখনই আশঙ্কা হইত 
যে বিদ্রোহের আর দেরী নাই। একদিন জন্মাষ্টমীর পর্বোপলক্ষে 
সিপাহীরা হাতীর উপর চঁড়িয়া নিশান উড়াইয়।৷ বাজনা বাজ্াইয়া! 
কাওয়াজ করিতে করিতে সহরের দিকে আসিতেছিল। আমর! 
তখন স্কুলে পড়াইতেছিলাম । আমরা মনে করিলাম, পিপাহীরা সহর 
আক্রমণ করিতে আসিতেছে । স্কুলে হুলস্কুল পড়িয়া গেল, বালকের! 
টেবিল ও বেঞ্চের নীচে নুকাইতে লাগিল। 95৮70 (অসটা,চ.) 
পাখী যেমন চক্ষু বুজিলেই মনে করে যে সে নিরাপদ, তেমনই ছাত্রেরা 
মনে করিয়াছিল যে, বেঞ্চের নীচে লুকাইলেই নিরাপদ । আমরাও 
প্যান্ট,বুন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া ধুতী বাহির করিতেছিলাম 
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এমন সময়ে আমরা শুনিলাম যে, সিপাহীরা জন্মাষ্টমীর পর্বোপলক্ষে 
এইরূপ ধূমধাম করিতেছে। ইহা শুনিয়া আমরা প্ররুতিস্থ হইলাম । 
ম্যাজিষ্ট্রেট লসিংটন সাহেব ( তখন ম্যাজি ্রেটে ও কাজেক্টারের পদ 
ভিন্ন ছিল, একই ব্যক্তি ছুই কাজ করিতেন না) একদিন ভদ্র বাঙ্গালী- 
দ্রিগের সভা ডাক্কাইয়া! বলিলেন, যে কেহ আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ 
করিবে তাহাকে জেলে দিব। সাহেব উহার অব্যবহিত পূর্বে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন। বাঙ্গালীর নাম ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে 
পারিতেন না । তিনি সভাস্থলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সকলে উপাস্থিত 
আহেন কিনা জানিবার জন্য সভা আহ্বানকাঁরী পত্রের লেফাপার 
উপরের লি'খত নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন; তখন জলামুঠার 
রাজার অছি ধরণীধর রায়ের নাম উচ্চারণ করিতে .না পারিয়া 
“ড্যানিডর রায়” এবং স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনিস্পেক্টার উমাচরণ 
হালদারের নাম “ওমরচন্দ হাবিলদার” উচ্চারণ করিয়াছিলেন । 
যখনই রাত্রিতে আমি জাগিয়াছি তখনই লসিংটন সাহেবের বগী 
গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। তিনি সমস্ত-রাত্রি সহরে এইরূপে 
চৌকী দ্িতেন। সংবাদ পত্রে এইরূপ মিথ্যা জনরব লিখিত হইয়াছিল 
যে, 91615519666 1380591107 মেদ্রিনীপুরে বিদ্রোহ করিয়া বর্ধমানের 
দিকে চলিয়া গিয়াছে । যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে বিদ্রোহ হয় নাই। 
পরিশেষে এই পণ্টন স্থানান্তরিত হওয়াতে উদ্বেগের সকল কারণ 
চুকিয়া গেল। মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ হয় নাই তাহার প্রধান 
কারণ কর্ণেল সাহেবের রাজপুত উপপত্বী। তাহার কথ৷ সিপাহীর! 
বড় মান্য করিত। বিদ্রোহের প্রস্তাব হইলে সে সিপাহীদিগকে 
তাহা করিতে নিবারণ করিত ।” 





* রাজনারায়ণ বহর আত্মচরিত-_পৃঃ ১০১-১০৪। 
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বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর বাঙ্গালার সিপাহী বিদ্রোহের 
যেবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন উহার মধ্যেও মেদিনীপুরের 
))9]08098 13911911017 ও পৃর্বোক্ত তেওয়াৰী ব্রাহ্মণের (01109 
387190025) উল্লেখ আছে। উহা হইতে আরও জানা যায় যে, 
এ সৈন্তদল মোদনীপুর হইতে ছোট নাগপুরে স্থানান্তরিত হইলে 
স্থানীয় সাওতালদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ অশান্তির চন] দেখা দিয়াছিল। 
কমিশনার সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট উহ জানাইলে ছোটলাট বাহাছুর 
মেদিনীপুরে আবার ক্রমান্বয়ে ছুই দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ।* ফলে 
সিপাহী বিদ্রোহের বিশেষ কোনও গোলযোগে মেদিনীপুরবাসীকে বিপন্ন 
হইতে হয় নাই। তবে অগ্ঠান্ স্থানের পরাঞ্জিত সিপাহীগণ পলায়নকালে 
মেদিনীপুরের কোন কোন স্থানের মধ্য দিয়া যাইবার সময় লুন ও অত্যা- 
চারাদি করিতে ক্রুটী করে নাই। মেদিনীপুরের প্রাচীন লোকদিগের 
নিকট তাহার দুই একটি কাহিনী অগ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। 
পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, হিজলী বন্দর বিশেষ খ্যাতিলাত 
করিলে ইউবৰোপীও বিভিন্ন দেশের বণিক্গণ একে একে হিজলীতে 
মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্রমে তাহারা এই 
চে ও জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে কুণ্টা 
নিম্মাণ করতঃ বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই 
জেলার দক্ষিণাংশের হিজলী, তমনুক, কেন্দুয়া (কাথি 1) প্রভৃতি 
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ইংরাজ শাসনকাল। ২৫৫ 


স্থানের ন্যায় উত্তরাংশের মেদিনীপুর, চন্দ্রকোন!, ঘাটাল, ক্ষীরপাই, 
রাধানগর প্রভৃতি স্থানেও পট্ুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজদিগের 
ব্যবসায় চলিয়াছিল। পরে ইংপাসদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় 
সমকক্ষ হইতে না পারিয়! পট্টগিজ ও ওলন্দীজ বণিক্গণ ধীরে ধীরে 
এ প্রদেশ হইতে কারবার উঠাইয়া দেন। তাহাদের প্রায় সমস্ত 
কুঈাগুলি ইংরাজদিগের অধিকৃত হয়। ইংরাজ কোম্পানী যে সময় 
মেদিনীপুর জেলার অধিকার প্রাপ্ত হন সে সময় এ দেশে কেবল 
ফরাসীদিগের কারবার চলিতেছিল। জেলার যে কয়েকটি স্থানে 
ফরাসীদিগের কু্টী ছিল তন্মধ্যে ক্ষীরপাই, মোহনপুর ও খাজুরীর 
কু্টার নাম উল্লেখ যোগ্য । মোহনপুরে উৎকৃষ্ট সাদা কাপড় এবং ক্ষীর- 
পাইতে সুতার ও রেশমের নানাপ্রকার মৃলাবান্‌ বস্ত্াদি প্রস্তুত হইত । 
এই সকল কুী চন্দননগরের ফরাসী ডিরেক্টার ও মন্ত্রী সভার কর্তৃত্বা- 
ধীনে ছিল। প্রত্যেক কুীতে একজন করিয়া ফরাসী রেপিডেন্ট- 
থাকিতেন; তিনি দাল'লদিগকে দাদন দিয়া কার্য করিতেন। 
প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চলিত। সময় সময় দালালগণ 
টাকা বাকী ফেলিলে উহা! আদায়ের জন্য তাহাদিগকে ইংরাজ গবর্ণ- 
যেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হইত। কিন্তু তাহা হইলেও সে সময় উভয় 
জাতির মধ্যে আন্তরিক সম্তাব ছিল বলিয়৷ মনে হয় না। 

১৭৭* খুষ্টান্দে একবার ফরাদীদিগের খাজুরীর কুীতে বিস্তর 
চাউলঞসংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া! ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সন্দেহ 
হয় যে, শীঘ্রই এদেশে ফরাসী সৈন্য আসিবে, সেইজন্যই এ চাউল 
সংগ্রহ করিয়া রাখা হইতেছে । সেই বিশ্বাসে তাহীরাও প্রস্তুত হন। 
ফরাসীদিগের গতিবিধি লক্ষ করিবার জন্য একদল সৈগ্ভ খাজুরীতে 
এবং একদল সৈন্য প্রথমে কাথিতে ও তৎপরে আমীরাবাদে প্রেরিত 


২৫৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


হইয়াছিল। কিন্তু বর্যাকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও ফরাসী সেনার 
আগমনের কোন সংবাদ ন| পাইয়! জুলাই মাসের শেষে ইংরাজ সৈন্- 
দলকে ফিরাইয়া আনা হয় ।* 

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মেদিনীপুরের তৎকালীন ইংরাঁজ 
বেপিডেন্ট বাবর সাহেবের হঠকারিতায় ফরাসী গবর্ণমেক্টের পহিত 
ইংরাজের পুনরায় একটু মনোমালিন্য ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। 
১৭৭০ খুষ্টান্ের অক্টোবর মাসে ফরাসী এজেন্ট লরেণ্ট সাহেব তাহাদের 
মোহনপুর ও ক্ষীরপাইর কুষ্ী পরিদর্শন করিবার জন্ত কয়েকজন সিপাহী- 
সহ মেদিনীপুরে উপস্থিত হন। বাবর সাহেব তরীহাকে পথে আটক 
করিয়। বলেন “আপনাদের চন্দননগরস্থ গবর্ণমেণ্ট আপনাকে আমাদের 
এলাকার মধ্য দিয়! সৈ্যসহ যাইবার জন্য যখন আমাদের কলিকাতার 
কাউন্সিলের অনুমতি লয়েন নাই, তখন আমি আপনাকে সৈন্ভসহ 
আমার অধিকারের মধ্য দিয়া যাইতে দিতে পারি না। তবে আমি 
আপনার সৈম্ভদিগকে আমার ছৃর্গের মধ্যে আটক রাখিয়। আমার 
কয়েকজন সৈন্যকে আপনার সঙ্গে দিতে পারি, আপনি তাহাপিগকে 
লইয়া যাইতে পারেন।” ফরাসী এজেন্ট এ প্রস্তবে কিছুতেই 
সন্ত হন নাই ; অগত্যা অনেক বাগ্বিতগার পর বাবর সাহেব 
তাহাকে যাইবার অনুমতি দেন। কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইহা 
অপমানজনক বোধ করিয়া ৮ই নতেম্বর তারিখে কলিকাতার ইংরাজ 
কাউন্সিলে এক পত্র লিখেন। কাউন্দিল সমন বিষয় উ্রবগত 
হইয়া ফরাসী গবর্ণমেন্টের নিকট দুঃখিত হইয়া পত্র লিখেন এসং 
বাবর সাহেব তিরষ্ভুত হন। 1 ফলে কোম্পানীর গবর্ণর ও কাউন- 
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ইংরাজ শাসনকাল। ২৫৭ 


ফিলের সত্যগণের সুবিচারে হাঙ্গামা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাঁজদিগের সহিত ফরাসীদিগের 
প্রকাশ্তরূপে যুদ্ধ বাধে। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই উহার 
আয়োজন ধীরে ধীরে চলিতেছিল। সেই সময়ে, ১৭৭৪ হইতে ১৭৭৮ 
খুষ্টাব্দের মধ্যে, এ দেশের প্রায় সমস্ত কু্ঠী ফরাসীর! উঠাইয়। দেয়। 
কোম্পানীর কয়েকটি কুছীও মেদিনীপুর জেলার স্থানে স্থানে 
গ্রতিষ্টিত ছিল। তন্মধ্যে মেদিনীপুর সহরের থান কাপড়ের কুঈা এবং 
ক্ীরপাইর বয়ন-কারথানা সমধিক প্রসিদ্ধ। কোম্পানীর রেসিডেন্টরাই 
ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অধ্যক্ষরূপে (00700067021 
ইষ্ট উতিয়া 4850) ও সকল কুীর কার্ধ্যাদি তত্বাবধারণ 
কোম্পানীর কুঠী ও - 
কারবার। . করিতেন। ইানীস্তনকালের ঘাটাল মহকুমা 
তৎকালে চাকলা বর্ধমানের ও পরে হুগলী জেলার 
অন্তভূত থাকায় ক্ষীরপাই প্রতৃতি স্থানের কুঠীগুলি প্রথমে বর্ধমানের 
রেসিডেন্টের এবং পরে হুগলীর অধ্যক্ষ কর্তৃত্বধীন ছিল। এতদৃব্যতীত 
এই জেলার অন্যান্য কু্ীগুলি তৎকালে মেদিনীপুরের রেপিডেপ্টের 
হস্তে ছিল। রেপিডেন্ট মহাজনদ্িগকে রেসম ও রেসমী কাপড় এবং 
সুতার কাপড় সংবরাহের জন্য দাদন দিতেন। তাহাদের সহিত চুক্তি 
থাকিত যে, তাহারা কোন্পানী ব্যতীত অন্ত কাহাকেও & সকল, 
দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারিবে না এবং নিন্দিষ্ট দিনে কুীতে মাল 
পৌছাইয়। দিতে বাধ্য থাকিবে । মহাঁ্নেরাও আবার রেসম ও তুলার, 
চাখীদিগের সহিত এবং তস্তবায়দিগের সঙ্গে পৃর্ষোক্তরূপ চুক্তি 
করিয়া লইয়া নির্দিষ্ট দিনে কোম্পানীর কুটাতে মাল জোগান দ্িত। 
অতঃপর সেগুলি কুীতে বস্তাবন্দি হইত এবং সরকারী রাজস্থের 
সঙ্গে সিপাহী পাহারা দিয়া কবিকাতায় চালান দেওয়া হইহ। 
১৭ 


২৫৮ মেদিনীগুরের ইতিহাস। 


কলিকাতা হইতেই সেগুলি বিক্রয় হইত বা বিক্রয়ের জন্য দেশাস্তরে 
পাঠান হইত। 
রাধানগরের কুী রেসমের জন্য বিখ্যাত ছিল। তৎকালে 
মেদিনীপুরের রেসম অনেক স্থানেই প্রেরিত হইত। ১৭৬৮ খৃষ্টান 
যেদিনীপুরের তাৎকালিক রেসিডেণ্ট রেসমের রপ্তানী আরও বৃদ্ধি 
করিবার.মানসে তু'ত গাছের চাষের জন্য নাম মাত্র জমায় অনেক জমী 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ৯৭৭* থৃষ্টান্বে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ 
ব্যবসায়ের অধিকতর উন্নতি ও কাপড়ের উৎকর্ষ-সাধন জন্য গ্রিমণ্ 
(300810) নামক একজন বিশেষজ্ঞকে মেদিনীপুরে পাঠাইয়াছিলেন। 
উত্তরকালে এই সকল কারবার বিশেষ বিস্তৃত হইয়! পড়ায় রেপিডেন্টের 
পক্ষে উহার তত্বাবধারণ করা অস্ুবিধাজনক হইতে থাকে । সেই 
কারণে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী একজন পৃথক কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া! 
তীহার হস্তে এই সকল কারবার ও কুঠীর ভারার্পণ করেন। তিনি 
00100867019] 0২991087৮. নামে পরিচিত ছিলেন। এ প্রদেশে বুদ্িবস 
পর্য্যন্ত কোম্পানী কারবার চালাইয়াছিলেন। পরে একে একে সমস্ত « 
কারবারগুলি উঠাইয়৷ দেন এবং কুঠীগুলি ছাড়িয়! দেয়৷ হয়। সেই সকল 
কুীর তগ্নাবশেষ এখনও এই জেলার নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। কোম্পানীর 
আমলের অনেক চি্ীপত্রেই সেকালের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা পাওয়া যাঁয়। 
কাপড়ের ব্যবসায় ব্যতীত আরও নানাপ্রকারের কারবার তৎকালে 
কোম্পানীর হাতে ছিল; তগ্মধ্যে হিজলীর লবণ 
হিজলীর লবণ. কাঁরবারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোম্পানীর 
4 ইহা একটি বিশেষ লাতজনক ব্যবসায় ছিল। ১৭৬৫ 
ৃষ্টাবে বঙ্গের দেওয়ানী গ্রহণের পর হইতেই হিজলীর এই লবণ 
কারবারে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার হয়।  ইংরাজ রাজত্বের 
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বহু পূর্ব হইতেই, এমন কি মুসলমান রাজত্বের পূর্বেও নিয়বঙ্গ বিশেষতঃ 
হিজলী প্রদেশ, লবণ প্রস্তুতের জন্য খ্যাতিলাত করিয়াছিল। শাল্তী 
করিয়া অতি 'সহজে লবণ লইয়া যাইবার জন্য বদরশাচরের সম্মুখস্থ 
ডাঙ্গা হইতে সাকরাইলের নিকট সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র খাল 
কাটা হইয়াছিল। উহা! সাধারণতঃ “নিমকীর খাল” নামে পরিচিত 
ছিল। কোন্‌ কাঁলে কে এই কার্ধ্য করিয়াছিল তাহ! জানা যায় না) 
কিন্তু এই পথ দিয় অতি অল্প দিনেই উড়িষ্যার যাওয়া! যাইত। ১৫০৯ 
খষ্ঠা্কে চৈতন্য দেব এই পথ দিয়াই যাত্রা! করিয়/ছিলেন। নিত্যানন্দ 
প্রভুও এই পথ দিয়া সাকরাইল হইতে সরন্বতী বাহিয়৷ আন্দুলে কৃষ্তানন্দ 
চৌধুরীর অতিথি হইয়াছিলেন। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত যুকুন্দরামের 
চণ্ডীকাব্যে আছে, শ্রীমস্তের নৌকা কলিকাতা ও বেতড় পার 
হইয়া কালীকট যাইবার সময় “ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ।, 
গঙ্গা এই পথে প্রবাহিত হইলে লোকে ইহাকে “কাটি-গঙ্গা, বলিতে 
লাগিল। এইজন্য কাটি-গঙ্গার কোন মাহাত্ম নাঁই। অনেকের 
বিশ্বাস, ইংরাজেরা! এই অংশটি কটিয়! দিয়া গঙ্াকে সরল পথে চালাইয়া 
'দিয়াছেন উহা নিতান্ত ভ্রম। ১৫২০ হইতে ১৫৩৯ খষ্টাব্দের মধ্যে 
গঙ্গার এই গতি হইয়াছে । * ও 
মুসলমান রাজত্বে স্থলতান সুজার রাঁজন্ব বন্দোবস্ত হিজলীর 
নিক-মহাঁলের উল্লেখ দেখা যায়। বাঙ্গালার নবাবী আমলে হিজলীর 
লবণ কারবার নবাব সরকারের কর্তৃত্বাধীনে দেশীয় জমিদারদিগের 
দ্বারাই পরিচালিত হইত। 1 তৎকালে এ দেশ হইতে লবণ লইবার 


* নব্যভারত-_কলিকাতার ইতিবৃত্ত_২* খও-_পৃঃ ৪৬৮ 
+ চাটি 26০৮৮ ০00 7256 1008 4090--010108ত 5০1. 
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জন্য দলে দলে কান্মিরী, শিখ, মুলতানী, ভাটিয়। প্রত্থতি নানাদেশীয় 
ব্যবসায়ারা আপিত। * ইহাতে এ প্রদেশের লোকেরা যথেষ্ট অর্থ 
উপার্জন করিত। পাবস্তিকালে কোম্পানীর কর্মচারীর! এই কার- 
বারটি একচেটিয়া করায় বিদেশী ব্যবসায়ীগণের এ দেশে আগমনের 
পথ রু্ধ হইয়া যায়। 
কান্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্যেষ্ঠ মাস পর্যাস্ত এ প্রদেশে 
লবণ প্রস্তুতের কার্য চলিত। সাধারণতঃ যে সকল জমী বর্ধাকালে 
জোয়ারের জলে ধৌত হইয়া যাইত সেই কল 
লবণ-প্রস্তত প্রণালী। জমীতেই লবণ প্রস্তত হইত। এ সকল জমীকে 
“চর” বলিত। চরগুলি আবার 'খালাডী” নামে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক থালাড়ীতে সাতঙ্জন করিয়! 
লোক নিধুক্ত থাকিয়া গড়ে দুইশত তেত্রিশ মন লবণ. প্রস্তুত করিত। এ 
সকল লোক “মপঞ্গী” নামে অভিহিত হইত । + মহাঁমহোপাব । পণ্তিত 
হরপ্রপাদ শান্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত পূর্বোক্ত সংস্কৃত পু'থিধানিতেও 
ধ্ী মলগ্গীদের নাম ও হিজলীর লবগ ব্যবপায়ের উল্লেখ দেখা যায়। 
প্রথম অধ্যায়ে আমরা উক্ত অংশ উদ্ধত করিয়া দিয়াহি। হিন্দু 
বাজব্বেও যে এ প্রদেশে লবণ ব্যবসায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল 
তাহার সাপক্ষে ইহা! একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। 
মলঙ্গীরা। সাধারণ প্রথায়..মৃত্তিকা হইতে লবণাম্থু পরিসক্রবণ করিয়া 
উহাকে কাষ্ঠের আগুনে উত্তপ্ত করিত। ফলে 'জলটি বাম্পাকারে 
পরিণত হইত এবং লবণটি পাত্রের নীচে থাকিয়া যাইত। পরে &ঁ 
লবণ একত্রিত করিয়া গুদামে জমা করা হইত। লবণাদু উত্তপ্ত 


“ *. মহারাঞ্জা নন্দকুমার, _সত্যচরণ শাস্্ী প্রণীত ।' 
1. চটি? [২০0076--810010567-501* [15 365-373, 





_ ইংরাজ শাসনকাল। ২৬৯ 


করিবার জন্ত পার্বতী যে সকল স্থান হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হইত 
সেই সকল জমীকে 'জালপাই জঙ্গল” বলিত। এইজন্য জালপাই জঙ্গলকে 
বিশেষভাবে রক্ষা ( £০5০:%৩৫ 001৩5) কর! হইত। 

নবাব সরকার মলঙ্গীদের বেতন স্বরূপ প্রতি একশত মনে বাইশ 
টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক ধার্ধ্য করিয়া জমিদারদিগের সহিত একটি 
বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। জমিদারগণ তাহাদিগকে সমস্ত 
বৎসর বেতন ন! দিয়া, ছয় মাসের বেতন দিতেন ও অন্য ছয়মাসের 
জন্ত বিনা খাজনার অথবা অন্য কোনরূপ সুবিধাজনক সর্তে কৃষি- 
কার্ষ্যোপযোগী জমী ভোগ করিতে দিতেন । মলঙ্গীরা কান্তিক হইতে 
জেষ্ঠ্য মাস পর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুত করিত, তৎপরে বর্ষা আরম্ভ হইলেই 
স্ব স্ব চাকরাণ জমীতে কৃষিকার্ধ্য আরম্ভ করিয়া দিত। এইরূপে 
তাহারা বারমাসই কার্ষ্যে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট উপার্জন করিত। 
নবাবী আমলে মেদিনীপুর জেলায় নুযুনাধিক চার হাজার খালাড়ী 
ছিল। প্রতি এক শত মণ লবণ তখন প্রায় ষাট টাকা মুল্যে মহাজন 
দ্বিগকে বিক্রয় কর! হইত এবং খরচ বাদে যাহা উদ্ধত থাকিত তাহা। 
অমীদার ও সরকারের উচ্চ পরস্থ কর্মচারীদের লত্য ছিল। * সে সময় 
প্রধান লবণ ব্যবসায়ী “ফকর-উল-তজ্জব” (ব্যবসায়ীদের গৌরব ) 
বা “মালীক-উল্-তজ্জব” ( ব্যবসায়ীদের রাজ! ) উপাধি লাভ 
করিতেন। এই কারবার তৎকালে কিরুপ সম্মান ও লাতজনক ছিল 
তাহা & ছুইটি উপাধি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। মুপলমান অধি- 
কারের শেষ পর্য্যন্ত এ প্রদেশে এ রূপ বন্দোবস্তেই কাণ্য্য চলিয়াছিল। + 
পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই ইষ্ট ইতিয়া কোম্পানীর কর্ণ- 
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চারিগণ বঙ্গের তৎকালীন নবাবকে বাধ্য করিয়া এদেশের লবণ, 
তামাক ও শুপারীর বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ 
নিয়ম প্রচার করেন। * “মহারাজা নন্দকুমার” 
প্রণেতা চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, 
এই নিয়মানুসারে কাধ্যারস্ত হইবামাত্র দেশের সর্ধনাশ আরম্ভ হইল। 
চতুর্দিক হইতে প্রজার হাহাকার ধ্বনি সমুখিত হইল। দেশীয় প্রজা- 
গণের আর কষ্টের সীমা পরিসীমা রহিল না। ক্লাইব ও তাহার 
কাউন্সীলের সত্যগণ কলিকাতায় ট্রেডিং এসোসিয়েসণ নামে একটি 
বণিক্‌ সভা সংস্থাপন করিলেন। কোম্পানীর প্রায় সমুদয় ইংরেজ 
কর্মচারী বণিক সভা সত্য হইলেন । নিয়ম হইল যে, দেশের মধ্যে 
যত লবণ উৎপন্ন হইবে তৎসমুদয় প্রথমণ্ডঃ দেশীয় লোকদিগকে বণিক 
সভার নিকট প্রতি এক শত মণ ৭৫২ মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে । পরে 
বণিক সতা৷ উহা পাঁচশত টাকা মূল্যে দেশীয় মহাঁজনদিগের নিকট বিক্রয় 
করিবেন। দেশীয় মহাজনগণ আবার তাহার উপর নির্দিষ্ট লাভ রাখিয়া 
জনসাধারণের নিকট উহা বিক্রয় করিতে পারিবে । দেশীয় মহাজন- 
গণ দেশীয় লৌকের নিকট হইতে একাধিক এই সকল পণ্য দ্রব্য 
কখনও কিনিতে পারিবে না।+ 

এই নিয়ম প্রবর্তিত হইবার পর এ প্রদেশের লবণ নির্মাতা ও লবণ 
মহালের জমীদারগণের নামে নবাবের পরওয়াঁনা বাহির হইল যে, 
তাহাদিগকে কলিকাঁতাস্থ ইংরাঁজ বণিক সভার নিকট এই মর্মে মূচ- 
লৃকা দিতে হইবে, যে যত লবণ প্রস্তুত করিবে ততসমুদয় ইং্রাজ 


কোম্পানীর 
লবণ ব্যবসায় । 





*.015 0৮. 10015 41175) 07 166-7768, 
+ মহারাজা দন্দকুমার--চ্তীচরণ সেন-_পৃঃ ৩৪-৪১ | 


ইংরাজ শাসনকাল। ২৬৩ 


বণিক সভার নিকট বিক্রয় করিতে হইবে; তাহাদের নিকট ভিন 
কাহারও নিকট কিছুমাত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না । যদি মুচল্কা না 
দিয়া কেহ লবণ প্রস্তুত করে বা এরূপ মুচন্কা দিতে বিলম্ব করে তাহ! 
হইলে দগুনীয় হইবে। . এ সময় হিজলীর অন্তর্গত জলামুঠা পরগণার 
জর্মিদার রাজা লক্ষীনারায়ণ চৌধুরীর উপর যে পরওয়ানা জারি 
হইয়াছিল এবং মাজনামুঠার জমিদার রাজ! যাদবরাম রায় যে মুচল্কা 
দিয়াছিলেন পাদটীকায় তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল। * এই 
বন্দোবস্তের পরে দেশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল চণ্ডীচরণ সেন 
মহাশয়ের “মহারাজ! নন্দকুমার" গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। 
এ স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
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২৬৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


লর্ড ক্লাইবের প্রতিষ্ঠিত বণিক-সতার কার্য প্রণালী এবং লবণের এক- 
চেটিয়। অধিকার স্থাপনের নিয়মাবলী বিলাতে কোর্ট অৰ ডিরেক্টরের 
নিকট পৌঁছিলে তাহারা উহা অনুমোদন করিলেন না) পরন্ত লবণের 
একচেটিয়৷ অধিকার একবারে বহিত করিবার নিমিত্ত লিখিয়া পাঠাই- 
লেন। কিন্তু তাহাদের বারংবার লেখা সত্বেও যখন কলিকাঁতার গবর্ণর 
এবং কাউন্সিল উহা! কিছুতেই রহিত করিতেছেন না দেখিলেন, তখন 
তীহার! পাঁচ টাক! হারে লবণ বিক্রয়ের পরিবর্তে প্রত্যেক মণ দুই টাকা 
যূল্যে বিক্রয় করিতে আদেশ দিলেন। * বণিক-সতা অতঃপর সেই 
মূল্যই ধার্ধ্য করিতে বাধ্য হইলেন এবং লবণের এক চেটিয়া অধিকারের 
ও নিয়মাবলীর অনেক সংসোধন করিলেন। কিন্তু ১৭৭২ খুষ্টাবে 
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ইংরাঁজ শাসনকাল। ২৬৫ 


গবর্ণর হেষ্টিংদ্‌ সাহেব আবার রূপান্তরে সেই একচেটিয়। অধিকার সং- 
স্থাপন করিলেন। ক্লাইবের সংস্থাপিত নিরমানুসারে হষ্ট ইগ্ডয়া কোম্পা- 
নার কন্মচারিগণ কর্তৃক ষে বণিক-সভা৷ সংস্থাপিত হইয়াছিল সেই 
বণিকসতাই লবণের বাণিজ্যের মূলধনী ছিল। কিন্তু হেষ্টিংস্‌ ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীকেই যূলধনী করিয়। বাণিজ্য চালাইতে আরম্ত করিলেন।, 
তাহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মান্ুদারে লবণ মহালের ইজারদারদিগকে কোম্পা- 
নীর নিকট হহতে অগ্রিম টাকা লইয়া লবণ প্রস্তত করিতে হইত। পরে 
তাহাদিগকে সমুদ্র লবণ ইষ্ট ইঙ্ডয়া কোম্পানীকে দিতে হইত। ইষ্ট 
ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর কর্চারিগণ কখনও এ বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে 
পারিবেন ন! বলিয়াও নির্ধারিত হইয়াছিল। * 

এ সময় কমল উদ্দীন হিজলীর নিমক মহালের ইজারা লইয়া- 
ছিল। কমল ১৭৭৭ খুষ্টাব্ পর্য্স্ত হিজলীর ইজারদার ছিল। তৎ- 
পূর্বে কাসেম আলী ধাঁ (১৭৬৫--১৭৬৭)১ জইন 
আলাউদ্দীন ( ১৭৬৭--১৭৬৯), দৌলত সিংহ ১৭- 
৬৯--১৭৭০ )) ও লুসিংটন সাহেব (১৭**-_১৭৭১), 
হিজশীব ইজারদার ছিলেন এবং তাহার পরে পঞ্চানন দত্ত (১৭৭৭-- 
১৭৭৮) ও রাজা যাদবরাম রায় ( ১৭৭৮--১৭৮*) ইজারদার হইয়া- 
ছিলেন । কমল উদ্দীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি । মহারাজা নন্দকুমা- 
রের জালের মোকদ্ধমায় এই কমল উদ্দীনই প্রধান সাক্ষী ছিল। তাহার 
মিথ্যা সাক্ষ্যেই সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পবিত্র দেহ ফ্লাসীকাষ্টে দোছুল্যমান 
হইয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসের পাঠকগণ তাহা জ্ঞাত আছেন। 

কমল উদ্দীনের পিতার নাম রগুম। মহারাজা নন্দকুমারের সহিত 
তাহার বিশেষ প্রণয় ছিল | কমল উদ্দীনও বাল্যকালে মহারাজার দ্বার! 
৯ মহারাজা ননাকুমার--চণ্ডীচরণ সেন--পৃঃ ২৮২। 


লবণ-মহালের 
ইঞ্জারদার | 


২৬৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


প্রতিপালিত ও নানাপ্রকারে সম্মানিত ও অর্থন্বারা সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু তাহার টরিত্র চিরকালই অতি ঘ্বণিত ছিল। সেই জন্য সে 
& সকল কথা ভুলিয়া গিয়। স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত তাহার প্রতিপালক 
ও আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমাত্রও কুম্ঠিত হয় নাই। 
হিজলীর ইজারদারী পাইয়া সে মলঙ্গীদের উপরেও নানাপ্রকার অত্যা- 
চার করিত। একবার কতকগুলি মলঙ্গী তাহার অত্যাচারে বিব্রত 
হইয়া ১৭৭৪ থুষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলিকাতা৷ কাউন্সিলে এক আবে- 
দন পত্র প্রেরণ'করিয়াছিল। এব্যাপারে হেষ্টিংসের আশ্রিত খ্যাত- 
নামা কান্ত বাবুও লিপ্ত থাকায় কমল উদ্দীন সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। 
লবণের মহালের মধ্যে তৎকালে হিজলীর মহাল লাভজনক ছিল। এইরূপ 
প্রকাশ যে, রেগুলেটিং আইন বিধিবদ্ধ হইলে কোম্পানীর কন্মরচারি- 
গণ প্রকান্তরূপে কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে বঞ্চিত হওয়ায় কান্তবাবু 
কষল উদ্দীনের বেনামীতেই হিজলীর ইজারা লইয়াছিলেন। * কেহ 
কেহ একথা স্বীকার করেন না। 1 কিন্তু মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব জজ 
বেতারিজ সাহেব প্রথমতঃ কলিকাতা রিভিউ নামক পত্রিকায় “নিয় 
বঙ্গে হেষ্টিংস্” (17930085 10. 1-0%/6 13218881 ) প্রবন্ধে এবং পরে 
“নন্দকুমারের বিচার” নামক গ্রন্থে সুন্বরন্ধূপে প্রমাণ করিয়। দিয়া 
ছেন যে, প্রকান্তভাবে কমল উদ্দীন হিজলীর নিমক মহালের ইজার- 
দ্বার থাকিলেও প্ররুত প্রস্তাবে কান্ত বাবুই ইহার মালিক ছিলেন $ 
হৈজলীর অন্যতম লবণ ইজ্জারদার রাজা যাদবরাম রায়ের নামও 
উল্লেখযোগ্য । তিনি ম্বনামখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। “জমিদার 





* মুর্শিদাবাদ কাহিনী--নিখিলনাথ রায় পৃঃ ৪৩৯ 
+900:ঠ 010০0702100 817 [8059 909চ18৩05 ০1 [09০ 79. , 
4 গাও] 06 পুহাগাথাও বহি সিআাগিহাও 00 হ34-38, 


ইংরাজ শাসনকাল। ২৬৭ 


বংশ” শীর্ষক অধ্যায়ে তাহার বিস্তারিত জীবনী আলোচিত 
হইবে। ১৮৮* খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত হিজলীর লবণ মহালের ইজার! তাহার 
হস্তে ছিল। তিনিই'হিজলীর শেষ লবণ ইজারদার। 

১৭৮১ খৃষ্টাবে ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানী “সল্ট ডিপার্টমেন্ট” নামে একটি 
নিমক-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্বারা জমিদারদ্িগকে তীহাদের 
জমিদারির মধ্যে লবণ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা হইতে 
সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিয়া উহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ 
তাহাদিগকে একটি নির্দিষ্ট “মালিকানা” দিবার 
বন্দোবস্ত হয়। এতৎ্ব্যতীত লবণ প্রস্তত কার্ধ্যে তাহারা কোম্পানীর 
সাহায্য করিবেন বলিয়৷ উৎপন্ন লবণের পরিমাণ অনুসারে তাহাদিগকে 
একটি মাসাহার! দিবার ব্যবস্থাও হয়। প্রতি বৎসরই এ মাসাহারার 
পরিমাণ পরিবন্তিত হইতে থাকায় ১৭৯৪ খৃষ্টা্যে একটি বাৎসরিক জমা 
ধার্য করিয়া কোম্পানী জমিদারদিগের নিকট হইতে সমস্ত খালাড়ী 
বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কোম্পানীর দিন্নত খালাড়ী খাজানা 
জমিদারদিগের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে বাদ দেওয়া হয়। * 

নিমক-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে হিজলী ও তমলুকে “সণ্ট এজেণ্ট” 
উপাধিধারী ছুই জন ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সপ্ট 
এজেন্টদ্রি্কে লবণ ব্যবসায়ের তত্বাবধারণ ব্যতীত তত্তৎ স্থানের 
সামান্থ সামান্ত ফৌজদারী যোকদমার বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত 
কার্ধ্যাদিও পরিচালনা করিতে হইত। টমাস কালভার্ট সাহেব ও 
আর্কডেকন সাহেব যথাক্রমে হিজলী ও তমনুকের প্রথম সপ্ট এজেপ্ট 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ সময় নিমক মহাঁলের কার্য্যে হিজলী প্রদেশে 


সপ্ট ডিপার্টযেপ্ট 
বা নিমক-বিভাগ | 
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বু সংখ্যক উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্মচারী ও গুণশালী শিক্ষিত দেশীয় 
কর্মচারীর সমাগম হইয়াছিল । কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের 
স্বর্গীয় লালমোহন, রাধামোহন, গোপীমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর 
প্রভৃতিও এখানকার কাধ্যালয়ে সেরেস্তাদারী, দেওয়ানী প্রভৃতি কার্ষ্ের 
দ্বারা বিশেষ ধনলাত করিয়। গিয়াছেন। 

১০৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত সপ্ট, ডিপার্টমেণ্টের অস্তিত্ব ছিল। 
১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে বিডন সাহেব (510 0101 1০2907 ঘ. ০. ২.1) 
যখন বঙ্গের ছোট লাট সেই সময় সরকার বাহাদুর লবণের এক- 
চেটিয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন । ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে 
এতদ্দেশে বিলাতা লবণের (1-1567901 3910) প্রচুর আমদানী হইতে 
থাকায় সরকারের লবণ কারবারের ক্ষতি হইতে ছিল; এই জন্য 
সরকার লব্ণ কারবার উঠাইয়া দেন। * ডনিথর্ণ সাহেব ও 
কলিক সাহেব যথাক্রমে হিজলী ও তমলুকের শেষ সণ্ট. এজেন্ট । 
সরকার বাহাদুর লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলে 
দেশীয় লোকে সরকারকে লবধ-কর প্রদান করিয়া কিছুদিন এই 
কারবার চালাইয়াছিল; কিন্তু বিলাতী লবণের সহিত প্রতিযোগী- 
তায় দ্াড়াইতে না পারিয়া অগত্যা উহ] ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। 
সরকার বাহাছুরও আইন করিয়া লবণ কারবার নিষিদ্ধ করিয়া 
দেন। এদেশ হইতে লবণ কারবার উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
এ প্রদেশের অধিবাসিদের শ্রীসৌভাগ্য ও সুখ সচ্ছন্দতাও অনেকাংশে 
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বিবুণ্ত হইয়। গিয়াছে । * গ্রাণ্ট সাহেবের রাঙ্গস্ব বিবরণী হইতে জান! 
যায় যে, সে সময় ফোর্ট উইলিয়মের অন্তর্গত সমস্ত ব্রিটাশ সাত্রাজো 
বাৎসরিক যত লবণ উৎপন্ন হইত তাহার এক তৃতিয়াংশের অধিক লবণ 
হিজলী প্রদেশ হইতেই পাওয়া যাইত। + কিন্তু সেদিন আর নাই ! 
জালপাই জঙ্গলের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। উড়িয়! ভাষায় 
“পাই” শব্দ 'জন্ট” অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং 'জাল? শব্দ 'জ্বলন' শব্দের 
অপত্রশ। জ্বালানী কাষ্ঠের জন্য উক্ত জঙ্গলগুলি 
রক্ষা করা হইত বলিয়াই বোধ হয় উহাদের 
“জালপাই জঙ্গল” নাম হইয়া থাকিবে । সরকার বাহাদুর লবণ কারবার 
ছাড়িয়া দিলে উক্ত জর্গলগুলি দেশীয় লোকদের সহিত খাজানা 
ধার্ধ্য করিয়া বন্দোবস্ত করা হয়। তাহারা এ দকল.জঙ্গল পরিষ্কার 
করতঃ উহাদিগকে আবাদের উপযোগী করে। ১৮২৪ খৃষ্টানদের 
৯ আইন অনুপারে জালপাই জমী সমূহ গবর্ণমেন্টের সম্পন্তি হইলেও 
১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে লবণ কারবার . উঠিয়া যাইবার পর হইতে এখনও 
পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুর জমিদারদিগকে পুর্ব খ।লাড়ী থাজানা 
দিয়া আসতেছেন। মহামান্য সেক্রেটারী অব. স্টেটের সহিত জলামুঠা 
জমিদারীর মালিক স্বগীয়া রাণী আনন্দময়ী দেবীর মোকদ্দমায় 
বিলাতের প্রিভী কাউদ্দিল যে রায় দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, 
ইংরাজ সরকার খালাড়ী খাক্জানা বলিয়া যাহা দিয় থাকেন তাহাকে 
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প্রকৃত প্রস্তাবে রাজস্বের ছাড় বলা যাইতে পারে। স্বতরাং যতদিন 
গবর্ণমেপ্ট এই খাজন! বা রাজস্বের ছাড় দিতে থাকিবেন ততদিন 
পর্য্যন্ত উক্ত জমী তাহাদের ইচ্ছামত অন্তের সহিত বন্দোবস্ত করিবার 
সম্পুর্ণ অধিকার থাকিবে। * গবর্ণমেপ্ট সেই সমস্ত জমীকে ভিন্ন 
ভিন্ন মহালে বিতক্ত করিয়! রাজস্ব হিসাবে উহাদের এক একটি পৃথক 
তৌজী নম্বর দিয়াছেন। এই জেলায় এরূপ ১৮৭টি মহাল আছে 
এবং উহাদের মোট পরিমাণ ফল ১২০ বর্গ মাইল । + “জমী-জমা ও 
রাজস্ব সম্পক্তি বিবরণ” অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে পুনরায় বিভবারিত 
আলোচনা করা হইবে। 

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে চাঁকল! মেদিনীপুর ও চাকলা বর্ধমানে কোম্পানীর 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে কোম্পানী তত্তংস্থানে 'রেসিডেন্ট' নামধারী 
এক একজন ইংরাজ কর্মচারী নিমুক্ত করেন। 
তীহার বিচার, শাসন ও রাজস্ব তিন বিভাগেরই 
কর্তী ছিলেন। এতদৃব্যতীত ত্তাহার্দের হস্তে কোম্পানীর ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও সৈন্য পরিচালনার ভারও ন্যস্ত ছিল।  তদনুসারে 
ইদানীস্তন কালের মেদিনীপুর জেলার যে অংশ ততকালে চাকলা 
মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল তাহা মেদিনীপুরের বেসিডেপ্টের এবং 
যে অংশ চাকলা! বর্ধমানের অন্ততূতি ছিল তাহা বর্ধমানের রেসিডেপ্টের 
কর্তৃত্বাধীনে আইসে। জন্ষ্টোন সাহেব ও হে সাহেব যথাক্রমে 
মেদিনীপুরের ও বর্ধমানের প্রথম রেসিডেণ্ট । 


রাজন্ব-বিভাগ। 
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১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর হিজলী প্রদেশও 
কোম্পানীর হস্তগত হয়। কিন্তু তৎকালে উক্ত প্রদেশের রাজস্ব 
সংক্রান্ত কার্ধ্যাদির কোন বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নাই। এসকল 
স্থান মুশিদীবাদের নবাব দরবারের নায়েব দেওয়ানের অধীনন্থ 
দেশীয় কর্মচারিদিগের ছার! পূর্ধববৎ যেরূপ চলিতেছিল সেইরূপই 
চলিতে থাকে; এই বন্দোবপ্তে কার্য্যের নানাপ্রকার অস্থবিধা হইতে 
থাকায় কোম্পানী ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রত্যেক চাকলায় বা জেলায় 
সুপারভাইজার” নামে এক একজন ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। 
তাহারা কোম্পানীর মুশিদাবাদের রাজস্ব সমিতির (0০৪70] ০? 
[২6৮0109 ৪ 21 019111081)80 ) অধীনে কার্য করিতেন। 

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্ঠরূপে এতদ্েশের শাসনভার গ্রহণ করিবার 
উদ্দেপ্তে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ ওয়ারেন হেষ্টিংস্কে 
বাঙ্গালার গবর্ণর পদে নিযুক্ত করেন। হেষ্টিংসের সময় সুপার- 
ভাইজাবগণ কালেক্টর নামে অভিহিত হন এবং তাহাদের সহকারীরূপে 
দেওয়ান নামে এক একজন দেশীয় কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 1 
সেকালের সরকারী কাগন্দ পত্রে দেখা যায় যে, সে সময় হিজ্লী 
প্রদেশ হুগলী কালেক্টরীর অন্তর্গত ছিল এবং বর্তমান বালেশ্বর জেলার 
কিয়দংশ (জলেশ্বর অঞ্চল ) ও চাঁকল! মেদিনীপুর লইয়া মেদিনীপুর 
কালেক্টরী গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মেদিনীপুরের রেসিডেপ্টই 
কালেক্টারের কার্ধ্য করিতেন। বর্ধমান ও মেদিনীপুরের রেসিডেন্টের 
তখনও কালেক্টর নাম হয় নাই। 
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২৭২ মেদিনীপুরের ইত্তিহাস। 


রাজস্ব কমিটার ১৭৭৩ খুষ্টাব্বের ৯৬ই মার্চ তারিখের আদেশ 
অনুসারে তমলুক, মহিষাদল্ প্রভৃতি নিমক মহালগুপি সমেত সমস্ত 
হিজল প্রদেশকে হগলী জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন কারয়া একটি নুতন 
কালেক্টারী গঠন করা হয় এবং এ বংসরেই কমিটির ২৩শে 
নভেম্বরের অধিবেশনে স্থির হয় যে, কালেক্টরদিগের দ্বারা রাজস্ব 'আদায় 
কার্ধ্যে বিশেষ সুবিধা হইতেছে না, অতএব অন্ঠ বন্দোবস্ত করা হউক । 
তদনুসারে কালেক্টারী পদ উঠাইয়৷ দিয়া প্লোগুলিকে রাজস্ব 
সমিতির (12105100191 00001] 06 7:655008 ) অদীন করা হয়। 
সমস্ত বঙ্গদেশ তৎকালে পাঁচটা প্রাদেশিক রাজন্ব বিভাগে বিভক্ত 
ছিল এবং প্রত্যেক বিতাগের অন্তর্গত কয়েকটি জেলা ছিল। তৎকালে 
হিজলা কলিকাতা বিভাগের এরং মেদিনীপুর বর্দযাঁন বিভাগের 
অন্তভূ্তি হয়। 

১৭৭৭ খুষ্টাব্দে পুনরায় কাঁলেক্টারী পদের সি হয় এবং জেলার 
রাজন্থ আদায়ের ভার তাহাদিগের হস্তে সপ্ত হয়। ইহার পর ১৭৮১ 
খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক বাজন্ব সমিতি. পাঁচটি উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং 
তাহার কাধ্যভার “কলিকাতা রাজস্ব সমিতি” নামে একটি নৃতন গঠিত 
সমিতি গ্রহণ করেন। * এ সমিতিই পরবর্তিকালে রূপান্তরিত 
হইয়া বোর্ড অব রেভিনিউ নাম প্রাপ্ত হইয্রাছে। + ১৭৮২ খুষ্টাবৰ 
হইতে ১৭৮৬ খুষ্টাবের মধ্যে বঙ্দেশে আরও কয়েকটি নৃতন কালেক্টারী 
গঠিত হইয়াছিল। সেকালের কাগজপন্দ্রে উহার উল্লেখ আছে। 
সে সময় বর্ধমান জেলার কিয়দংশ লইয়া (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার 
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ইংরাজ শাসনকাল। ২৭৩ 


উত্তরাংশে, অবস্থিত বগড়ী প্রন্থতি পরগণার ও বাকুড়া জেলার 
কিয়দংশ ) বগড়ী কালেক্টরী এবং মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে 
অবস্থিত কয়েকটি পরগণাকে লইয়া! জলেশ্বর কালেক্টরী গঠিত 
হইয়াছিল। ১৭৮৭ খুষ্টান্দে আবার এঁ দুইটি কালেক্টরী উঠিয়া 
যাঁয়। ূ 

-১৭৯৩ খুষ্টান্বে লর্ড কর্ণওয়ালিশের দশসাল। বন্দোবস্তের পর 
বাঙ্গালার রাজন্ব বিভাগের পুনরায় অনেক পরিবর্তন হয়। তন্মধ্যে 
এ প্রদেশের নিমক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের কার্ধ্য-প্রণালীর পরিবর্তন 
উল্লেখ যোগ্য । হিজলী কালেক্টরীর অন্তর্গত তমলুক ও হিগলীতে 
দুইটি নিমক-বিভাগ ছিল। ছুই স্থানে সন্ট, এজেণ্ট নামে ছুই 
জন ইংরাঙ্গ কর্মলরী থাফ্িতেন। এ সময় হিজলীর কালেক্টরী 
পদ উঠাইয়া দিয়া পূর্বোক্ত সন্ট এজে্টদ্বয়ের হস্তে রাজন্ব সংক্রান্ত 
কার্ষ্যের ভারও দেওয়া হয়। এই ভাবে কয়েক বৎসর কার্য চলিয়া- 
ছিল; তৎপরে কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরের কালেক্টরের হস্তে 
এ প্রদেশেরও ভার অর্পণ করা হয়। ১৮** খৃষ্টাব্দে হিজলীর 
রাজন্ব-বিতাগ পুনরায় হুগলীর কালেক্টরের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়। 
পরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে সমস্ত হিজলী প্রদেশকে মেদিনীপুর 
জেলার ও মেদিনীপুর কালেক্টরীর অন্তভূক্ত করা হইয়াছে। 

১৮০১ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বগড়ী পরগণা ( থানা 
গড়বেতা ) মেদিনীপুর জেলার অন্তভূক্ত হয় এবং ১৮১৯ খৃষ্টান 
বর্ধমান জেলার কিয়ন্দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া হুগলী জেলা গঠিত হইলে, 
উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত তাটাল ও চন্দ্রকোণ! থানা তৎকালে হুগলী 
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১৮ 


২৭৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


জেলার অন্ততৃক্ত হইয়াছিল। পরে ১৮৭১ খুষ্টান্দে এ দুইটি থানাকে 
মেদিনীপুর কালেই্টরীর অন্তর্গত কর হইয়াছে। 

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রেতিনিউ কমিশনার পদের হৃষ্টি হয়। সেই 
সময় হিজলী ও মেদিনীপুর ছুইটি জেলা! কটক বিভাগের কমিশনারের 
অধীনে ছিল। ই্টক্‌ওয়েল সাহেব কটকের প্রথম কমিশনার । পরে 
হিজলী সমেত সমস্ত মেদিনীপুর জেলা বর্ধমান বিতাগের কমিশনারের 
অধিকার-ভুক্ত হইয়াছে । ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশে ডেপুটী কালেক্টর 
পদের স্থষ্টি হইলে এই জেলাতেও কয়েক জন ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। তাহারা কালেক্টরের অধীনস্থ কন্মচারীরূপে রাজস্ব 
সংক্রান্ত কাধ্যাদি পরিচালন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। 

কোম্পানীর রাঙ্গত্বের প্রথম অবস্থায় তাহার! রা্স্ব আদায় এবং 
ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ বাস্ত থাকায় দেশের ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
কার্ধ্যাদির সংস্কারে তাদৃশ মনযোগ দিতে পারেন 
নাই। তৎ্কাঁলে শী সকল কার্ধ্য পুর্ববৎ নবাবী 
আমলের কর্মচারীদিগের দ্বারাই পুরাতন প্রথাক়্ 
চলিতেছিল। বাঙ্গালার নাজিম বিচার-বিভাগের সব্বপ্রধান ব্যক্তি 
ছিলেন। কিন্তু চাকল। মেরিনীপুরে ও চাকলা বর্ধমানে অর্থাৎ 
বর্তমান মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার যে যে অংশ নবাব মীর 
কাশেম ১৭৬* খুষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে কোম্পানীকে ছাড়ির' 
দিয়াছিলেন, সেই ছুই স্থানে, কোম্পানীর নিযুক্ত রেসিডেন্টদিগের 
হপ্তেই ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার ভারও অর্পিত ছিল। 
রেসিডেপ্টগ্রপ একাধারে উক্ত প্রদেশের নিচার, শাসন, রাজন্ব-আদাক়্ 
ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্তা ছিলেন, সে কথ পূর্বে বলিয়াছি। 

 ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গীলার গবর্ণর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ১৭৭২ 


বিচার ও শাসন 
বিভাগ । 


ইংরাঞ্জ শাসনকাল। ৃ ২৭৫ 


খৃষ্টানদের ২১শে অগষ্ট্রের রেগুলেশন অন্থসারে, প্রত্যেক জেলায় 
একটি করিয়া ফৌজদারী ও একটি করিয়! দেওয়ানী আদালত স্থাপিত 
হয়। ফৌজদারী আদালতে বিচারের তার নবাবী আমলের কাজি- 
দিগের হস্তে-্তস্ত ছিল; কিন্তু জেলার কালেক্টরগণ তাহাদের কার্ধ্য 
পরিদর্শন করিতে পারিতেন। বিচার কাধ্যে সাহাধষ্য করিবার 
নিমিত্ত প্রত্যেক কাজির সঙ্গে একজন করিয়া হিন্দু শান্ত্রজ পণ্ডিত 
ও মহম্মদীয় আইনের ব্যাখ্যাকারক একজন করিয়া মুফতী থাকিতেন। 
ফৌজদারী আদালতের আপিলাদি মুর্শিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত সদর নিজামৎ 
আদালতে গৃহীত হইত। দেওয়ানী আদালতের বিচার কালেক্টর 
করিতেন) দেওয়ান তাহাকে সাহাব্য করিতেন। তাহাদের আপিল 
শুনিবার জন্ত ও বড় বড় দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিবার 
নিমিত্ত রাজধানীতে সদর দেওয়ানী আদালত নামে একটি উচ্চ 
আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৭৭৪ থুষ্টাজে কালেক্টরী 
পদ উঠাইয়া দেওয়া হইলে, দেওয়ানী বিচারের ভারও আবার 
কিছুদিনের জন্ব দেশীয় বর্শাচারীদের হস্তে ন্যস্ত হয়। ১৭৮১ খুষ্টাকের 
৬ই এপ্রিল তারিখের রেগুলেশন অহথসারে বঙ্গদেশের মধ্যে পুনরায় 
তেরটি দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয় এবং তত্তৎস্থানে জজ. নামক 
এক একজন বিচারক নিযুক্ত হন। জজদিগকে কতকাংশে ম্যাজিস্ট্রেটের 
কার্যাও করিতে হইত। এ সময় যেদ্রিনীপুর জেলাতেও একটি 
দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু হিজলীতে কোন 
দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয় নাই) হিজলী, হুগলী, চব্রিশ 
পরগণা ও রুষ্ণনগর জেল! তৎকালে কলিকাতার দেওয়ানী আদালতের 
অন্তভূ্তছিল। সেরমন বার্ড মেদিনীপুরের প্রথম জজ্‌। 

ইহার পর কোট অব ভিরেক্টরগণের ১৭৮৬ খুষ্টান্দের ১২ই মার্চ 


২৭৬ মেদ্বিনীপুরের ইতিহাস । 


তারিখের আদেশান্থসারে ১৭৮৭ থৃষ্টাবের ২৭শে জুন যে রেগুলেশন 
বিধিবদ্ধ হয়, তদ্বারা দেওয়ানি আদালতগুলি উঠাইয়া দিয়! পৃথক জজ্‌- 
ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ রহিত করা! হয়। এ সময় জেলার কালেউরদিগকেই 
জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা! অর্পণ করা হইয়াছিল । তাহার! দেওয়ানী 
মোকদদমা করিতেন এবং ছোট ছোট ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার 
করিয়া আসামীকে পনর ঘা বেত বা পনরদিন পর্যন্ত কয়েদ দিতে 
পারিতেন) আসামীকে ধরিয়া আনিবার ক্ষমতাও তাহাদের হস্তে 
ছিল। পিয়ার্স সাহেব মেদিনীপুরের প্রথম জজ-ম্যাজিষ্রে-কালে্টর। 
তৎপূর্বে তিনি মেদিনীপুরের সুধু কালেক্টর ছিলেন। এ সময় 
বড় বড় ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ফৌজদারী আদালতেই হইত। 
পূর্বোক্ত জঙজজ-ম্যাজিষ্রেট-কালেক্টর গুরু অপরাধের আসামীকে 
ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করিতেন । ফৌজদারী আদালতে তখনও 
কাজিগণ বিচার করিতেন এবং তাহারা মুর্শিদাবাদের নাজিমের 
কর্তৃত্বাধীনে ছিলেন। পুরাতন কাগজ পত্রে দেখা যায়॥ সে সময় 
হিজলী ও মেদিনীপুর দুই জেলার কালেক্টরই জক্ত-ম্যা্িষ্টেটের 
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন » কিন্তু ছুইটি জেলা লইয়া একটি 
ফৌজদারী আদালত প্রতিষঠিত ছিল। 

১৭৯৩ থৃষ্টান্ে পূর্বোক্ত ব্যবস্থার ' পুনরায় পরিবর্তন হয়। 
এ বৎসরের ওরা ডিসেম্বর তারিখের রেগুলেশন অনুসারে ফৌজদারী 
আদালতগুলি তুলিয়া দেওয়া হয় এবং তৎপরিবর্তে বাঙ্গালা দেশের 
কলিকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে তিনটি সার্কিট কোর্ট স্থাপিত হয়। 
প্রত্যেক সার্কিট কোর্টের অধীনে কয়েকটি করিয়া জেলা ছিল। 
সার্কিট কোর্টের বিচারকগণ সময়ান্ুসারে জেলায় জেলায় ঘুরিয়া 
ঘততস্থানের বড় বড় ফৌজদারী মোকদ্মার বিচার করিয়া 


ইংরাজ শাসনকাল ২৭৭ 


বেড়াইতেন। প্রত্যেক সাকিট কোর্টে ছুইজন করিয়া ইংরাজ বিচার- 
পতি ও তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একজন কাজি ও 
একজন মুফতি থাকিতেন। হিজলী ও মেদিনীপুর জেলার 
ফৌজদারী যোকদ্মাগুলি তৎকালে কলিকাতা বিতাগের সাফকিট 
কোর্টে বিচার হইত। সার্কিট কোর্টের বিচারকগণও নিজাম 
আদালতের অধীন হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় নিজাম 
আদালত গবর্ণর জেনারেল ও তাহার কাউন্সিলের সত্যদিগকে 
লইয়া গঠিত হইয়াছিল এবং উহাকে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় 
স্থানান্তরিত করিয়৷ আনা হইয়াছিল । 

১৭৯৩ খৃষ্টানদের তৃতীয় রেগুলেশন অস্থসারে বঙ্গদেশে পুনরায় 
পনরটি দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কালেক্টর ও জজ- 
ম্যাজিস্ট্রেটের পদ আবার পৃথক করা হুয়। কালেক্টরদিগের হস্তে কেবল 
রাজশ্ব সংক্রান্ত কার্য্যের ভার থাকে এবং বিচার ও শাসন বিভাগ 
জজ-ম্যাজিষ্্রেটদিগের হস্তে ন্যস্ত হয়। জেলার জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের 
নিম্পত্য দেওয়ানী মোকন্দমার আপীল শুনিবার জন্ত ফৌজদারী সার্কিট 
কোর্টের ন্তায় কলিকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে তিনটি প্রভিন্স্তাল 
কোর্ট স্থাপিত হুইয়াছিল। প্রত্যেক প্রতিন্শ্তাল কোর্টে তিনজন জজ. 
বসিয়া বিচার করিতেন। এই তিনটি কোর্টের উপর আবার 
কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদীলত নামে একটি উচ্চ আদালত 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ সময় মেদিনীপুরেও একটি দেওয়ানী আদালত 
স্থাপিত হইয়াছিল এবং একজন পৃথক জঙ্গ-ম্যাজিষ্রেট নিযুক্ত হুইস্বা- 
ছিলেন। কিন্তু হিজলী জেলায় কোন পৃথক জজ-য্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন 
নাই বা দেওয়ানী আদালতও স্থাপিত হয় নাই; হিজলী ও তমনুকের 
সন্ট এজে্টন্বয় সে কাধ্য যথাক্রমে ১৭৯৪ ও ১৭৯৬ সাল পর্য্যস্ত 


৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


চালাইঘ়াছিলেন। পরে সন্ট এজেপ্টদিগের হস্ত হইতে এ কার্য্যের 
তার বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়! মেদিনীপুরের জঙ্গ-ম্যাজিষ্টেটের হস্তে 
অর্পণ করা হয়। তদবধি হিজলী প্রদেশের দেওয়ানী মোকদমা ও 
ছোট ছোট ফৌজদারী যোকদমা মেদিনীপুরের জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের 
নিকটেই হইতে থাকে । 

১৮০১ খৃষ্টাব্দে বগড়ী পরগণার রাজস্ব-বিভাগ বর্ধমান জেল! হইতে 
বাহির করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তভূক্তি করা হইয়াছিল, সে 
কথা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই 
(১৭৯৫ খুঃ অঃ) বগড়ীর (থানা গড়বেতা ) দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
কার্য যেদ্দিনীপুর জেলাতেই হইতেছিল। এইরূপে যেদিনীপুরের 
জজ.-ম্যাৰিষ্ট্রেটের কার্য্য ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকায় তাহার কার্ধ্য 
লাঘব করিবার জন্য নেগুয়ায় ( এগর! ) একটি জয়েপ্ট-ম্যাজিষ্টেটের 
কার্য্যালয় প্রতিঠিত হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেপ্লার দক্ষিণাংশের 
কয়েকটি থানা লইয়া  কার্য্যালয়টি স্থাপিত হয়। কুক সাহেব নেখী- 
যার প্রথম জয়েন্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট । চৌদ্দ পনর বৎসরমাত্র ৪ কার্যযালয়টির 
অস্থিত্ব ছিল; পরে অস্বাস্থাকর জল-বাযুর জন্য এবং অন্যান্ত কয়েকটি 
কারণে ১৮২৯ খৃষ্টানদের ২৯শে মে তারিখের হুকুম অনুলারে উহা! 
উঠাইয়া দেওয়! হয় এবং জজ. ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পৃথক কর! 
হয়। এ সময় যেদিনীপুরে ডিক সাহেব জজ. এবং হেনরী সাহেব 
ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জজদিগের হস্তে জেলার সমস্ত 
দেওয়ানী, মোকদ্দমা ও বড় বড় ফৌজদারী যোকদ্দমার বিচার-ভার 
অপিত হইয়াছিল এবং ম্যাজিষ্টরেটগণ শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব ব্যতীত 
ছোট ছোট ফৌজদারী মোকন্দমা' করিবার ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। প্র সময্বেই সাকিট কোর্টগুলি উঠিয়া] যায় এবং রেভিনিউ 


ইংরাজ শাসনকাল। ২৭৯ 


কমিশনার পদের হৃষ্টি হয়। সে সময় কালেক্টর, জজ. ও য্যাজিস্ট্রেটগণ 
সকলেই কমিশনারদের অধীন হইয়াছিলেন। কমিশনারগণ রাজস্ব 
সংক্রান্ত কার্ধ্যাদি ধ্যতীত দাওরার মোকদামাও করিতেন। 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানার রাজস্ব 
বিভাগ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তভূক্তি হয়। এ 
সময় উক্ত দুই স্থানের দেওয়ানী বিভাগও মেদিনীপুরের অস্তভূতি 
হইয়াছিল। কিন্ত উহাদের ফৌজদারী কার্য্যাদদি ১৮২৬ থুষ্টাব হইতেই 
মেদিনীপুর জেলায় হইতেছিল; তৎপূর্বে উহা হুগলী জেলায় হইত। 
হুগলী যাতায়াত অসুবিধাঁজনক ছিল বলিয়া উক্ত স্থানের অধিবাসীরা 
গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে, এরূপ ' বন্দোবস্ত কর 
হইয়াছিল। ১৮৭২ থুষ্টাব্দ হইতে এ ছুইটি থানার যাবতীয় কার্ধ্য 
মেদিনীপুরে হইতেছে । 

১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে কালেক্টর ও মাচিষ্রেটের পদ এক হইয়। 
গিয়াছে । একই ব্যক্তি এক্ষণে ছুই কার্ধ্য্ করিগ়া থাকেন। কমি- 
শনারগণ আর দাওরার মৌকদ্দমা করেন না। জজের! জেলার 
দেওয়ানী মোকদমা ব্যতীত য্যাজিষ্টেটদিগের নিষ্পত্য ফৌজদারী 
মোকদমার আপিল ও দাওরার মোকদ্বমা করিয়া থাকেন। তাহাদের 
নিশ্পত্য মোকদ্মার আপীল হাইকোর্টে হয়। ১৭৬১ খৃষ্টান্দে 
সুপ্রী্নকোর্ট, সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালৎ 
উঠাইয়া দিয়! কলিকাতায় হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।- 

মেদিনীপুরে এক্ষণে একজন ভিষ্রাক্ট য্যাজিষ্্রেটে ও কালেক্টর এবং 
একজন ডিছ্রী্ট ও সেসদ্দ জজ আছেন। বিচার, 
শাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত কার্ষেয তাহীদ্দিগকে 
সাহাধ্য করিবার জন্য বর্তমানে এই জেলায় একজন অতিরিক্ত ডিষ্া্ 


রাজপুরুষগণ। 


২৮০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ম্যাজিষ্ট্ে, তিনজন অতিরিক্ত ডিছ্াক্ট ও সেসন্স জজ. একজন জয়েপ্ট- 
ম্যাজিস্ট্রে, একজন ফ্যাসিস্টেন্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন সুপারিন্টেন্ডেপ্ট 
অব পুলিশ, একজন অতিরিক্ত, সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ, 
তিন জন সবঅডিনেট জজ, তের জন ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট "ও 
ডেপুটী কালেক্টর, পনর জন মুন্নেফ, তের জন সব ডেপুটী কালেক্টর, 
ত্রিশ জন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, 
পাঁচ জন ডেপুটা সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ ও কয়েক জন পুলিশ 
ইন্সপেক্টার আছেন। এতদৃভিন্র চিকিৎসা বিভাগে একজন সিভিল 
সার্েনও চার জন ফ্যাসিস্টেন্ট সার্জন, পূর্ত বিভাগে একজন এক্জি- 
কিউটিত ইঞ্জিনিয়ার, এক জন ডিস্বাক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও কয়েকজন 
য্যাসিন্টেষ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও সব ইঞ্জিনিয়ার, আবগারী ও নিমক 
বিভাগে একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও চার জন ইন্স পেক্টার, রেজিষ্টরেশন্‌ 
বিভাগে একজন ডিষ্রক্ট রেজিষ্টার ও পঁচিশ জন সব রেজিষ্রার, শিক্ষা 
বিভাগে একজন ডেপুটী ইন্সপেক্টার এবং কৃষিবিভাগে একজন 
ডিষ্টাক্ট এগ্রিকালচারেল আফসার আছেন।* 

মেদিনীপুর জেলায় একটি ডিট্রা্ট বোর্ড ও উহার অধীনে চারিটি 
মহকুমায় চারিটি লোক্যাল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত আছে। তারতহিতৈধী 
রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন কর্তৃক এদেশে 
স্বাযত্ত-শাসন প্রথ। প্রবর্তিত হইবার পর এই 
বোর্ডগুলি স্থাপিত হয়। মেদিনীপুর ডিদ্ৰী্ট বোর্ডের সভ্য সংখ্যা 
এক্ষণে চক্বিশ। তন্মধ্যে সদর লোক্যাল বোর্ডের প্রতিনিধি 
পাঁচজন, কাধি লোক্যাল বোর্ডের তিনজন, এবং তমনুক ও ঘাটাল 
বোর্ডের ছুইজন করিয়া চারজন। অবশিষ্ট বারজন গবর্ণমেন্টের 


*. 00200 0157 [2 08002101921, 


ডিছ্রীক্ট-বোর্ড। 


ইংরাজ শাসনকাল। ৮১ 


মনোনীত সরকারী ও বে-সরকারী সত্য। এতদিন জেলার ম্যান্জিস্্রেটই 
ডিষ্রা্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয। আপিতেছিলেন % কিন্তু বিগত 
১৯২০ সাল হইতে মেদিনাপুর ডিস্রীক্ট বোর্ড বে-দরকারী চেয়ারম্যান 
মনোনীত করিবার অধিকার পাইয়াছে। মেদিনীপুরের সুসন্তান 
মাননীয় ভাক্তার সুবাওয়ান্দী (7089919 [0]. 200118 41- 
আছারএ] 905এ2া05 10,110 ৮, নু, 00১15 [005 ৪০৪৮ 
1ম) মেদিনীপুর ডিষ্বাতট বোর্ডের প্রথম বে সরকারী চেয়ারম্যান । 
কিঞ্চিৎ অধিক দেড়শত বদর হইল এদেশে ইংরাজাধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এই সময়ের প্রায় 
প্রথম পঞ্চাশ বৎসর তাহাদিগকে দেশের নান! 
শত ব্ধপূর্ধে প্রকার অশান্তি নিবারণ করিতে যুদ্ধাদি করিয়। 
ি। কাটাইতে হইয়াছিল। এ কারণেও বটে আর 
সে সময় তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত থাকায় দেশের 
আত্যন্তরীণ সংস্কারে তাদৃশ মনোযোগ দেন নাই। পরে তাহারা সে 
কার্য্য হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । সুতরাং বল! যাইতে পারে, ইংরাজের 
সংস্পর্শে আসিয়া! মেদিনীপুর্রবাঁপী এক্ষণে যে সামাজিক, রাজনৈতিক 
বা আর্থিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহার সুচনা! একপ্রকার উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে হইয়াছে । এই সময়ের অব্যবহিত পূর্বে এ 
দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, এক্ষণে তাহাই আলোচ্য । ১৮০১ ধৃষ্টাকে 
ভারতের তৎকালীন গবর্ণার জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লী দেশের 
আত্যন্তরীণ অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য বঙ্গের কয়েকটি প্রধান প্রধান 
জেলার রাজপুরুষগণকে চক্লিশটি প্র্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। . ১০*২ 
ষ্টান্দের ৩*শে জানুয়ারী তারিখে মেদিনীপুরের তদানীন্তন উদার হৃদয় 
জভ-বা:দ্ুট গ্রেচা (62, 5080065) সাহেব উহার যে উত্তর দিয়াছিলেন 


২৮২ , মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ফামিন্জার সাহেবের সম্পাদিত গ্রন্থে উহার সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা 
হইয়াছে। * আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে উহার কিয়দংশের অন্থুবাঁদ 
উদ্ধত করিয়া দিতেছি; ইহ! হইতে তৎকালীন. মেদিনীপুর জেলার 
সাধারণ অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহ। অনেকটা জান! যাইবে । স্থানাতাব 
বশতঃ ও বাহুল্য ভয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর বা উত্তরগুলির সম্পূর্ণ 
অংশ উদ্ধৃত করা হইল না। 

“প্রন আপনার অধিকারভুক্ত প্রদেশের সন্তাস্ত অধিবাসীদিগের 
আইনের জ্ঞান কিরূপ? তথায় হিন্দু বা মহন্মদীয় 
আইন শিক্ষা দিবার জন্ত কোন স্কুল বা অন্ত কোন- 
রূপ ব্যবস্থা আছে কি? 

উত্তর £--এই জেলার লোকের আইন-জ্ঞান বাঙ্গাল! দেশের অন্ান্ত 
স্থানের অধিবাসীিগের স্তাগ্রই নিতান্ত সীমাবদ্ধ। কয়েক জন সরকারী 
কর্মচারী বা কর্মের উদার ও উকীল ব্যতাত আইনের খবর 
বড় একটা কেহ রাখে না, রাখিবার আবগ্তকতাও বোধ করে ন1। 
আইন শিক্ষা দিবার জন্ত দেশের মধ্যে কোন স্কুল নাই বা অন্ত কোন- 
রূপ ব্যবস্থাও নাই। তবে সামান্ঠ বাঙ্গাল! লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশ 
শিক্ষা দিবার জগ্গ' প্রায় প্রতোক গ্রামে এক একটি স্কুল আছে। স্কুলের 
মাসিক বেতন এক আনা কি ছুই আনা মাত্র। যাহারা & সকল দ্ভুলে 
শিক্ষকতা করিয়া থাকেন তাহাদের জান ও শিক্ষা এ কার্য্যের পক্ষে 
যথেষ্ট হইলেও সমাজে তাহাদের কোন সম্মান নাই; সমাঙ্জে তাহারা 


স্কুল-কলেজ । 
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ইংরাজ শাসনকাল। ও ২৮৩ 


সাধারণ ভূৃত্যবর্গের অল্প উপরেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
স্কুলের কার্ধ্য দিনের বেলাতেই হয়। মুক্ত আকাশের তলে 
কিম্বা কোন অচ্ছাদনের নিয়ে বসিয়া ছাত্রের অধ্যয়ন করে। 
সমান্ত বংশের ছেলেরা & সকল কুলে পড়ে না, গৃহ-শিক্ষক রাখিয়া 
তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। পারসী ও আরবী ভাষা মৌলবীগণ 
শিক্ষা দিয়া থাকেন। অনেক মৌলবী নিজ বাড়ীতে বিনা মূল্যে 
আহার ও বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেন। মেদিনীপুরে একটি 
যুসলমান কলেজ আছে, সেখানে বহু সংখ্যক ছাত্র অধায়ন করে। 
কিন্তু সেখানেও মহশ্মদীয় আইন শিক্ষা দিবার কোন ব্যাবস্থা 
নাই।” ৃ 
“প্রশ্ন £-মোকদ্দমা নিশ্পত্তির জনক আদালতে সরকারের প্রাপ্য 

দাখিল, উকীলের পারিশ্রমিক দান, সাক্ষীর খরচ 
প্রদান ইত্যাদি প্রথা প্রবঞ্তিত হইবার পর হইতে 
মোকদ্দমার সংখ্যা হাস হইয়াছে কি? আর এই সকল খরচ অত্যন্ত 
বেশী হইতেছে বলিয়! আপনার মনে হয় কি? 

উত্তর ঃ-_ উপরোক্ত কারণে যোকদ্দমার সংখ্যা হাস হইয়া থাকিতে 
পারে, কিন্তু এ সকল খরচ অত্যন্ত বেশী বলিয়াই আমার মনে হয়। 
লোকে যাহাতে কষ্টতোগ না করিয়! আল্প খরচে স্ঠায় বিচার পাইতে 
পারে, দরিদ্র ব্যক্তি প্রবলের হস্তে উৎপীড়িত হইলে যাহাতে বিন 
হায়রাণে ও কম থরচে মোকদম! চালাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই 
কর্তব্য। উপরন্ত 'একটা খরচের বোধা চাপাইয়া দিয়া ক্ষতিগ্রস্থ 
ব্যক্তির দুঃখের ভার বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া রাজ সরকারের উচিত নয়। 
এই কারণে দেখা যায়, দরিদ্র প্রজা ক্ষমতাশালী মালিকের ছারা 
উৎপীড়িত হুইলেও প্রায় আদলতের আশ্রয় গ্রহ করিতে আসে না। 


আইন-আদালত | 


২৮৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


আর যাহারা আসিয়। থাকে, তাহাদের অধিকাংশকে আদালতের 
নানাপ্রকাঁর খরচের দায়ে জিনিস পত্র বন্ধক দিয়া পরিণামে সর্বস্বান্ত 
হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। আদালতের মধ্যেই এরপ দৃশ্ত নিত্য দেখা 
ধায়। বিচারাদনে বসিয়। যাহাদিগকে এরূপ দৃশ্ত দেখিতে হয়, 
তাহাদের নিকট উহা! যেমন প্রীতিকর নহে; রাজ সরকারের পক্ষেও 
উহা তেষন গৌরব-জনক নহে।” 

৪প্রশ্ন আপনার আদালতে যে সকল উকীল আছেন তাহারা 
কি যকেলের কার্য্য বিশেষ সম্মান ও বিশ্বাসের সহিত করিয়া থাকেন? 

উত্তর £-_এখানকার উকীলেরা! প্রায় সকলেই বিশেষ উপযুক্ত। 
হারা সাধারণতঃ বিশেষ বিশ্বস্ততার সহিত মকেলের কার্য্য করিয়া 
থাকেন। কোন সময়ে তাহাদের কাহারও কাহারও কার্য্য কর্তব্য 
অবহেলার লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও, কাহাকে কখনও মক্কেলের সহিত বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করিতে দেখা যাঁয় নাই ।” 

“প্রশ্ন :- আপনার এজলাসের মধ্যে বিচারকের, অন্যান্য রাজ- 
কর্মচারীর, বাদী, প্রতিবাদীর বা তাহাদের উকিল ও সাক্ষীদের জন্য 
কোন পৃথক স্থান বা বসিবার আসন নির্দিষ্ট আছে কি এবং 
আদালতের কার্য যে সময় আরস্ত হয় বা চলিতে থাকে সে সময় 
কোন বিশেষ আদব-কায়দার ব্যবস্থা আপনি করিয়াছেন কি? 

উত্তর :--এজলাসের মধ্যে বিচারকই কেবল চেয়ারে বসিয়া থাকেন? 
আর যদ্দি কখনও মৌলবী উপস্থিত হ'ন তাহাকেও একথানি চেয়ার 
দেওয়া হয়। অবশিষ্ট সকলেই ধ্রাড়াইয়৷ থাকে । তবে এজলাসের সংলগ্ন 
অন্য যে সকল গৃহ আছে সেখানে মাদুর বা কার্পেটের বিছানার উপর 
বসিয়া সকলে সচ্ছন্দে গর্প-গুজব করিয়া খাকে, হুকাও চলে । আদা- 
লতে ন্ত কোন বিশেষ আদব-কায়দার ব্যবস্থা নাই; কেবল বিচারক 
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আদালতে উপস্থিত হুইলে সকলেই তাহাকে সন্মান প্রদর্শন করে এবং 
আসামী লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে। ইহাই এদেশের পুরাতন প্রথা, 
পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে, নূতন, প্রবর্তিত নহে। আদালতের কার্য) 
যথন চলিতে থাকে, তখন কেবল নিস্তব্ধতা রক্ষা কর! ব্যতীত আমি 
আর অন্ত কোন আদব-কায়দীর ব্যবস্থা করি নাই।” 

“প্রথ £_দেশের দুষ্ট লৌকদিগের অত্যাঁচীর-অনাচার নিবারণের 
জন্য কোন নূতন নিয়ম বা আইন প্রবপ্তিত কর! আবশ্যক বলিয়া 
আপনি মনে করেন কি? 

উত্তর £_আমি এ কথা পৃর্বে অনেকবার বলিয়াছি এবং এখনও 
সেই মতই পোষণ করি যে, আমরা এ দেশের প্রজাসাধারণকে দস্থ্ু 
তঙ্করের অত্যাচার হইন্ডে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। অর 
ভবিধ্যতেও যে পারিব তাহার সম্ভাবনাও অল্পই আছে। এমতাবস্থায় 
ন্যায়, মনুষ্যত্ব ও রাজনীতির দিক দিয়! দেখিতে গেলে আমাদের কর্তব্য 
যে, আবশ্যক হইলে দেশবাসীকে অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্জিত হইয়া একত্রিত 
হইবার অধিকার প্রদান করা । আত্মরক্ষা করিবার জন্ত তাহাদিগকে 
যতদূর সম্ভব স্বযোগ দেওয়া উচিত। এ সকল অত্যাচার-অনাচার 
নিবারণের জন্য দেশের পুলিশের সংস্কার করাও আবশ্তক।* পুলিশ যদি 
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কত্ধব্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ হয় তাহা হইলে অত্যাচার ও অনাচার 
সহজেই নিবারিত হইবে ।” 
“প্রশ্ন £-আপনার জেলার আন্গমানিক লোক-সংখ্যা কত? তন্মধ্যে 
হিন্দুর ও মুসলমানের সংখ্যা কিরূপ? 
হাল উত্তর ৫-_-আমার গণনা মতে মেদিনীপুর জেলার 
লোক-সংখ্যা প্রায় পনর লক্ষ। ইহার ছয়ভাগ 
হিন্দু, একভাগ মুসলমান |” 
প্রশ্ন £__লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি ও বাণিজ্যের বিস্তার, ইমারত 
নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে আপনার জেলা ক্রমশঃ উন্নতি না অবনতির পথে 
অগ্রসর হইতেছে এবং ইহার কারণ আপনি কি নিদ্েশ করেন? 
উত্তর ৫-_-এই জেলার লোক-সংখ্য! ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই 
জন্য আবাদ-যোগ্য জঙ্গল ও অনান্য পতিত ভূমিগুলি ক্রমশঃ কধিত 
হওয়ায় দেশের কৃিকার্ধ্যও বিস্তার লাভ করিতেছে । ব্যবসায়-বাণিজ্য 
সেরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত না হইলেও অবনতি হয় নাই বলা যাইতে 
পারে। তবে দেশীয় তন্তবায়দিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। নিজেদের 
বাসের জন্য বা দেশহিতকর ধর্ম কার্ধ্যর উদ্দেশ্তে তেমন কোন বৃহৎ 
অট্রালিকাদি মেদিনীপুরে নির্শিত হয় নাই। কয়েকটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী 
খনন করা হইয়াছে। এ দেশের লোকের নিকট ইহা অত্যন্ত পুণ্য 
কার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া! থাকে । আমারও মনে হয়, ইহার মধ্যে 
স্থাপত্যের কোন নিদর্শন না থাকিলেও সাধারণ হিতকর যে সকল কার্য 
আছে তন্মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয়। কিন্তু দেশের বড়লোক- 
দিগের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং অন্তান্ত কারণে ওরূপ কার্য 
এখন আর বড় একটা হইতেছে না। এই জেলায় সেকালের প্রতিষিত 
এরূপ অনেক সুর্হত পুক্করিণী দৃষ্টিগোচর হয়। 


নি 
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এ দেশের অধিকাংশ লোকেই অল্পতেই বেশ সন্তষ্ট থাকে। কোন 
প্রকারে নিজের ও পরিবারবর্গের ভরগপোষণের ব্যবস্থাটা সামান্ত রকমে 
করির] ফেলিতে পারিলে,আর তাহারা তদতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অবস্থার, 
বিশেষ উন্নতি করিতে চাহে না বা অর্থ সঞ্চয়ের চিন্তা পর্য্যন্ত করে না। 
একজন রায়ত বৎসরের মধ্যে মাত্র ছয় মাস পরিশ্রম করিয়া ষোল বিঘা' 
জমি অক্েশে আবাদ করে এবং উহা! হইতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার 
অর্ধাংশের দ্বারা খাজানাদি দিয়া অপর অদ্ধাংশে চাঁর পাঁচ জন্রে এক 
বৎসরের খরচ এক রকমে চালাইয়৷ দেয়। ইহাতেই তাহারা সন্তষ্ট। 
তাহারা ইহার অধিক পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা বোধ করে না। 
যাহারা দৈনিক মন্জুরী করিয়া জীবিক! নির্বাহ করে, তাহারাও যদি 
দু'একটি টাকা একবারে পাইয়! যায়, তাহা হইলে উহা! খরচ ন] হওয়া 
পর্যন্ত আর কাজে বাহির হয় না। এই কারণে দেখা যায়, 
যাহারা মজুর খাটাইয়া থাকেন তাহার! প্রায়ই উহাদের প্রাপ্য বাকী 
রাখিরা দেন; তাহা না হইলে উহাদিগকে সময়ে পাওয়া যাইবে না। 
কোন কারণে দেশে শস্যহানী ঘটিলে এ দেশের অল্প লোকেই মজুরী বা 
অন্য কার্ধেয নিযুক্ত হয়, অবশিষ্ট সকলের তিক্ষাই তখন একমাত্র 
অবলম্বন । এ দেশের লোকের নিকট ভিক্ষা দানও বিশেষ পুণ্য কার্য্য 
মধ্যে পরিগণিত 1” 

প্রশ্ন আপনার জেলার লোকের নৈতিক চরিত্র সাধারণতঃ 
কিরূপ? ব্রটাশ আইন কানন দেশে প্রচলিত 
হইবার পর হইতে তাহাদের চরিত্রের কিছু উন্নতি 
বা অবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে কি? 

উত্তর $--আমাদের প্রবর্তিত আইন কানন দেশে গ্রচলিত হইবার 
পর হইতে এ দেশের লোকে র চরিত্রের উন্নতি কি অবনতি হইয়াছে 


নৈতিক চরিত্র । 
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তাহা বল! সহজ-নহে। অত্যাচার, জুলুম, হৃশংসত। প্রভৃতি অপরাধের 
সংখ্যা কম হইলেও, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাই়াছে। 
মদ্ভপান, বেশ্ঠাবৃতি প্রভৃতি অপকা্য এই জেলায় বেশী না থাকিলেও 
ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, এই 
জেলার বেশীর ভাগ লোকেই পূর্রকাঁলের সরলতা ও পবিভ্রতা রক্ষা! 
করিয়া আসিতেছে । হিন্দু চরিত্রের বিশেষত্ব তাহাদের জীবনে বিশেষ- 
রূপে পরিরৃগ্তমান। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির অধিবাসীদ্দিগের সহিত 
তুলনায় এই জেলার লোকে বিবাদ বিসন্ধাদ বা বিরক্তিকর কার্ধ্য কমই 
করিয়া থাকে । মামলা-মোকদদম! করিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের কম। 
তবে আঞ্জকাল দেখা যায় যে, কাহারও কাহারও মধ্যে আদালতের 
দুর্নীতিগুলি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে ।” 

প্রশ্ন £নুতন আইন প্রবন্তিত হইয়া মগ্যের উপর কর ধার্য 
হইবার পর হইতে মগ্পায়ীর সংখ্যা পূর্ববাপেক্ষা 
কম হইয়াছে কি? 

উত্তর £__মগ্পায়ীর সংখ্যা কম না হইয়া পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকিতে পারে; কিন্তু কর ধাধ্য হইবার ফলেই যে এরূপ হইয়াছে,তাহা 
নহে। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ। এ দেশের উচ্চ জাতির 
মধ্যে মগ্ঘপান এখনও অত্যন্ত হীন কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়! 
থাকে । অল্পসংখ্যক তদ্রলোক যাহারা উহাতে আসক্ত হইয়াছেন তাহারা 
যতদূর সম্ভব গোপনেই উহা! পান করিয়া থাকেন। দেখা যায়, নিয়শ্রেণীর 
যে সকল লোকের মধ্যে এই পাপ-শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহারা 
ক্রমশই অধিকতর চরিত্রহীন ও ধর্থে আস্াশূন্ হইয়া পড়িতেছে। 
এতদৃব্তীত এরূপ আরও অনেক কারণ আছে, যে জন্ত আমার মনে হয় 
যে; যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে মদ্য বিক্রয় বা প্রস্তুত সম্পূর্ণরূপে রহিত 


মগ পান। 


ইংরাজ শাসনকাল। ২৮৯ 


করিয়া দেওয়া উচিত । মগ্চপান করিয়। নিয্শ্রেণীর লোকের স্বাস্থ্য এক- 
বারে নষ্ট হই! যাইতেছে । এদেশের জলবায়ুর গুণে উহার দ্বারা কোন 
উপকারই পাওয়া যায় না; অধিকন্ যাহারা উহা পান করে 
তাহার! পুর্ণমাত্রীতেই পান করে এবং কচিৎ তাহা ত্যাগ করিতে 
পারে। 
তবে এই প্রসঙ্গে মন্তের আবণ্যকতা সম্বস্ধেও একটি কথা বলিবার 
আছে। মগ্ধ প্রস্তুত করিতে হইলে অনেক চাউলের আবগ্তক হয়; 
যেজিনিসের আবগ্তকতা বেশী সেই জিনিস বেশী পরিমাণ উৎপন্ন 
করিতেও হয় । ছুরিক্ষের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য 
অধিক পরিমাণ চাউল উৎপন্ন করা আবগ্রক। কোন সময়ে ছুভিক্ষ 
হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট বদি সে সময়ের জন্য মগ্য প্রস্তত বন্ধ করিয়া দেন, 
তাহা হইলে সেই চাউলের গ্বীরা দেশের অনেকের অন্ন সংস্থান হইতে 
পারে। লোকের জীবনধারণের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে 
সে সময় পুতিগন্ধমরর অস্বাস্থ্যকর পানীয়তে পরিণত না করিয়া উহার 
দ্বারা বহু সংখ্যক লোকের জীবন রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু 
যদি চাউলের দ্বারা মগ্য প্রস্তত করিবার প্রথা একেবারে রহিত 
করিয়। দেওয়] যায়, তাহা হইলে হয়ত চাউলের অভাব কমিয়া গেলে 
উহার উৎপন্নের পরিমাণও হাস হইয়া গিয়া দেশের দারিদ্রতা বৃদ্ধি 
করিতে পাবে |” 
“প্রশ্ন £-আপনার জেলার মধ্যে সন্রান্ত ও ক্ষমতশালী ব্যক্তিদের 
নাম কি? ভাহাদের অনুচরদিগের সংখ্যা কত 
কালই্ও। এবং তাহারা অন্তর শস্্ে সজ্জিত াকে কি? 
উত্তর ঃ__নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ এই জেলার, 
সম্ান্ত ও ক্ষমতাশালী অধিবাসী। স্বীয় স্বীয় কাজ কর্ম পরিচালন 


৮৯ 


২৯০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


করিবার জন্ত তাহাদের দশ বার জন করিয়া পিয়ন ও জমিদারীর শাস্তি 
রক্ষা করিবার জন্ত কাহারও কাহারও কতকগুলি করিয়া পাইক ব্যতীত 
সেরূপ অস্ত্র শস্ত্রে সঙ্জিত অন্ুচর কাহারও নাই। এ সকল পাইকও 
এক্ষণে ম্যাকিস্টরেটের কর্তৃত্বাধীনে আছে। 

(১) দর্পনারায়ণ রায়, মেদিনীপুরের ভূতপৃর্ব কাননগো। (২) 
চন্দ্রশেখর ঘোষ, তালুকদার ও জজ-কালেন্টর পিয়ার্স সাহেবের ভূত পৃবব 
দেওয়ান। (৩) লক্ষীশ্বর সংপথী, তালুকদার । (8) কানাই পোদ্দার, 
ব্যবসায়ী, সহর মেদিনীপুর । (৫) চৈতন্য পোদ্দার, ব্যবসায়ী, সহর 
মেদিনীপুর | (৬) দর্পনারায়ণ বন্থু,' ব্যবসায়ী, ব্রাহ্ষণভূম ৷ (৭) কিষণ 
সিং, ব্যবসায়ী, ব্রাঙ্মণভূম । (৮) আনন্দলাল রায়, জমিদার, মেদিনীপুর 
ও নাড়াজোল । (৯) রুষ্ণবল্লত রায় জমিদার। নারায়ণগড় । (১০) 
রঘুনাথ চৌধুরী, জমিদার, অমশী। (১১) আনন্দ নারায়ণ রার, 
জমিদার, তমলুক। (১২) রাণী জানকী, জমিদার, মহিষাদল। (১৩) 
নরনারায়ণ রায়, জমিদার, হিজলী । (১৫) গোপালইন্দ্র রায়, জমিদার, 
সুজামুঠা । (১৫) বীরপ্রসাদ চৌধুরী, জমিদার, থড়গপুর ও বলরামপুর। 
(১৬) জগন্নাথ ধল; জমিদার, ঘাটশীলা । (১৭) লছমীনারায়ণ, জমিদার, 
ছাতনা। (১৮) বৈগ্ভনাথ চৌধুরী, জমিদার ও ব্যবসায়ী, খড়গপুর 1” 

পপ্রশ্ন আপনার জেলার লোকের! গৃহে অস্ত্র শত্ত্র রাখে কিনা? 

সে সকল কিরূপ অস্ত্র এবং তাহা কি কাধ্যের জন্গ 
অন্ত্শস্্ ও হূর্গ। 
* রাখা হয়? 

উত্তর ₹_জঙ্গল-মহাল ব্যতীত এদেশের অন্যান্ত স্থানের লোকের। 
অস্ত্র শস্ত্র বড় একটা তাহাদের গৃহে বাখে না। আমার মনে হয়, যদি 
তাহারা উহা রাখিত, ভালই করিত। জঙ্গলের পাঁইকদিগের তীর- 
ধন্থুক, তলওয়ার ও বর্ষা প্রভৃতি আছে।” 


ইংরাজ শাসনকাল। ২৯১ 


এপ্রশ্ন ঃ$_আপনার জেলায় ইষ্টক বা মৃত্তিকা নির্মিত ছুর্গাদি আছে 
কি না এবং থাকিলে সেগুলি কিরূপ অবস্থায় আছে? 

উত্তর ৫--এই জেলায় প্রস্তর ও মৃত্তিকা নির্দিত অনেক গুলি দুর্গ 
আছে। সেগুলি বহুকাল পূর্বে নির্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু দু'একটি 
বাতিরেকে অবশিষ্ট সকলগুলিই এক্ষণে ধ্বংসের পথে। এক সময় 
অশ্বারোহী মারহাট্রা সৈন্তের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবাঁর জন্য 
উহার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল। সম্প্রতি বগড়ীর 
জঙ্গল-মহালের একটি পুরাতন ছুর্গ হইতে কুড়িটি কামান "মেদিনীপুর 
সহরে আনা হইয়াছে” 

“প্রশ্ন 8-আপনি কি মনে করেন যে, আপনার জেলার লোকেরা 
কোম্পানীর রাজত্বে বর্তমান রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থায় তাহাদের ধন-সম্পত্তি 
প্রজার ধন-সম্পত্তি। নিরাপদ হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করে ? 

উত্তর £- এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়! যায় না। সাধারণতঃ 
বলা যাইতে পারে যে, এদেশের লোকের বিশ্বাস, সরকারের কর্ম 
চারিগণের মনে স্ঠায় বিচার করিবার বা দেশে নুশীসন প্রতিষ্ঠা করিবার 
একটা শুভ ইচ্ছা আছে) কিন্তু সকল সময়ে ঘটনাচক্রে তাহারা উহা 
করিয়া উঠিতে পারেন না ।. যেমন চুয়াড় বা ডাকাতদের অত্যাচার হইতে 
জনসাধারণের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের আন্তরিক 
ইচ্ছ! থাকিলেও তিনি কার্য্যতঃ তাহা করিতে পারিতেছেন না। পরন্ত 
গ্রজান্বত বিষয়ক যে সকল আইন প্রচলিত আছে, তদ্দারা রায়তদের 
স্বত্ও যে বিশেষ সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহ! আমার মনে হয় না। 
জমিদারদিগের এখনও বিশ্বাস যে, তাহাদের প্রত রাজন্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
হইতে থাকিবে । লাখেরাজদারগণও আশঙ্কা করেন, তাহাদের ভূমির 
উপরও একদিন না একদিন জমা! ধার্য্য হইবেই । বাবসায়িগণও ধারণ। 


২৯২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


করিয়া রাখিয়াছেন যে, আবশ্তক হইলে তাহাদের উপরেও নূতন নূতন 
কর ধার্য হওয়া অসম্ভব নহে । সকল শ্রেণী? লোকেরই বিশ্বাস, সরকার 
বাহাদুর প্রজা সাধারণের সুখ স্বচ্ছন্দত বৃদ্ধি করিবার মানসে যে 
সকল বিধি-ব্যবস্থা করেন, উহার মূলে তাহাদের একট! কিছু স্বাগ 
প্রচ্ছন্ন থাকেই। তবে সরকার বাহাদুর যে তাহাদিগকে কোন দিন 
তাহাদের সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিবেন না বা ভয়ানক 
রকমের ক্ষতিকর কোন একটা বিধি-ব্যবস্থাও করিবেন না, এটাও 
তাহারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে। 

মহাঁজন ব্যতীত এদেশের অন্য যে সকল লোকের নগদ টাকা কড়ি 
আছে, তাহারা উহা সুদের কারবারে নিয়োজিত করে নাবা উহাতে 
কোম্পানীর কাগজাদিও কিনে না। তাহাদের অধিকাংশ লোকেই 
টাকা কড়ি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি মাটীর নীচে পুতিরা রাখে । সরকারী 
কন্মচারীদিগের দ্বারা লুষ্ঠিত হইবার ভয়ে যে তাহারা এরূপ করে তাহা 
নহে; দস্থ্য তন্করের জন্যই এরূপ করা হইয়া থাকে । কোম্পানীর 
অধিকারের পূর্বেও তাহারা এরূপ করিত এবং এখনও করে|” 

“প্রশ্ন আপনার কি বিশ্বাস যে, আপনার জেলার লোকেরা 
মোটের উপর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে 
সন্তষ্ট আছে? | 

উত্তর ঃ--তাহাদের অসন্তোষের কোন নিদর্শন 
আমি পাই নাই। পুরাতন রাজ সরকারের বিধি-ব্যবস্থার সহিত ব্রিটাশ 
রাজ-সরকারের বিধি-ব্যবস্থার তুলনা করিলে, বরং তাহাদের সন্তষ্ট 
থাকাই উচিত। কারণ ইহা দ্বারা বিদেশীয় শক্রদিগের আক্রমণ হইতে 
দেশ রক্ষা পাইয়াছে এবং দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ নিয়শ্রেণীর অসংখ্য 
লোক উচ্চ শ্রেণীর লোকের অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ 


গবর্ণঘেন্টের উপর 
সাধারণের বিশ্বাস। 


ইংরাজ শাসনকাল । ২৯৩ 


করিয়াছে । এই ব্যরস্থায় যদি কেহ অসন্তুষ্ট হয়, সে উচ্চ শ্রেণীর লৌক। 
কিন্তু মেদিনীপুরের কেহ সেরূপ অসন্তোষের ভাব মনে পোষণ করে 
বলিয়া আমি মনে করি না। তবে ইহা বল! যাইতে পারে ষে দেশের 
লোকের উদ্দ্যম ও সাহসের অভাব এবং তাহাদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞান- 
তাই আমাদের গবর্ণমেন্টকে শক্তিমান করিয়াছে । ব্যক্তিগত তাবে 
কোম্পানীর কর্মচারিদের উপর এদেশের লোঁকের যথেষ্ট বিশ্বাম আছে । 
তাহারা জানে, তাহাদের উপর নূতন কর যাহ! ধার্ধ্য করা হয় ব! 
যাহা কিছুই করা! হয়, তাহা একটা আইন করিয়াই করা হইয়া থাকে । 
ইহার অতিরিক্ত তাহার! আর কিছু জানে না।” 

ধপ্রশ্ধ 2আাপনার জেলার মধ্যে এমন লোক কে কে আছেন 
ধাহারা ইংরাজ গবর্ণমেন্টের উপর সন্তষ্ট নহেন? দেশের মধ্যে এ সকল 
লোকের প্রতিপত্তি কিরূপ এবং কি উপায়ে তাহাদিগকে বশীভূত করা 
যাইতে পারে ? 

উত্তর £--এইব্বপ শ্রেণীর কোন বিশেষ লৌকের নাম আমি দিতে 
পারিব না। এই জেলাৰ প্রত্যন্ত প্রদেশের কয়েকজন জমিদার মার- 
হাট্টাদিগের সহিত বৈবাহিক স্থত্রে আবদ্ধ আছেন। এ সকল জমি- 
দারের পক্ষে মারহাটা রাজত্ব কামন! করা সম্ভবপর হইতে পারে । জঙ্গল 
মহালের জমিদারগণ আইন-জ্ঞানহীন, অত্যাচারী ও কলহপ্রিয় হইলেও 
তাহাদিগকে রাজ-সরকার পরিবর্তনের পক্ষপাতী বলিয়া আমার মনে' 
হয় না। দেশের তিতরে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের উপর অনন্তষ্ট ঘি কেহ 
থাকেন, আমার অন্থুমান, তাহারা হচ্ছেন ধ্বংস প্রাপ্ত সন্থান্ত মুপলমান 
বংশ। সাধারণতঃ তাহার! সহরেই বাস করেন। তবে এই জেলায় 
এবং দেশের সকল স্থানেই নিয়শ্রেণীর এরূপ কতকগুলি লৌক আছে 
যাহারা রাজভক্তি বা রাজদ্রোহিতা দুইটার কোনটারই কোন ধার ধারে 


২৯৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


না) তাহারা দেশীয় বা বিদেশীয় যখন যাহার অর্থে প্রতিপালিত হয় 
তখন তাহাবরই অন্ুরক্ত থাকে । এইজন্য তাহার! যে গবর্ণমেণ্টের উপর 
অসন্তষ্ট আছে, একথা বল! যায় না । দেশাচার এবং অবস্থার হীনতাই 
তাহাদিগকে এরূপ করিয়াছে। এ সকল লোক সাধারণতঃ পাইকের 
কাধ্য করে।” 

“প্রশ্ন আপনি কি মনে করেন যে, গবর্থমেন্ট যদি এ দেশের 
লোককে নূতন নূতন উপাধি বিতরণ করিরা বা 
অন্য কোনরূপে সম্মানিত করেন, তাহা হইলে পাজ- 
সরকারের সহিত প্রজাবর্গের ঘনিষ্টতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে ? 

উত্তর £__ আমার বিশ্বাস, খাটী ইউরোপীয় প্রথা অনুসারে এ বেশে 
কোন বিধি-ব্যবস্থা চালাইতে গেলে তাহা বার্থ হইবে; লোকে তাহা 
বুঝিবে না। রাজশক্কিকে উচ্ছেদ করিবার কথা এ দেশের লোক 
স্বপ্েও তাবে না। আমার অনুমান, রাজ-সরকার যদি তাহাদের 
উপর ভয়ানক রকমের কোন একটা অত্যাচারও করেন, তাহাতে এ 
এই জেলার অধিবাসীরা কোন রূপ বাধা প্রদান করিবে না বা বাজ- 
শক্তির বিরুদ্ধে দাড়াইবার জন্য কোন প্রকার জনতা বা আলোচনা 
পর্যন্ত করিবে না। সুতরাং 'গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি এই 
কথাটা তাহাদের নিকট বোধগমাই নহে । 

উপাধি বিতরণের দ্বারা বা অন্ক কোনরূপে দেশীর লোকদিগকে 
সম্মানিত করিবার প্রথা প্রবন্তিত করিতে পারিলে মন্দ হয় না। কিন 
উহ! কি করিয়া কার্যকরি করা যাইতে পাঁরে তাহা আমি স্থির 
করিতে পারিতেছি না। আমাদের আত্মসন্মান জ্ঞানের সঙ্গে এদেশের 
লোকের আত্মসম্বান জ্ঞানের একটা পার্থক্য আছে। ইউরোপে রাজ? 
প্রজার মধ্যে অবস্থার বৈষম্য থাফিলেও পরম্পরের ভাবের একটা 


উপাধি-বিতরণ প্রথা | 
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সামগ্রস্ত আছে। উভয়ের দোষগুণ একই প্রকারের এবং উভয়ের 
আশা ও আঁকাজ্ষা একই দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এদেশের অবস্থা 
স্বতন্ত্ব। : এখানকার লোকে জানে যে, আমাদের সঙ্গে তাহাদের 
মনের মিল হইতে পারে না। তাহ!দের সঙ্গে আমাদের তাবেরও 
কোনরূপ সামপ্রস্ত নাই। তাহারা এরূপ শত সহঅ নৈতিক ও সামাজিক 
অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে যে, সেখানে পৌছাইয়া তাহাদের সংঅবে 
আসা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এরূপ অবস্থায়, যদি আমরা তাহাদের 
সংআ্বেই আসিতে না পারিলাম তাহা হইলে তাহাদের যোগ্যতার বিষয় 
কি করিরা জানিতে পারিব? আর তাহা না পারিলে কাহাকেই 
বা উপাধিতে ভূষিত করিব? অন্পক্ষে। দেশের মধ্যে এমন কোন 
শ্রেণীর লোকও নাই যাহাদের মধ্যস্থতায় এ কার্য্য হইতে পারে। 
জেলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার যিনি, তিনি এদিকে ভয়ানক গর্বিত 
লোক হইলেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন সাহেবের সামান্ত একজন 
গাকরের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করিতে অস্বীকৃতি নহেন। এরূপ. ঘটনা নিত্য 
দেখা যায় এবং তাহা দেখিয়া ছুঃখিতও হই, কিন্তু উপায় নাই। 

বর্তমানকাঁলে মহাজনেরাই এদেশের অর্থশালী ব্যক্তি। কিন্তু 
তাহারা হালের বড় মান্ুষ। তাহার! উপাধি লইয়া কি করিবে? 
তাহাদিগকে উপাধি দেওয়ার অর্থ দেশের লোকের নিকট তাহাদিগকে 
হাস্তাম্পদ করা। আমরা এক্ষণে যাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছি, সেই 
সকল, মুসলমান শাসনকর্তাগণ আর হিন্দুজমিদারগণই দেশের প্রকৃত 
বড়লোক ছিলেন। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীরই এখন অবস্থাস্তর 
ঘটিয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্ত আর যে এক শ্রেণীর লোক এদেশে 
আছে তাহারা আমাদেরই কর্মচারী বা তৃত্যবর্গ। তাহাদিগকে 
সম্মানিত করিয়া কি হইবে? 
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সৈনিক শ্রেণীর মধ্য হইতে কাহাকেও সম্মানিত কর! চলে না। 
কারণ এদেশের লোক স্ববাদারের উচ্চতর পদে উন্নীত হইতে 
পারিবে না এবং আমি যতদূর জানি, তাহাদিগকে তাহার অধিক 
অধিকার না দেওয়াই উদ্দেশ্ত। অধিকন্ত ইউরোপীয়ানদিগের নিকট 
কিরূপ হীন হইয়া থাকা উচিত তাহাই তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া 
হইয়া থাকে । এরূপ অবস্থায় তাহাদেরও উপাধি লাভের 
সম্ভাবনা নাই। 
শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মৌলভী ও উকীল প্রভৃতিকে উপাধি 
প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্তু এদেশের লোকের নিকট এরূপ শন্ 
উপাধির কোন যূল্য নাই। উপাধির সঙ্গে জায়গীর দান অথবা 
সৈগ্গ পরিচালনার অধিকার প্রদান প্রাচ্য দেশের প্রচলিত প্রথা। 
আমার মতে, দেশীয় লোকের মধ্যে উপাধি বিতরণ প্রথা প্রবস্তিত 
করিতে হইলে, উপাঁধির সঙ্গে সঙ্গে জায়গীর অথবা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা 
করাও আবশ্তক।” ৃ | 
সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ রাজকশ্মচারী ষ্ট্রেটী সাহেবের লিখিত 
উপরোদ্ধত বিবরণ হইতে শতবর্ষ পৃর্ে মেদিনীপুর জেলার শিক্ষা, 
সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতির অবস্থা কিরূপ ছিল 
তাহাঞ্অনেকট। বুঝা যায়। ইহার পর শতবর্ষ 
মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার 
ফলে এদেশের অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, শ্রিক্ষা, সমাজ, 
চরিত্র, মনুষ্যত্ব প্রভৃতিতে এদেশবাসী কোন্স্থানে আফিয়া! ঈাড়াইয়াছে 
তাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে বিস্তারিত আলো- 
চনা করা হইবে । এই শত বর্ষই উনবিংশ শতাী ; মানবেতি- 
হাসের স্মরণীয় শতাব্দী । এই শতাব্দী যে সকল প্রবাহ ও প্রভাব লইয়া 


উনবিংশ শতাী। 
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দেখা দিয়াছে তাহা অনেক প্রকারেই ব্যাপক ও সুদুর বিস্তৃত। এই 
প্রবাহ ও প্রভাব সমগ্র মানবঙ্জাতির ভিতর একটা নূতন তত্ব, নুতন 
সমস্তা,, নূতন প্রশ্ন আনিয়। দিয়াছে । দেই সকলের মীমাংসা করাই 
এবং তাহাদের চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়াই বিংশ শতাব্দীর 
কার্য । 

সাধারণ হিসাবে ১৮০১ সালে উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ এবং 
১৯০* সালে এর শতাব্দীর শেষ। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে ১৮০১ 
বা ১৯০* সালের কোন বিশেষত্ব নাই। দিন আসে, দিন যায়, 
মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, সবগুলিরই কি 
মূল্য থাকে? সবগুলিই কি আমরা মনে রাখি? ফে দিন, বে মাস, 
যে বৎসর কোন একটা বিশেষ তিস্তাপ্রবাহ বা কোনরূপ প্রভাব 
লইয়া! আমাদের সম্বুথীন হয়, সেই দিনই একটা দিনের মত দিন, 
সেই মাসই প্রকটা মাস, সেই বসরই একটা স্মরণীয় বর্ষ। সেই 
মুহূর্ত বা সেইক্ষণ হইতে আমরা দিন গণিয়া থাকি, যুগ মাপিয়া 
থাকি। মানবজাতির ইতিহাসে ১৮১৫ ও ১৯১৪ এই দুইটি সাল 
এরূপ ছুইটি স্মরণীয় বর্ষ। মানবজাতির ইতিহাসের উনবিংশ শতাব্দী 
ই ১৮১৫ সালে আরম্ভ ও ১৯১৪ সালে শেষ। যেদিন ওয়ার্টালুর যুদ্ধে 
নেপোঁলিয়নের পরাজয়, যেদিন তিয়াঁনা নগরের কংগ্রেসে ইউরোপের 
মানচিত্রে নূতন নূতন রাষ্ট্রীয় সীমার নির্দেশ, সেই দিন প্রাচীনের অব- 
সান, নবীনের অভ্যুদয়, উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ। আর যেদিন 
জার্খেনী তাহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে, ইউরোপের 
বিরুদ্ধে, একপ্রকার সমগ্র সভ্য জগতের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নামিয়া 
সমস্ত পৃথিবীকে চঞ্চল করিয়া! তুলিল, সেই দিনই এঁ শতাব্দীর শেষ । 

পদার্থবিজ্ঞানের বিস্তৃতি, শিল্পকারখাঁনার আধিপত্যলাঁত, ব্যবসায় 


২৯৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


বাণিজ্যে বিপ্লব সাধন, কর্ম্জগতে প্রকৃতি পুঞজের স্থায়ত্ত শাসন, 
ইংলগের বিশ্বলাত্রাজা, ভারতবাসীর অধীনতা এই সকলের উদ্বোধন 
করিয়া ১৮১৫ সাল মানবজগতে দেখা দিয়াছিল। ১৮১৫ সালে 
যেদ্দিন ইউরোপে ইংলগ্ের আধিপত্য ঘোষিত হইল, তাহারই 
কিছুকাল মধ্যে ভারতখণ্ডে মহারাষ্্ীয় স্বাধীনতা লুপ্ত হইল এবং 
ইংলগ্ডের সাম্রাজ্য যথাসম্ভব নি্ষণ্টক হইল। এইরূপে ইংরাজজাতির 
বিশ্বসাত্ রাজ্য গঠিত হইয়! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎকে একক্থত্রে গ্রথিত 
কৰিল। ১৮১৫ সালের ঘটনা এসিয়া ও ইউরোপের সুদৃড় মিলন- 
ব্যাপারের প্রথম ঘটনা । প্রাচ্য জগতে ও পাশ্চাত্য জগতে ভাববিনিময়, 
কশ্ম-বিনিময় ও আদর্শ-বিনিময়-_এই দিন হইতে নিয়মিতরূপে 
চলিতে লাগিল। তারপর নব নব চিন্তার আবিভাব, বিগ্লববাদ 
ও সাম্যবাদের প্রবর্তন, ধর্মে নাস্তিকতা, পাশ্চাত্য জগতে সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার, সাহিত্যে ভাবুকতা, জান্মান্‌ ও আমেরিকান্‌ 
দর্শনবাদে বেদান্তের ক্ষীণ আলোক বিস্তার, শিল্প জগতে প্রতিদবন্্িতা, 
লা্ান-সাম1%। গঠন, ফরাসী-বিপ্লব, ইতালীর স্বাধীনতা, তুরস্কের 
ওষ্ঠাগত প্রাণতা, কুশিয়ার বিস্তার, আমেরিকার গৃহবিবাদান্তে 
বিশ্ববিজয়লিপ্মা, নব্যাভ্যদয়প্রাপ্ত-জাঁতিপুঞ্জের বাণিজ্য ও সাম্রাজা- 
প্রতিযোগিতা, সকল জাতিরই প্রাচ্জগতে ভোগ স্বত্বাধিকারের 
প্রবল প্রয়াস, এসিয়ায় ও আফ্রিকায় বৃহত্তর জার্মেনী, বৃহত্তর ইতালা, 
বৃহত্তর আমেরিক! ও বৃহত্তর কুশিয়া প্রতিষ্ঠার উদ্ঘম--এই সকল কর্ম ও 
চিন্তা পাশ্চাত্য জগতের দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে । 1৪) 

প্রাচ্যকে গ্রাস করিবার জন্য, প্রাচীন জগতের আদর্শ, সভ্যতা, 
শিল্প ও সাহ্রাজ্যকে ধ্বংস করিবার মা জন্ পুরাতনের প্রভাব অতিভূত 
08) বিশ্বশজি_পৃঃ ২৫২ -২৫৪। ূ 


ইংরাজ শাসনকাল। ২৯৯ 


করিবার জন্য, ১৮১৫ সাল ইউরোপের হস্তে দিগ্বিজয়ের পতাকা দান 
করিয়াছিল। ইহার পর ইউরোপীয় মানব “ধরাকে সরা জ্ঞান 
করিয়া মত্ত এরাবতের ন্তায়-জগৎকে তাঙ্জিয়া চুরিয়া অগ্রসর হইল। 
কিন্তু ১৮১৫ সালই মানবজাতির একমাত্র বর্ধ নয়, উনবিংশ শতাবীই 
তাহার সভ্যতা-প্রবাহের একমাত্র যুগ নয়। আবহমানকাল হইতে, 
যুগ যুগান্ত হইতে কত শতাব্দী আসিয়াছে, কত শতাব্দী গিয়াছে, 
কত যুগ আসিবে, কত যুগ যাইবে তাহার সংখ্যা ত কেহ করে নাই, 
তাহার প্রভাব ত কেহ গণে নাই। ১৮১৫ সালের মাঁনব এক্সপ দৃষ্টি 
লইয়া ত কন্মে প্রত্বত্ত হয় নাই। তাই সে ১৯১৪ সালের এক অভূতপূর্ব 
অঞ্রততপূর্ক, স্বপ্লাতীত, চিন্তার বহিভূর্তি ঘটনায় থমকিয়া দীড়াইয়া 
গিয়াছে! এই খানেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ, বিংশ শতাব্দীর 
আরম্ত। এক নূতন যুগের স্থচনা। সে যুগের ইতিহাস তবিষ্যৎ- 
বংশীয়গণ লিখিবেন, আমরা এই অধায় এইখানে শেষ করিলাম । 


দশম অধ্যায়। 


? টি ২ 
প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী। 


মেদিনীপুর জেলায় কতকগুলি প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন আছে, 
বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেইগুলির ও আধুনিক কয়েকটি কীর্তির 
যধাসম্ভব পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। 

সাধারণতঃ এ কীর্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত 

কর! যায়। (১) মন্দির ও মস্জিদ, (২) দুর্গ বা গড়, (৩ সুবৃহৎ 
পুষ্করিণী ও (৪) প্রস্তবমুর্তি। মেদিনীপুরের ইতিকথার সহিত উহাদের 
স্থতি ওতপ্রোততাবে জড়িত। জেলার নানাস্থানে ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত 
প্রাচীন কীর্ডিরাশীর & সকল ধ্বংশাবশেষ দর্শন করিলে হৃদয়মধ্যে 
রদ্ধাতক্তি মিশ্রিত অনন্ুভৃতপুর্ব এক অনির্বচনীয় বিচিত্র ভাবের 
উদয় হয়। স্মৃতির সাগর যথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ প্রহত 
হইতে থাকে । মনে হয়, সকল বিদীর্ণ মন্দিরের কক্ষে কক্ষে, 
জীর্ণ দুর্গের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, পুষ্করিণীর সোপানে সোপানে অতীত 
কালের এক মহান আনন্দোজ্জল বাণিজা বিলাস সমৃদ্ধি সম্পহ্ 
প্রদেশের কত অলিখিত ইতিহাস, কত 'অকথিত কাহিনী অলক্ষিত 
অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ্‌ 
মনে হয়, একদিন এ সকল দেবালয়ের অত্যন্তর হইতে কত শত 
তক্তের অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা আকাশ বিদীর্ঘ করিয়া শৃন্যে উত্থিত 
হইয়াছে! এ সকল দুর্গ প্রাঙ্গণ বিজয়গর্ধ্বোৎকুল্প কত শত সৈনিকের 


কীর্ডি ও কাহিনী। 


মেদিনীপুরের ইতিহাস-_ 





এ 


বাহিরীর প্রাচীন মন্দির 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী । ৩০১ 


আনন্দোচ্ছাসে একদিন মুখরিত হইয়াছে! এ সকল সরসীর সোপান- 
মালা লীলাললিতগামিনী কত শত কুলবাঁলার অলক্তলাঞ্চিত চরণের মধুর 
মঞ্জীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে ! কত রাজা, মহারাজা কত জ্ঞানী, 
গুণী, কর্মী একদিন প্র প্রস্তর মৃষ্তিগুলির চরণতলে মস্তক স্পর্শ করিয়া 
ধন্ঠ হইয়াছেন__কৃতার্থ হইয়াছেন ! আর আজ সেই গগনম্পর্শী মন্দির" 
গুলি, সে কারুকার্য্য বুল অদ্রালিকা সমূহ ধরণীর ধূলাতে পরিণত 
হইয়াছে! সে বনদেবীর দর্পণের মত অনাবিল, নীল, শীতল, স্বচ্ছ, বিশ্লাল 
দীধিকাগুলির খগ্ডনীলিমাতুল্য জলরাশি কোথায় অন্তহিত হইয়া 
গিয়াছে! সে সুন্দর নয়নাভিরাম প্রস্তর মৃষ্তিগুলির অল্পে ছাতা পড়ি- 
য়াছে, রঙ্গ জলিয়া গিয়াছে; কাহারও মুখ তাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত 
ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে! মন্দিরে এখন আর দেবতা 
নাই। দুর্গগুলি এখন বন্তজন্তর বাসতুমি। দী্িকাগুলি রৃষিক্ষেত্র 
পরিণত হইয়াছে! প্রস্তর মৃণ্তিগুলি মুক্ত প্রাঙ্গণে অথবা বৃক্ষমূলে আশ্রয় 
প্রাপ্ত হইয়াছে। 

মেদিনীপুরের বৈভব সমূহ নির্মম কালের প্রভাবে এইরূপে স্তৃতি- 
মাত্রে পর্যবসিত হইলেও মেদিনীপুরেন্ক বিজন পল্লী ও নদী সৈকত অর্দ- 
দগ্ধ অগ্ঠি থণ্ডের ন্যায় এখনও ছু' চারিটা কীর্তি যাহা বক্ষে ধারণ করিয়া! 
রাখিয়াছে তাহা হইতে উহাদের প্রাচীন সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যায় । তমনুকের বর্গতীমাদেবীর মন্দির এবং কর্ণগড়ের কীন্তিরাশি 
তৎকালীন ভাস্কর ও-স্থপতিদিগের- কর্মকুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। 
গড়বেতা, গগনেশ্বর, নয়াগ্রার্ম প্রভৃতি স্থানের প্রস্তর ছুর্গগুলি দেখিলে 
মনে হয় না যে, সে গুলি আমাদেরই পূর্ব পুরুষগণের কীর্তি। দাতনের 
শরশঙ্কা দীঘি এখনও বঙ্গদেশে অতুলনীয়। বগড়ীর রুষ্চরায়রজীউর, 
কেশিয়াড়ীর সর্ধমঙ্গলার, খেলাড়ের অশ্বারূঢ় যুগলমুত্তির ও দোরো 


৩০২ মেদিনীপুরের ইতিহাস ! 


পরগণার মাধবমৃত্তি তিনটির গঠন প্রণালী দেখিলে মোহিত হইতে হয়। 
এ সকল স্বতি চিহুই মেদিনীপুরের পুর্ব গরিমার ভন্মস্ত,প ! 
উপাখ্যান বহুল বাঙ্গালাদেশে প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারের সহিত কোন 
না কোন উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মেদিনীপুরের এই 
সকল কীর্তির সঙ্গেও বহুবিধ কিংবদন্তী বিজড়িত। তন্মধ্যে কতকগুলি 
গ্রতিহাসিক, কতকগুলি পৌরাণিক ও কতকগুলি নান! প্রকার অলৌ- 
কিক কাহিনীতে পৃ্ণ। সে সমুদার বংশ পরস্পরাম্গত অলৌকিক 
কাহিনীর মধ্যে কতটুকু সত্য বা মিথ্যা নিহিত আছে তাহা সামান্য 
অনুসন্ধিৎসাঁর সহিত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে উহাদের কোন স্থান নাই। তলে 
ভবিষ্যতে যদি কেহ এই সকল পৌরাণিক ও অলৌকিক কাহিনীর মধা 
হইতেও কোন ধঁতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন সেইজন 
ও পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য এ স্থানে সে কাহিনী- 
গুলিও উল্লিখিত হইল। 
মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন কান্তি ও কাহিনীর উল্লেথ করিতে গেলে 
সর্বাগ্রে তাঅরলিগ্ত বা তমলুকেক্ৰ কথা বলিতে হয়। এঁতিহাসিক 
ব্রমাপ্রদাদ চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন, “তমলুক বাঙ্গালীর বিলুপ্ত মহিমাব 
মহাপীঠ ।” * তাত্রলিপ্ত বহুকাল হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের 
নিকট হইতেই খ্যাতি লাত করিয়া আসিতেছে । 
জী বো তীর্থ পুরাকালে তাত্্নিপ্ত হিনুদিগেব একটি প্রসিদ 
তীর্থস্থান ছিল। এখনও উহা একটি সিদ্ধগীঠ 
বলিয়া পরিগণিত হইয়! থাকে । ব্রহ্ম, পদ্ম, যত্স্য ও মাকগেয় রভৃতি 


* মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতির অভিভাবণ | 
মানসী” চৈত্র, ১৩২৭, পৃঃ ১৩৭1 





প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩ 


পুরাণে এবং বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে তাঁশ্লিপ্তের নাম দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মপুরাণে 
লিখিত আছে যে, পুর্বকালে দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষযজ্ঞে ব্রহ্মার 
তনয় প্রজাপতিকে নিহত করিলে পর ব্রহ্ম হত্যা বশতঃ দক্ষ শরীর 
বিশরিষ্ট মস্তক মহাদেবের পাণি সংস্থষ্ট হইয়৷ যায়। মহাদেব উহা কোন 
প্রকারেই স্বীয় করপল্লব হইতে মুক্ত করিতে না পারিয়া উহা হইতে 
ঘুক্ত হইবার আশায় তীর্থ যাত্রায় নিরত হন। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত 
তীর্থ পরিভ্রমণ করলেও দক্ষের মস্তক তাহার হস্তচ্যুত ন| হওয়ায় 
তিনি বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে, বিষু বলেন £__ 
“অহং তে কথয়িষ্যামি যত্র নস্ততি পাঁতকং। 
তত্র গত্যা ক্ষণামুক্ত পাপার্র্গো ভবিষ্তাতি ॥৮ 

অর্থাৎ, যেখানে গমন করিলে জীব অল্পকাল মধ্যে পাপ মুক্ত হয় এবং 
সকল পাপ বিনষ্ট হয়, আপনাকে সে স্থানের কথা বলিব। এই বণিয়া 
তিনি বলিতেছেন ৪ 

“অস্তি ভারতবর্ষস্থ দক্ষিণন্যাং মহাপুরী 

তমোলিপ্তং সমাখ্যাতঃ গুঢ়ং তীর্থং বরংবসেৎ। 

তত্রো! স্নাত্া চিরাদেব সম্যগেষ্াসি মৎপুরীং 

জগাঁম তীর্থ রাজস্য দর্শনার্থং মহাশয় ।” 
অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণে তমোলিপ্ত নামে মহাপুরীতে গুঢ় তীর্থ আছে । 
সেখানে স্নান করিলে লোকে বৈকুষ্ঠে গন করে । অতএব আপনি 
তীর্থরাজের দর্শনের নিমিত্ত তথায় গমন করুন । 

মহাদেব ইহা শ্রবণ মাত্র তা্লিপ্তে উপস্থিত হইয়া বিষুুর কথিত 

সরসী নীরে অবগাহন করিলে দক্ষ শির তাহার হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়। 
সেই অবধি সেই ক্ষুদ্র সরোবরটি “কপালমোচন” নামে অভিহিত হইতে 
থাকে এবং তাত্রলিপ্ত একটি প্রধান তীর্ঘস্থানে পরিগণিত হুয়। অনেক 


৩০৪ , মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


্রন্থেই তাত লিপ্তের এ কপালমোচন সরোবরটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। 'কিন্তু বহুকাল হইতে উহার অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে । কাল- 
সহকারে রূপনারায়ণ নদের আ্োত প্রবাহে -উপধু'ন্ত স্থানটি বিলুপ্ত 
হইয়াছে। কিন্তু এখনও প্রতিবর্ষে বারুণী স্থান উপলক্ষে বহু সংঘক 
নরনারী উক্ত স্থানটির সন্ধান করিতে না পারিয়া বর্গভীমা দেবীর 
মন্দিরের পাদদেশস্থ নদ সলিলে অবগাহনাদি পুণ্যকাধ্য সম্পাদন করিয়া 
থাকে। তমলুকে প্রতি বংসর মকর সংক্রান্তী, মাঘীপৃিমা, মহাবিযুব 
সংক্রান্তি এবং অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে মেলা হয় এবং & উপলক্ষে বহু 
যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে । 

শ্বেতান্ধর জৈনদিগের একখানি প্রাচীন প্রধান ধর্থ্রস্থ ভগবতী 
সুত্রে একটি বৃত্তান্ত আছে ৫ 


“ইইৈৰ জংবুদ্দীবে দ্দীবে তরহে বাঁ। তামলিত্তী 
নামং *নগরী হোগা তথ্ণং তাষলিত্বীএ নয়রীএ 
তামলী নামং মোরিয় পুত্তে গাহাবই হোগা” 

অর্থাৎ এই জন্দ্বীপে ভারতবর্ষে তামলিত্বী নামক নগরী ছিল, সেই 
নগরে তামলী নামক যোরিয় বংশীয় গৃহপতি ছিল। এঁতিহাসিক 
রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “সংস্কৃত মৌধ্য শব্দের 
পালি ও প্রাকৃত আকাঁর মোরিয়, এবং ময়ূর শবের পালি ও প্রারুত 
আকার মোর । বিষণ পুরাণের টাকায় মৌধা শব্দের বাতি লেখা 
হইয়াছে, মুরার অপতা, অর্থাৎ চন্্গুপ্ত মৌর্য মুরা নামী দাসীর পুত্র 
বলিয়া মৌর্য নামে পরিচিত ছিলেন। চন্ত্ুপ্ত মৌর্য যেই হউন, 
পালি মহাপরিনিব্বাণ শত্রে দেখা যায়, পিপফলিবন নামক স্থানে 
মোরিয় নামক ক্ষত্রিয়গণ ছিল. তাহারা শাক্যমুনির চিভাতন্মের এক 
হিস্বা পাইয়া! তাহার উপর স্তূপ প্রতিষ্টিত করিয়াছিল। ভগবতী সুত্রের 


তমলুকের মোরিয় 
বংশীয় গৃহপতি। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩০৫ 


ভাঁষলীর আখ্যায়িক! সপ্রযমাণ করে প্রাচীন তামলিত্তী নগরীতেও 
ঘোরিয় বংশীয় গুহস্থের বসবাস ছিল। এতদেশের প্রচলিত একটি 
্নশ্রতিও এই মত সমর্থন করে। জনশ্রুতিটী এই-_মযূরধবজ নামক 
তমলুকের একজন রাঁজা ছিলেন। এই যযূরবংশীয় গরুড়ধ্বজ নামক 
একজন বাঁজা বর্গভীমা দেবীর মন্দির নিম্মীণ করিয়াছিলেন । পুরাণে 
এবং মুদ্রারাক্ষদ নাটকে চন্দরগুপ্ত মৌর্য শূদ্র বলিয়া পরিচিত। কিন্তু 
বৌদ্ধগ্রন্থে তিনি মোরিয় বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন । 
যদি বৌদ্ধ মতই ঠিক হয় তবে পাটলীপুত্রের মৌর্য রাজবংশের 
সহিত তামলিতীর *মোরিয়-পুত্র'গণের সন্গঙ্ধও অনুমান করা যাইতে 
পারে।” * 

তমলুকের বর্গতীমা দেবীর নামও অনেক প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দৃষ্ 
হয়। কাহার দ্বারা এবং কতদিন হইল যে ধর মৃষ্তিটি স্থাপিত হই- 
য়াছে তাহা। সঠিক বলা যায় না। বর্ণভীমা দেবীর 
প্রকাশ সম্বন্ধে এ প্রদেশে তিনটি কন্বদন্তী প্রচলিত 
আছে। “তমলুকের প্রাটীন ও আধুনিক বিবরণ' নামক গ্রন্থে আছে 
“নরপতি তাঅধ্বজের (কেহ কেহ বলেন গরুড়ধ্বজের।* ) নিয়োজিত 
ধীবর পত্রী প্রত্যহ রাজ সংসারে মস্ত প্রদান করিয়া আসিত। সে 
একদিন বন মধ্যস্থ একটি সংকীর্ণ পথে রাজবাটীতে মৎস্য লইয়া যাইতে- 
ছিল, দেখিল, পার্থ একটি ক্ষুদ্রায়তন বারিপূর্ণ গর্ভ রহিয়াছে। তাহাদের 
জাতীয় স্বতাবানুসারে তাহা হইতে কিয়ৎপরিমাণ সলিল গ্রহণ করিয়া 
মৎস্তের উপর বিকীর্ণ করিলে মুত মত্শ্ত জীবনপ্রাপ্ত হইল। ক্রমে এই 


বর্গভীমা দেবা । 





৯ মেদিনীপুর সাহিত্য লক্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সতাগতিয় ুতিতার?? । 
মানসী-_চৈত্র, ১৩২৭, পৃষ্ঠা ১৪২। 
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০ 


৩০৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস! 


বার্ড নরপতির কর্ণগোচর হইলে তিমি এঁকদিন তাহা দর্শন করিতে 
অতিলাষ করেন। পরে তিনি একদিন ধীবরীর সমভিব্যাহারে উপস্থিত 
হইয়া দেখেন যে, ততপ্রদশিত স্থলে একটি বেদী ও তদুপরি প্রস্তরময়ী 
দেবীমুষ্তি রহিয়াছেন। তাঅধ্বজ সেই সময় হইতে তাহার পূজাদির 
ব্যবস্থা করিয়া দেন 1” 

কেহ কেহ বলেন যে, কৈবর্ভ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কালভুঞা. 
কর্ুক এই দেবীমৃষ্তি প্রতিষ্টিতা হইয়াছিলেন। তমলুকের রাজাসন 
প্রাপ্ত হইয়া তিনি এই দেবীমুদ্তি নির্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। 
হাণ্টার সাহেব তাহার +3:869601 :১০০০৮ 0€136081 নামক 
গ্রন্থে আর একটি কিন্বদস্তীর উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন যে, 
ধনপতি বণিক্‌ ধাণিজ্যার্থে সিংহল গমন কালীন্‌ তমলুকে আগমন 
করিয়াছিলেন। তিনি এইস্থানে অবস্থানকালে জনৈক ব্যক্তির হস্তে 
স্বর্ণের তৃঙ্গার দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, দে কোথা হইতে 
উহা প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহাতে সে ব্যক্তি বলে যে, নগর নিকটস্থ জঙ্গল 
মধ্যে একটি কুণ্ড আছে, শাহাতে পিত্তলের দ্রব্য ডুবাইতে স্বর্ণময় হইয়া 
গিয়াছে । তাহা শ্রবণ করিয়! ধনপতি এ স্থানের বাজারের সমস্ত দ্রব্য 
ক্রয় করিয়া সেই কুণ্ডের জলে ডুবাইলে সে গুলি স্বর্ণময় হইয়া যায়। 
তিনি পেই সমস্ত দ্রব্য লইয়। সিংহলে গমন করেন ও তথায় সে গুলি 
বিক্রণন করিয়া প্রচুর নর্থ প্রাপ্ত হন। বাড়ী প্রত্যাগমন কালীন্‌ ধনপতি 
সেই স্নে পুনরায় আসিয়! বর্মভীমা দেবীর প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্মাণ 
করিয়া দিয়াযান। 

বর্তীমা দেবীর প্রকাশ সম্বঙ্গে এই সকল কিন্বদস্তীর আলোচনা 
করিয়া হাঁণ্টার সাহেব তাহার ,0171558+ নামক গ্রন্থে লিখিষ়্াছেন যে, 
পুরীতে জগন্নাথ দেবের প্রকাঁশ হওয়া সম্বন্ধে যেক্ূপ কাহিনী প্রচলিত 


প্রাচীন কীত্তি ও কাহনী । ৩০৭ 


আছে ইহাও প্রায় সেই জাতীর । প্রতেদের মধ্যে এই যে, জগনাথ 
দেব উড়িব্যার জঙ্গল মধ্যে প্রকাশ হওয়ায় সে দেশের লোকের মনের 
তাব ও আচার-ব্যবহারান্মুসারে একরূপ গল্প রচনা কর] হইয়াছে, আর 
তমলুক সমুদ্রকুলবর্তী বন্দর হওয়া প্রযুক্ত এখানকার লোকের তাব ও 
স্থানের অবস্থান্ুসারে এখানকার গল্প অন্থরূপে সৃষ্ট হইয়াছে । জগন্নাথ 
দেব জঙ্গলের দেবত৷ ছিলেন, সেইজন্য তাহাকে এক ব্যাধের বাড়ীতে 
পাওয়া গিয়াছিল, আর তমলুকের বর্ণতীমা দেবীকে এক ধীবরী 
আবিষ্কার করিয়াছিল। জগন্লাথ দেবের মৃদ্তি কাষ্ঠের এবং ভীমাদেবীর 
ৃ্ি প্রস্তর নির্মিত। প্রথমতঃ উতয়কে নীচ জাতীয় লোকে গোপনে 
পূজা করিত, তাহার পর উহা ধনীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নূতন 
আবিস্কৃত দেবতাঘ্বয়কে দেখিবার জন্য যখন বছদুর হইতে যাত্রী 
আসিতে লাগিল তখন ব্রাহ্মণগণও আপনাপন পুথি বাহির করিয়া 
নানাপ্রকার গল্প প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

বর্ভীম! দেবীর মূর্তি একখানি প্রস্তরে সন্তুখ ভাগ খোদিত করিয়া 
বাহির করা হইয়াছে। 'তমলুক ইতিহাস” লেখক শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্যনাথ 
রক্ষিত মহাশয় লিখিয়াছেন, “এইরূপ প্রস্তরে কতকাংশ ধোদিত 
ষূর্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা উগ্রতারা ঘূর্তির অনরূপ। 
ইহার ধ্যান ও পৃজাদি যোগিনী-তত্ত্র এবং নীল-তন্ত্রানসারে হইয়া থাকে ।” 
রাজপ্রদত্ত তৃমির উপস্বত্ব হইতে ইহার সেবাদি নির্ববাহ হয়। বর্ণভীম! 
বহুকাল হইতে এদেশে একটি জাগ্রত দেবী বলিয়া পৃজিতা হইতেছেন। 
কথিত আছে, দুরস্ত কালাপাহাড় যখন উড়িষ্যা বিজয় বাসনায় 
অগণিত বন সৈন্ঠ সমভিব্যাহারে এ দেস্সেব মধ্য দিয়া যাইতে ছিলেন, 
তখন তিনিও এই দেবীকে দর্শন করিয়! অত্যন্ত প্রীত হ'ন এবং পারসী 
ভাষায় একখানি দলীল লিখিয়া দিয়া ঘান। সেই দলীল এখনও 


৩০৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


দেবীর পুজকদিগের নিকট আছে। তাহারা উহাকে 'বাদৃসাহী- 
পঞ্জ” নাষে পরিচয় দিয়া থাকেন। দুর্দান্ত মহারাঙ্ীয়গণও এই দেবীকে 
বিশেষ তক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। যে সময় হৃদয়হীন বর্গীসৈন্ঠ 
নিয়বঙ্গ লু্টনে পরিব্যাপ্ত ছিল, সে সময় ভাহাঁরাও তমলুকের কোন 
প্রকার অনিষ্ট করা দুরে থাকুক বরং ঝোড়শোপচারে দেবীর পুজা 
করতঃ বহুমুল্য রত্বালঙ্কারে দেবীকে ভূষিতা করিয়াছিলেন। 
বর্গভীম। দেবী একান গীঠের অন্তর্গত না. হইলেও এখানেও নিদিষ্ট 
সীমার মধ্যে ( উত্তরে পায়রাটুঙ্গী. খাল, পুর্ব রূপনারায়ণ নদ, দক্ষিণে 
শঙ্কর আড়া খাল, পশ্চিমে গড় মরিচ! খাল ।) হূর্ণা, কালী, জগদ্ধাত্রী, 
বাসন্তী, রটন্তী প্রভৃতি পুজা 'আবহমাঁনকাল হইতে নিষিদ্ধ হইয়া আগি- 
তেছে। সেই কারণে এখনও কেহই উক্ত সীমার মধ্যে এ কল 
পূজা করেন নাই । সকলেই বর্গভীম! দ্রেবীর নিকটে আপনাপন 
পুজা দিয়া থাকেন। ধীহারা প্রতিমা করিয়া এ সকল পুজা করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহার। উক্ত সীমার বাহিরে গিয়াই তাহা করিয়। থাকেন। 
বর্গভীমা দেবীর মন্দিরটি তমলুকের একটি প্রাচীন কীন্তি। 
এই অন্দিরটির অপৃব্ব শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া সাধারণ লোকে উহাকে 
দেবশিল্পী বিশ্বকন্মার নিশ্মিত বলিয়া জল্পনা কল্পনা করিয়া থাকে! কত 
দিন হইল কাহার 'দ্বারা যে উহা নির্দিত 
হইয়াছিল তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। 
মন্দিরটির বাহিরের গঠনপ্রণালী উড়িষ্যা অঞ্চলের মন্দিরের স্তায় 
হইলেও ভিতরের গঠন বৌদ্ধবিহারের সূশ এবং অনেকাংশে বুদ্ধ- 
গয়ার মন্দিরের অনুরূপ। * প্রবেশ দ্বারের সম্মুথে ; প্রধান বা 
টা বিহারের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র বিহার রহিয়াছে। তে অন্থমিত 


বর্গভীমার মন্দির। 





রহ তমলুকের ইতিহাস_জৈলোকানাথ রক্ষিত- পৃঃ ১০৮-১০৯। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩০৯ 


হয় এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহার অন্যান্ত দিকেও ছিল; সম্ভবতঃ প্রধান 
বিহারে বসিয়া! আচার্য শিষ্যগণকে ভগবান বুদ্ধদেবের মুখপদ্মবিনিঃস্থত 
উপদেশ প্রদান করিতেন, আর এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহারে শিয্গণ 
একা একা থাকিয়া নি্চনে উপাপন। করিতেন। প্রত্বতত্ববিদগণ 
অন্মান করেন যে, পরবন্তিকালে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হইলে বৌদ্ধদের 
পরিত্যক্ত বিহার হিন্দুগণ অধিকার করিয়া উহাকে দেব-মন্দিররূপে 
নিম্মীণ করিয়া লহ্য়াছিলেন। বর্গভামার মন্দিরটির সঙ্গে চালুক্য 
বংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত হারিতী দেবীর মন্দিরের কোন 
সন্বন্ধও আছে কিনা বলা যায় না। ২ 

বর্ণভীমার মন্দিরটি একটি উচ্চ বেদীর উপর সংস্থাপিত। যে 
স্থানে মন্দির প্রন্তত করা হইয়াছে সেই স্থান প্রকাণ্ড প্রকাও কাষ্ঠ 
দ্বারা ভিত্তিমূল প্রস্থত করিয়া তদুপরি প্রস্তর ও ইষ্টক দ্বারা গীথিয়। 
ত্রিশ ফিট উচ্চ বুষ্িয়াদ করা হয়। এই বুনিয়াদের উপর নয় ফিট 
ভিত বিশিষ্ট তেহারা প্রাচীর প্রস্তত পুর্বক বাট ফিট উচ্চ করিয়া 
খিলানাকারে গোল ছাদ বৃহৎ বৃহত প্রস্তর দ্বারা আবৃত করা৷ হইয়াছে । 
মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যে, প্রথমে উহা একথানি প্রকাণ্ড 
শ্বেত প্রস্তর খণ্ড হইতে খুদিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল, তত্পরে 
চতুদ্দিকে ইষ্টক দ্বারা গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে । ভিতরের প্রস্তর মন্দিরের 
শোত! অতি সুন্দর | খাঁজ করিয়া প্রস্তর খোদাই কর! হইয়াছে বলিয়! 
শোভা আরও খুলিয়াছে। কোথাও জোড় আছে কিনা বোবা 
যান না। ূ 

মূল মন্দিরের ঠিক সম্মুখে যজ্ঞ মন্দির নামে আর একটি মন্দির 
আছে। সেটা পূর্ব মন্দির-হইতে অপেক্ষাকৃত ছোট ও পরবন্তিকালে 
নির্ষিতি। কথিত আঁছে যে, একটি পি পুভ্রবিহীন। বৃদ্ধ। সুতা প্রস্তুত 


৩১০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ব্যবসায় দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তদ্দারাই এই মন্দিরটি 
নিম্ধাণ করিয়। দিয়াছিলেন। এই ছুইটি মন্দির একটি খিলান দ্বার সংখো- 
জিত ; সেই খিলানটি 'জগমোহন'নামে পরিচিত। এতত্তিন্ন যজ্ঞমন্দিবের 
সম্মুথে বলিদান ও যাঞাদি হইবার জন্ক “নাট্যমন্দির' নামে ছাদ 
বিশিষ্ট একটি দালান আছে। উহারই সম্মুথে দেউড়ী ও নহবৎখানা। 
মন্দিরের দাঁক্ষণ দিকে পাকশালা ও অধিকারীদিগের থাকিবার 
গৃহাদি আছে এবং উত্তর দিকে একটি কুণ্ড বা পুষ্করিণী 'আছে। 
দেবীর বেদীর নিয়ে সোপানাবলার ভিতরে ভূতনাথ তৈরব আছেন । 

তমনুকের নিকট পব্ধতাদি কিছুই নাই, আর তৎকালে এখনকার 
মত রেল ষ্টামারের স্ববিধাও ছিল না। এরূপ অবস্থায় বহুদূর হইতে 
প্রস্তরাদি আনাইয়া এরূপ স্ুবৃহৎ মন্দির নিন্মাণ করা তৎকালীন 
শিল্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচায়ক । প্রত্রতত্ববিদ্‌ হাণ্টার সাহেব ইহার 
শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং ছহাকে একটি অতি 
প্রাচীন কা বলিয়া [নর্দেশ করিয়াছেন। * রাচ্্দ্রলাল মিত্র, 
রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণও এঁ মতাবলম্বী। 

তমলুকের জিষ্ুহরি দেবতা সম্বন্ধে এইরূপ কিন্বদস্তী যে, উহা 
নরনারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জুনের যুগলযুত্তি। তাত্রলিপ্তের প্রাচীন রাজ! 
পরম বৈষ্ণব রাজা ময়ুরধ্বজ রুষ্ণার্জ্ূনের তাত্রলিপ্ডে আগমন ঘটনা 
চিরন্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্ট তাঁহাদের 
যুগলমূ্তি নিশ্বাণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজ মযূরধবজের সময়ে নির্মিত প্রাচীন 
মন্দিরটি রূপনারায়ণ নদের গর্ভস্তাৎ হওয়ায় প্রায় পাঁচ শত বৎসর 
হইল এক গোপাঙ্গনা জিফুহরির বর্তমান মন্দিরটি নির্াণ করিয়া 


জিসুহরি মৃত্তি। 
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প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩১১ 


দিয়াছিলেন। জিষ্ণুহরির সেবা পুজার জন্য তমলুকের রাজারা 
ঘথেষ্ট পরিমাণ তৃসম্পত্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। | 

তমনুকের গৌরাঙ্গ মহা প্রভুর মন্দির চৈতন্তদেবের অন্যতম অন্থুচর 
বাসুদেব ঘোষ কর্তৃক প্রতিঠিত হইয়াছিল । তিনি জীবনের অধিকাংশ 
রা কাল ধর্মপ্রচার উপলক্ষে এই প্রদেশে অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান হইলে 
বাসুদেব অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া তমলুকে মহাপ্রভুর মৃত্তি নির্মাণ 
করাইয়া শোকের কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করেন। কিছুদিন পরে তদীয় 
শিষ্য মাধবী দাসের হস্তে সেবাদির ভার অর্পণ করিয়া তিনি তীর্পর্ধ্টটনে 
গমন করেন। . তমলুক, ময়না, স্ুজামুঠা প্রস্ততি স্থানের তৃম্বামিগণ 
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবাদির জগ্ঠ বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। 
& সকল সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে মহাপ্রভুর সেবাদি সুচাররূপে 
নির্বাহ হইতেছে। 


মলুকে “খাটপুকুর নামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ, 
রাজা তাত্রধ্বজ এই সরোবরটি খনন করাইয়া তন্মধ্যে মন্দির প্রস্তুত 
করতঃ পরিবারবর্ সমভিব্যাহারে প্রতিষ্ঠা করিতে- 
খাট পুকুর। . ছিলেন, এমন সময়ে অকন্থাৎ বারিরাশি উখিত 
হইয়া তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে, এ মন্দিরের বর্তমান চুড়াটি 
লোকের মনে এই সং্কারকে দৃ়ীতৃত করিয়া, তুলিয়াছে। ফলতঃ 
অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, এই ুষ্কবিনীটি প্রতিষ্ঠা কালীন 
সাধারণের আচরিত বিশ্বদও দ্বারা প্রতিষ্ঠাকাধ্য সমাধা ন1 করিয়া 
একটি মন্দির ব। স্তস্ত দ্বারা উহা! সম্পন্ন কর! হইয়াছিল। অনেক 
পুরাতন পুষ্করিণীতেই এইরূপ দেখা যায়। 
_. “নেতা ধোপানীর পাট, বলিয়া একখানি গ্রস্তরকে বহুকালাবধি 


৩১২ মেদিনীপুরের ইতিহাশ। 


'তমলুকের রজকের। সংক্রাপ্ডিদিবসে পূজাদি করিয়া আসিতেছে। 
এইরূপ কিন্বদস্তী, চম্পাই নিবাসী চাদসদাগরের 
নববিবাহিতা পুত্রবধূ বেহুলা বিবাহ রজনীতে 
ফণীদংশনে মৃত্যু হওয়ায় মৃত পতির শবকে ভেলা সংযোগে অসংখ্য 
গ্রাম ও নদী পার হইয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন। এখানে 
নেতা নায়ী কোন রজকপত্বী দেবতাঁদিগের বন্ত্রাদি ধৌত করিত; 
বণিক্‌ কামিনী তাহার আশ্রয়ে থাকিয়! তাহারই সাহায্যে দেবতাদিগকে 
সন্তষ্ঠ করিয়া আপনার পতি ও তদীয় অন্যান্য সহোদরগণকে পুনঃ- 
জীবিত করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিরাছিলেন। কিন্তু 'মনসার 
ভাষাণ নামক পুস্তকে এই ঘটনা ত্রিবেণীর নিকটে কোন স্থানে হইয়া 
ছিল বলিয়৷ উল্লেখ মাছে । পগ্ত রামগতি ন্ায়রত্ব মহাশয় তাহার 
“বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব নামক গ্রন্থেও লিখিয়াছেন যে, 
অগ্ভাপি ব্রিবেণীর বাধা ঘাটের কিধিৎ উত্তরে “নেতা ধোপানীর পুকুর” 
নামে একটি পুষ্করিণী আছে। আমাদের অন্থমান, তমলুকের সহিত 
উক্ত ঘটনার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; তমলুকের নেতা ধোপানীর 
পাট থানি কেবল নেতার প্রতি ভক্তির চিহ্ন বলিয়াই বোধ হয়। 


নেতা ধোপানীর পাট। 


তমলুকের বর্তমান সবডিভিজন্ঠ।ল্‌ আফিসের অনতিদূরে থাঁট 

পুকুরের পূর্বদিকে বাঙ্গালার ভলাষ্টিয়ার সৈন্দলের লেপ টেগ্যাণ্ট 

ও?হারা সাহেবের (15596590806 215:38110৬ 

লেপটেন্যাপ্ট. 01 খুঞা্ ০6 00৪51). 73819107) একটি 
গুহারার সনাধ। রি 

সমাধি স্ততস্ত আছে। কোম্পানীর আমলে উড়িষ্যা- 

বিজয় ও সাঁওতাল বিদ্রোহ নিবারণের জন্য কোম্পানীর সৈন্পামস্তাদি 

কলিকাতা হইতে অর্ণবযানে তনুকে পৌছিয়া লালদিঘ্ী নামক 

পুক্করিণীর নিকট ছুই এক দিন ছাউনী করিয়া থাকিত। পরে তাহার 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী। ৩১৩ 


স্থলপথে মেদিনীপুর দিয়া গন্তব্যস্থানে যাতায়াত করিত। খ্ররূপ এক 
সৈশ্ভদল এস্থানে অবস্থান কালীন ১৭৯৩ খৃষ্টানদের ৬ই অক্টোবর লেপ্‌টে- 
স্াণ্ট ও'হারার মৃত্যু হওয়ায় উক্ত স্থানে তাহাকে সমাহিত করা 
হইয়াছিল। ২৭ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 

বৌদ্ধযুগে তমলুকে রাজোর প্রধান সঙ্ঘারাম ছিল; এতদ্যতীত এই 
জেলার অন্তর্গত ময়না, দীতন ও বাহিরীতেও এক একটি সঙ্ঘারাম ছিল 
বলিয়া বোধ হয়। ময়্নাগড়ে বৌদ্ধ নরপতি লাউ- 
সেনের রাজধানী ছিল। ময়নার নিকটবত্তী বৃন্দা- 
বনচকে এক ধশ্মঠাকুর আছেন, তাহাকে অনেকে লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়া থাকেন। ময়নাগড় এখনও ধন্মপৃজার প্রধান পীঠস্থান বলিয়া 
পারচিত। মহামহোপাধ্যায় পঞ্জিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, আমাদের দেশের ধর্মপৃজা বৌদ্ধধন্মের রূপান্তর মাত্র; 
বুদ্ধদেবই পশ্চিমবঙ্গে ধর্থানামে পূজা পাইতেছেন। বৌদ্ধদের শূন্যবাদের 
উপর ধর্ম্দেবের পৌরাণিক আখ্যান প্রতিষ্ঠিত, সে কথা পূর্বে 
উল্লিখিত হইরাছে। 

ময়না রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত গড়টি এ প্রদেশের একটি প্রাচীন 
কীন্তি। এ গড়টি এক সময় সুদৃঢ় ও দুরাক্রম্য ছিল। গড়টি বাহির 
গড় ও ভিতর গড় নামে ছুই ভাগে বিভক্ত । ভিতর গড়ের পরিমাণ ফল 
৫৬২,৫০০ বর্গফিট । উহার চতুদ্দিকে যে পরিথাটি 
আছে তাহার প্রত্যেক পার্থের দৈথ্য সাতশত 
ফিটেরও অধিক । এ পরিথাটির বাহিরেই বাহির-গড়। এই বাহির- 
গড়টিকে চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়া অন্ত যে পরিখাটি আছে উহার 
প্রতি পার্খের দৈর্ঘ্য প্রায় চৌদ্দশত ফিট। উতয় পরিধাই প্রস্থে প্রায় দেড় 
শত ফিট এবং এখনও আষাঢ় শ্রাবণ মাঁসে ভিতরের পরিথাতে ৭1৮ হাত 


ময়নার ধর্ধঠাকুর | 


ময়না-গড়। 


৩১৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


এবং বাহিরের পরিখাঁতে ৪81৫ হাত জল থাকে। বাহির-গড়ের 
পশ্চিম ও অগ্নিকোণে গ্রবেশ-দ্বার । ভিতর গড়ের চতুদ্দিকে প্রথম 
পরিখাটির পার দিয়া কাটা বীশের ঝাড় পরস্পর এরূপ নিরন্ধ.ভাবে 
সংলগ্ন ও জড়িত হইয়া রোপিত ছিল যে, উহার মধ্য দিয়া মানুষের 
যাতায়াত দূরের কথা; তীরও প্রবেশ করিতে পারিত না। পৃ 
ছুটিই পরিখা গভীর জলে এবং বহুসংখ্যক কুম্তীরে পরিপৃণ থাকায় 
কাহাওও উহা সন্তরণপুর্ব্বক পার হইবারও উপায় ছিল না । ভিতর গড়ে 
রাজ! সপরিবারে বাস করিতেন এরং বাহির-গড়ে সৈন্য ও রাজকম্ম- 
চারিগণ থাকিতেন। মহারাস্ীয়দিগের উপদ্রবের সময় অনেকেই এই 
স্থানে নাশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিতেন 
কোম্পানীর প্রথম আমলের অনেক চিঠী পত্রে ময়নাগড়ের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। | 

মহিষাঁদল থানার মধে; মহিষাদল রাজবংশের কয়েকটি কান্তি আছে। 
তন্মধ্যে রাণী জানকীদেবাব প্রতিষ্ঠিত ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে নিশ্মত মহিষা- 
দলের নবরত্র মন্দির, ১৭৮৮ সালে নান্মত রাম- 
বাগের রামজীউ মন্দির ও দেউলপোতা গ্রামের 
গোপানাথের মন্দিরটি বিশেষ উল্লেথযোগ্য ৷ যাহষা- 
নলের স্থাবখ্যাত সপ্তদশচুড়ক সমন্থিত বৃহৎ দারুময় রথটা রাজ মৃতি- 
লালের কাঁন্তি। মহিষাদলের এই রথোৎ্সব মহাসম[রোহের সহিত সম্পন্ন 
হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয়ু ও বু লোকের সমাগম 
হইয়া থাকে । মহিষাদলেক রাস-মগ্ুপ এবং সিংহবাহিনীদেবী ও 
দধিবামন নামক বিগ্রহ রাণী ইন্দ্রাণী দেবীর সময় প্রতিষ্টিত 
হইয়াছিল। 

নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত রায়পাড়া গ্রামের মহাদেবের মন্দিরটিও 


মতিযাদল- 
ব্লাঞ্জবংশের কীতি। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩১৫ 


একটি প্রচীন কীত্তি। এই মহাদেবের প্রকাশ সন্বন্ধেও নানাপ্রকার 
কিন্বদস্তী আছে। জনপ্রবাদ, এক সময়ে এই মন্দির 
পার্থেই সমুদ্র ছিল। ধনপতি বণিক্‌ সিংহল যাই- 
বার সময় এই পথেই গিয়াছিলেন এবং তাহার 
প্রদত্ত অর্থেই এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল । মন্দিরটি জীণ হইয়া 
যাওয়ায় প্রায় ৭০৮০ বৎসর হইল জরনারায়ণ গিরি নামক স্থানীয় 
দ্রনৈক ভূম্যধিকাঁরী উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। তারকেশ্বরের 
মোহস্তের সম্প্রদায়তুক্ত জনৈক মোঁহস্ত কর্তক এই মহাদেবের সেবা 
পৃজাদি নির্বাহ হইয়া থাকে। ইহার অনেক তৃসম্পত্তি আছে। প্রতি 
বৎসর শিব-চতুর্দশীর সময় এখানে একটি মেল হয়; সে সময় এস্থলে 
সহস্র সহজ লোকের সমাগম হইয়া থাকে । | 
নন্দীগ্রামের জানকীনাথের স্ুবৃহৎ মন্দিরটি ১৮০৩ খুষ্টান্দে মহিষা- 
দলের অন্ততম রাজা! আনন্দলালের সহধর্ষিণী পূর্বোক্ত রাণী জানকীদেবী 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছল। এই মন্দিরে অতিথি অভ্যাগতর আহারের 
বিশেষ ব্যবস্থা আছে। নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত বাশুলিচক গ্রামে 
হলদী নদীর তীরে বাশুলী দেবী নামে একটী প্রাচীন দেবীও আছেন। 
স্ৃতাহাটা থানার দোরো পরগণায় মাধব, সাগরমাধব ও নীলমাধব 
নামে তিনটি অতি প্রাচীন প্রস্তর মৃত্তি আছে। নীল প্রস্তরে নির্মিত 
সুবৃহৎ মৃত্তিগুলির গঠন প্রণালী দেখিলে আশ্চর্য্যা- 
রা কমু স্বিত হইতে হয়। কত যুগ হইল মৃষ্তিগুলি নির্টিত 
হইয়াছে, কালের কঠোর হস্ত উহাদের গাত্রে কত 
অতাচার করিয়া গিয়াছে, তথাপি মুদ্তিগুলি দেখিলে মনে হয় যেন শিল্পী 
সগ্ভঃ সগ্ধঃ উহাদের নির্মাণ কাঁধ্য শেব করিয়! গিয়াছেন। উহাদের 
প্রকাশ সন্বন্ধেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তুঙ গুলি যে 


নন্দীগ্রাম ও 
রায়পাড়ার মন্দির। 


৩১৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


বৌদ্ধযুগের মৃত্তি তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। দেতোগের 
নবরত্ব ও দীর্থিকা যাজনামুঠার জমিদার প্রাতঃস্মরণীয় রাজা যাদবরাম 
রায়ের পুত্রবধূ রাজা কুমারনারায়ণের পত্বী রাণী স্থগন্ধ। কর্তৃক অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শরেষতাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

ঘাটাল মহকুমার" মধ্যে চন্দ্রকোণা বিশেষ প্রাচীন স্থান। হিন্দৃ- 
রাজত্বে ভানদেশের মধ্যে চন্ত্রকোণা একটি প্রধান ও প্রসিদ্ধ নগর 
ছিল সে কথা পুর্বে বলিয়াছি। ১৬৭০ খুষ্টাব্দে 
অক্ষিত ভ্যালেন্টীনের মানচিত্রেও চন্দ্রকোণা 
(81)0670078. ) শিলাবতী নদীর তীরবর্তী একটি 
দহুজিশ 5 নগর বলিয়া চিত্রিত হইয়াছে। হিন্দু রাজাদের অনেক 
কীন্তিই এই স্থানে ছিল। কথিত আছে, সে সময় চন্দ্রকোণা সহরে 
বাহান্্টি বাজার ছিল। কিন্তু এখন আর তাহার সে শ্রী সম্পদ্দ নাই। 
চন্ত্রকোণার গৌরবচিহ্ন প্রায় সমস্তই অন্তহিত হইয়াছে? বর্তমানে 
কেবল কতকগুলি প্রস্তর-স্ত,প ও পরবত্তিকালে নির্দিত ছু'চারিটি মন্দির 


বক্ষে ধারণ করিয়া চন্ত্রকোণা আপনার অতীত-গৌরবের পরিচয় 
প্রদান করিতেছে । 


চন্ত্রকোণার রাজাদিগের দেবতা ও ধর্মের প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল। 
তাহারা এঁ স্থানে অনেক দেবমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বাদশদ্বারী 
গড় নাষে তাহাদের প্রাচীন দুর্গটীর ভগ্নাবশেষ 
অগ্থাপি যেস্থানে দুষ্ট হয়, উহারহই অনতিদুরে তাহা- 
দেরই প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বর ও উজন্নাথ নামে ছুইটি 
শিবলিঙ্গ এখনও রহিয়াছেন। এইরূপ কিন্বদস্তী, মুসলমান সেনাপতি 
কালাপাহাড় যখন প্রবল পরাক্রমে উড়িস্তা বিজয় করিতে যাইতে- 
ছিলেন, যখন সেই বিধন্্ী সেনাপতি হিন্দু দেবদেবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ 


ঘাটাল মহকুমার 
চন্মরকোণ' সহর। 


মল্লেস্বর ও উজন্নাথ 
মহাদেব। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩১৭ 


হইয়। দেব মন্দির ও দেব মৃণ্ডি সমূহ চর্ণ বিচুর্ণ করিয়া হিন্দু ধর্মের 
লাঞ্ছনা করিতেছিলেন, সেই সময় এই শিবলিঙ্গ ছুইটির পৃজকগণ তাহা 
দের চক্ষুর সম্মুখে দেবতার এরূপ লাগথনা হইবার আশঙ্কা করিয়া 
মল্লেশ্বরকে প্রস্তরাবরণে আবৃত করেন এবং উজন্লাথকে অদূরে এক বট- 
বৃক্ষমূলে স্থাপন করিয়া আসেন। কালাপাহাড় দেবমুণ্তি দুইটির সন্ধান না 
পাইয়া মন্দির দুইটিকেই ধ্বংস করিয়া দিয়া যান। 

পরিবন্তিকালে চন্দ্রকোণা বদ্ধমানাধিপতির.অধিকারতুক্ত হইলে বদ্ধ- 
মীনাধিপতি রাজ কীত্তিচন্্র খুষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মল্লেশ্বর মহা- 
দেবের বর্তমান সুউচ্চ ও সুপ্ত মন্দিরটি নিম্মীণ করিয়া দেন। কিন্ত 
শিবলিঙ্গ অগ্ঠাপি সেইরূপ প্রস্তরারৃত অবস্থাতেই রহিয়াছে । মল্লেশ্বর 
মহাদেবের নামান্ুদারে উত্তরকালে এ স্থান মল্লেশ্বরপুর নাম প্রাপ্ত 
হইয়াছে । মন্লেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের অনতিদ্ুরে একটি প্রাচীন 
বটবৃক্ষমূলে উজন্লাথ মহাদেবও অগ্তাপি আছেন। শ্রুত হওয়া ঘায় যে, 
যতবার উহার জন্য মন্দির বাগৃহাদি নিম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে 
ততবার উহা ভূমিকম্প, গৃহদাহ, বজ্ঞাঘাত বা অন্ত কোনপ্রকার দুর্ঘটনার 
দ্বারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে । | 

চন্দ্রকোণা সহবের দক্ষিণে দ্বাদশদ্বারী বা 'বারছুয়ারী” নামক হুগ্গটির 
ব্বংসাবশেষ আছে। জনক্রতি এ স্থানেই চন্দ্রকোণার প্রাচীন রাজা 
চন্দ্রকেতুর রাজবাটা ছিল। পৃবের উন্লিখিত হই- 
য়াছে, দক্ষিণ বাড়ে স্থরবংশীয়দিগের অধিকার লুপ্ত 
হইলে বগড়ী ও চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানে এক একটি ক্ষুদ্রতর রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এ সময় চন্ত্রকোণায় যে রাজবংশ প্রথম আধিপত্য 
করিয়াছিলেন রাজা চন্দ্রকেতু সেই বংশের শেষ রাজা । তৎপরে চন্দ্র- 
কোণাক্ বগড়ীর চৌহান বংশীয় রাজাদ্দিগের অধিকার আরম্ত হইয়াছিল। 


্বাদশদ্ধারী হর্গ। 


৩১৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


'জিমিদার বংশ” শীর্ষক অধ্যায়ে সে সম্বদ্ধে বিস্তারিত আলোচন। করা 
ফাইবে । দ্বাদশদ্বারী দুর্ণটি চতুদ্দিকে স্প্রশস্ত ও সুগতীর পরিখার, 
দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন আছে। এঁদ্্্গ 
মধ্যস্থ একটি স্থানকে লোকে কপ্ূুরতলা বা রাজাদের কোষাগার 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে | এতস্তিনন এ প্রাসাদটীর পূর্ব গৌরবের 
পরিচয় দিতে কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড ব্যতীত অন্য কোন নিদর্শন নাই। 
চৌহান বংশীয় রাজাদের আমলে চন্দ্রকোণার পশ্চিয প্রান্তে রামগড় 
ও লালগড় নামে দুইটি দুর্ণ নির্মিত হইয়াছিল । তন্মধো ১৫২২ খুষ্টাবে 
রামগড় দুর্গে রঘুনাথ জীউর মুস্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় 
এবং ১৫৭৭ শকান্দায় ( ১৬৫৫ খুগ্াব্দে) প্রাচীন 
দ্বাদশদ্বারী দুর্গ হইতে গিরিধারী জীউকে আনষন 
করিয়া লালগড় দুর্গে স্াপিত করা হইয়াছিল । তথায় গিরীধারী জীউর 
দন্ত একটি স্ুদৃপ্ত নবরত্ধ মন্দিরও নিম্মাণ করিয়া দেওয়া হয়। রামগড় 
দুর্গে রঘুনাথ জীউর যে মৃত্তি ছিল, তাহা উত্তরকালে লুপ্ত হওয়ায় পরবর্তী- 
কালে কোন রাজ! এ দুর্গের অনতিদরে একটি সুপ্ত বৃহৎ মন্দির নিম্মাণ 
করিয়া তন্মধ্যে অষ্টধাতু নিশ্মিত রঘুনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
লালগড় দুর্গের অত্যন্তরস্থ নবরত্র মন্দিরটিও ধ্বংস হইলে গিরীধারী 
জীউকেও উত্তরকালে তথা হইতে আনয়ন করিয়া বঘুনাথ জীউর মন্দি- 
রের নিকটে একটি নূতন মন্দির নিম্মাণ করিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল । 
লালগড় হইতে আনীত হইবার পর হইতে গিরীধারী জীউ লালজীউ 
নামে অভিহিত হইতেছেন। গিরীধারী জীউর পুরাতন নবরত্ব মন্দিরে 
থে প্রস্তর ফলকখানি ছিল তাহা এক্ষণে লালজীউর মন্দিরের সম্মুখে 
রক্ষিত আছে। উহা হইতে, জানা যায় যে, ১৫৭৭ শকে রাজা হরি- 
নারায়ণের পত্রী রাণী লক্ষণাবর্তী কর্তৃক গিরীধারী জীউর মন্দিরটি, 


রাষগড় ও লালগড় 
ছূর্গ। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩১৯ 


প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । * লালজীউর মন্দিরটি বঙ্গীয় শিল্প পদ্ধতি অনুসারে 
নির্মিত হইয়াছিল)কিন্তু রঘুনাথ জীউর মন্দিরটি উৎকল স্থাপত্যের নিদর্শন | 
লালজীউর মন্দিরের সম্মুখে একটি নাট্য-মন্দির আছে এবং উহার 
অনতিদৃরে কামেশ্বর মহাদেবের একটি পঞ্চরত্ব মন্দিরও আছে। উহারই 
দক্ষিণপশ্চিমে রাস-মঞ্চ। খোদিত লিপি হইতে জান! যায়, কামেশ্বর 
মহাদেবও ১৫৭৭ শকানায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
এই সমস্ত মন্দির সুবিস্তৃত ভূমিথগ্ডের উপর ুউচ্চ 
প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত । পূর্বদিকে সুবৃহৎ 
প্রবেশ-দ্বার। এই স্থানটি 'রঘুনাথগড় ঠাকুরবাড়ী' নামে পরিচিত এবং 
ষে গ্রামে এই ঠাকুরবাড়ীটি অবস্থিত উহা! 'অযোধ্যা, নাষে অভিহিত 
হইতেছে। তদানীন্তন বর্ধমানাধিপতি মহারাঁজা তেজটাদ বাহাদুর 
১২৩৮ সালে (খুঃ অঃ ১৮৩১) & সকল পুরাতন মন্দিরগুলির সংস্কার ও 
আবশ্তকীয় নূতন মন্দির ও প্রাচীরাদি নির্মাণ করিয়া দিয় প্রাচীন 
দেবতাগুলিকে সুশোভিত করেন । তদবধি বর্তমানকাল পর্য্যন্ত বর্ধমান 
রাজবংশের আনকৃল্যে প্রাচীন কীন্তিগুলি সজীবভাবে রক্ষিত হইতেছে । 


রঘুনাথ গড় ও 
অযোধ্যা । 





প্রস্তর ফলকটিতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে £__ 
“শুভমস্ত শকাবা ১৫৭৭ 

শাকে জঙ্ব মুনিবানেনদৌ বৈশাবে শুক্ুপক্ষকে 
তৃতীয়ায়াং ভূগুদিনে ীযুক্তস্ত বভূবহ | 
হরিনারায়ণ ভূপন্য পত্বী শ্রী লক্ষণাবতী 
জীরাধাকৃষণয়োঃ প্রীত্যে নবরত্ব মিদংদদ ॥ 
রাধাকষণ পদারবিন্দ রসিকা জী বীরভাণৌব্ধুং 
খ্যাত শ্রীহরিভূপতেশ্চ বণিতা শ্ীহোলরজাখুজ | 
মাতা যুক্ত মিত্রসেন নৃপতৌধিখ্যাত কাস্তেমিতে। 
শ্ীলারায়ণ মল্লভূপ ভগিনী-রম্য দদৌমন্দিরং.॥ 
গিরীধারী পদাস্বোজে নবরত্ব মিদং শুভ 
নি্মায় বহু যত্বেন সমর্পিতবতী'মুক ॥” 


৩২০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


রঘুনাথগড় ঠাকুরবাড়ীর সম্মুথে লালজ্জীউর ও রঘনাথ জীউর কারু- 
কার্য বিশিষ্ট দুইথানি রথ আছে। দশহরার দিবস রথযাত্রা উপলক্ষে 
এবং রঘুনাথ জীউর পুষ্যা উৎসব উপলক্ষে চন্দ্রকোণায় দুইটি সুবৃহৎ 
মেলা বসে। সে সময় তথায় সহঅ সহত্র লোকের 
সমাগম হইয়া থাকে এবং নানা প্রকার ড্রবোর 
আমদানী ও রপ্তানী হয়। এই সকল উৎসবের খরট, 
দেবতা দিগের নিত্য নৈমিত্তিক সেবা পৃজার ব্যয় এবং অতিথি অভ্যাগত- 
দিগের সৎকারের জন্য বদ্ধমানরাজ বিস্তর ভূসম্পত্তি দেবস্তর রূপে দান 
করিয়াছেন। উহারই উপসত্ত হইতে সকল খরচ নিব্বাহ হইয়া থাকে । 

চন্ত্রকোণায় “রাজার মার পুকুর নামে একটি সুবৃহত পুষ্করিণী 
আছে । জনশ্ষুতি, রাজমাতা লক্ষণাবতী উহারও প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন । 
চন্দরকোণার অন্তর্গত মিত্রসেনপুরের কালীপুঙ্জাও রাজমাতার অন্যতম 
কীণ্তি। এইরূপ কিন্বদস্তী, রাজ। মিত্রসেন কর্তৃক 
উক্ত স্তানে একটি নৃতন নগর স্থাপিত হইলে পর 
রাজমাতা মহাসমারোহের সহিত তথায় কালাপৃ্জা 
করিয়াছিলেন । তদবধি প্রতিবৎসরই বিশেষ সমারোহের সহিত এ 
স্থানে কালীপুজ' হইয়া আসিতেছে এবং এখনও উহা রাজার মা'র 
কালীপৃ্জা, নামেই পরিচিত। রঘুনাথ গড়ের নিকট রাণীসাগর ও 
সীমাসাগর নামে আরও দুইটি বড় বড় পুষ্রিণী আছে। চন্দ্রকোণায় 
রাযোপাসক সম্প্রদায়ের বড়, মধ্যম ও ছোট অস্থল নামে তিনটি ও 
নানক পম্থীদিগের একটি মঠ আছে। তিনটি অস্থলে উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশবাসী তিন জন মোহন্ত থাকেন এবং তথায় শ্রীরামচন্দের মূর্তি 
পৃজিত হয়। নানক সম্প্রদায়ের মঠে "গ্রন্থ সাহেব' রক্ষিত 'আছে। 
ও সকল মঠেরও যথেষ্ট সম্পত্তি আছে। 


লালজীউ ও রঘুনাথ 
জীউর রথ । 


রাজযাতার কীর্ডি 
ও সন্ন্যাসীদের মঠ। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩২১ 


চন্দ্রকোণা সহরের উত্তরে “সাহেব ডাঙ্গা,-নাঁমক স্থানে কতক- 
গুলি ইষ্ঠকালয়ের ভগ্রাবশেষ আছে। কোম্পানীর আমলে ব্যবসা- 
বাণিজ্য উপলক্ষে ইউরোপীয় বণিকগণ এ স্থানে বাস 
করিতেন । সেই কারণে এ স্থানের এরূপ নামকরণ 
হইয়াছিল। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সময় এ প্রদেশ ব্যবসা- 
বাঁণিজোর জন্য বিশেষ গ্যাতি-লাত করায় ইউরোপীয় বণিকগণ এই 
দেশের নানা-স্থানে কুী নির্মাণ করিয়াছিলেন । চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, 
দাসপুর প্রভৃতি থানার স্থানে স্থানে এখনও সেই সকল সুবৃহণ্থ নীলকুী ও 
রেশম কারথানাগুলির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 
ক্ষীরপাই সহরের নিকটবত্তাঁ কাশীগঞ্জ নাঁমক গ্রামেও কোম্পানীর 
একটি সুবৃহৎ কুী ছিল। উহারই অনতিদূরে বেড়াবেড়া নামক 
পল্লীতে সাহেবদের ছয়টি সমাধি-স্তস্ত আছে। সমাধি-স্তস্ত গুলির এখন 
ধ্বংসাবস্থা এবং উহাদের গাত্র-সংলগ্ন খোঁদিত 
বেড়াবেড়ার  লিপিগুলিও সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়৷ গিয়াছে। 
সমাধি-ক্ষেত্র। 
সেজন্য এগুলি যে কাহাদের সমাধি বাঁ কতদিনের 
পুরাতন তাহা! সঠিক জানিবার উপায়- নাই। সেকালে ইউবোপের 
অধিবাসীরা যাহারা এ দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য বা চাকরী উপলক্ষে 
আসিতেন, তাহারা এদেশের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন 
এবং এদেশের লোকেও তাহাদিগকে নিজেদের বন্ধু বান্ধবের মতই যনে 
করিতেন । সেকালের দেশী বিদেশীর এরূপ ঘনিষ্ঠতার অনেক কাহিনী 
অগ্ীপি এ প্রদেশে শ্রুত হওয়া যায়। এই জেলার সার্ভে সেটেলমেন্টের 
কার্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে আমাদিগকে একবার বেড়াবেড়। 
পল্লীতেই শিবির সন্গিবেশ করিয়া কয়েক দিন কাটাইতে হইয়াছিল । 
সেই সময় দেখিয়াছি, গ্রামবাসিবৃদ্ধগণ এখনও তাহাদের পারিবারিক 


১২ 


সাহেব ডাঙ্গা। 


৩২২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


কোন শুতকার্ধ্য উপলক্ষে বা কোন বিশেষ পর্বদিনে তাহাদের পিতৃ 
পিতামহের সুখ ছুঃখের সাথী পরলোকগত সেই সকল বিদেশীয় বন্ধুগণের 
পারলৌকিক মঙ্গল কামন! করতঃ এক একটি ক্ষুদ্র দীপাধার তৈল পূর্ণ 
করিয়৷ সেই জরাজীর্ণ সমাধিগুলির সন্মুথে আলিয়৷ দিয়া আসে। 
চক্রকোণা সৃহরের চার পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব ৰাকর! গ্রামে 
“ছোট দীঘি” নামে একটি বৃহৎ পুক্করিণী আছে । উহার এক পার্খে 
$াড়াইলে অন্ত পার্থের লৌক চেনাযায় না । কতদিন 
বাকরার দীখি। হইল কাহার দ্বারা যে এ পুষ্করিনীটি খনিত হইয়াছিল 
তাহা জানা না গেলেও পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে যে উহা খোদাই 
করা হয় নাই তাহা উহার বর্তমান অবস্থা দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারা 
যায়। নাম হইতে জানা যায়, উহাই এস্থানের ছোট দীঘি; এতদৃব্যতীত 
স্থানে একটি বড় দীঘিও ছিল, তাহা এখন ধাস্ক্ষেত্রে পরিণত 
হইয়াছে। কেবল স্থানে স্থানে পাড়ের ধ্বংসাবশেষ তাহার পূর্ব গৌরবের 
সাক্ষ্য দিতেছে । ছোট দীঘিটির পরিমাণ দেখিয়া বড় দীঘিটা কিরূপ 
ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। 
ঝাকরা গ্রামের তিন চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দনাই নদী । 
চণ্ভীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দরাম এই দনাই নদীর নামোল্লেথ করিয়া- 
, .. ছেন। দনাই নদীর উপরে বর্ধমান রাস্তায় 'পিডং 
পিওলাদের সাকো। লাসের সাকো” নামে একটি প্রস্তর নির্টিত পুরা- 
তন পোল ছিল। এই পিঙ্লাসের সীকো পূর্বে “কাত্লা ফেলার? জন্য 
প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও এ্রস্থান সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় নাই। উহার 
অনতিদূরে একটি স্বুবহৎ নীলকুটা ছিল। তাহার তগ্রাবশেষও 
অস্তাপি দৃষ্ট হয়। সেই স্থানেও একটি পুরাতন পুষ্করিবী আছে ।, 
ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে চিতুয়া বরদার জমিদার 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩২৩ 


শোভা সিংহের গড়বাড়ীর ভগ্রাবশেষ দৃষ্ট হয়। বরদা পরগণার বিখ্যাত 
বিশালাঙ্ষী দেবী এই বংশ কর্তৃক প্রতিষ্টিতা হইয়াছিলেন । মেদিনীপুর 
ছেঙ্লীর উত্তর সীমায় হুগলী জেলার অন্তর্গত মান্দারণ-নামক স্থানে 
হজরৎ ইস্মাইলের যে দরগা আছে জনশক্তি, উহা! শোঁতা সিংহ কর্তৃক 
নির্শিত হইয়াছিল। বর্ধমান জয়ের স্থৃতিচিহ্ স্বরূপ তিনি উহা! নির্মীণ 
করিয়। দিয়াছিলেন। * রঙ্গপুর জেলার কাটাছুয়ার 
শোভা সিংহের কাতি। নামক স্থানে ইস্যাইল্‌ গাজীর সমধিস্থানে একজন 
ফকীরের নিকট রিসালৎ-উশ.-শুহাদা নামক একখানি পারস্য ভাষায় 
লিখিত গ্রন্থ আছে। এ্ঁতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
তীহার গ্রন্থে উহার উল্লেখ করিয়াছেন । বিসালৎ-উশ.শুহাদা অনুসারে 
মান্দারণের রাজা গজপতি বিদ্রোহী হইলে, ইস্মাইল্‌ তাহার বিরুদ্ধে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং গজপতিকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। 
& সময় মান্দীরণ উড়িষ্যার গঙ্গ বংশীয় রাজগণের অধিকার-তুক্ত ছিল। 
কিন্তু উৎকলের ইতিহাস মাদলা পাল্রীতে ইস্মাইল গাজীর উৎকল 
অভিযানের ফলাফল অন্তরূপ লিখিত আছে; ইতিপূর্বে তাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে। রিসালৎ-উশ.শুহাদা অনুসারে ইস্মাইল্‌ ঘোড়াঘাটে হিন্দু 
সেনাপতি ভাঁন্দসী রায়ের চক্রান্তে নিহত হইয়াছিলেন। হুগলী জেলার 
মান্দারণ পরগণায় ইস্যাইলের দেহ ও র্গপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার 
কাটাদুয়ার গ্রামে তাহার মপ্তক সমাহিত আছে। 1 
দ্রাসপুর থানার অন্তর্গত নাড়াজোল পরগণায় নাড়াজোল রাজবংশের * 
কয়েকটি কীর্তি আছে। গড় নাড়াজোল নামক স্থানে এ বংশের 
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বিঘা ভূমি। উহা! বাহির গড় ও ভিতর গড় নামে দুই ভাগে বিভক্ত । 
রাজবাটীকে কেন্ত্র করিয়৷ দুইটি স্প্রশস্ত পরিখা এ দুই গড়ের চতুর্দিকে 
বেষ্টন করিয়া আছে। বাহির গড়ে নিয়শ্রেণীর বহুসংখ্যক হিন্দু ও 
যুসলমানের বাস দৃষ্ট হয়; সেকালে উহারা বর্গী প্রভৃতির আক্রমণ 
হইতে রাজতবন'সংরক্ষণের জন্ঠ নিযুক্ত ছিল। ভিতর গড় রাঁজবাটী, 
দেবালয়, পূজার দালান, বৈঠকথানা, তোষাথানা, 
সদর মহাল, অন্দর মহাল প্রভৃতি' বিবিধ খণ্ডে 
বিতক্ত। এ গড়ের মধ্যে সুন্দর কারুকার্ধ্য বিশিষ্ট কয়েকটি দ্বিতল 
ও ত্রিতল গৃহ আছে। গৃহগুলি নানাবিধ মনোহর দেশীয় ও বিদেশী 
শিল্পদ্রব্য ও জয়পুর, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থান হইতে" আনীত 
মুসলমান সম্রাটগণের বনুমূল্য প্রতিক্ৃতির দ্বারা সুসজ্জিত। প্রাসাদে 
প্রবেশের একটি মাত্র তোরণ এবং উহার মন্তকোপরি নহবৎখানা । 
গড়ের মধ্যতাগে সীতারাম জীউর মন্দির, একটি প্রাচীন শিবালয়, 
বিবিধ কারুকার্য্য খচিত সপ্তদশ চূড়া বিশিষ্ট রাসমগুপ, দৌলমঞ্চ ও 
শ্রেণীবদ্ধ ছয়টি শিবালয় আছে। 

নাড়াজোল রাজভবনের নিকটস্থ লঙ্কা! গড়' নামক স্ুরৃহৎ পুষ্করিণীটি 
নাড়াজোলের তদানীন্তন অধিপতি রাজা মোহনলাল খাঁনের একটি 
স্মরণীয় কীর্তি। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই সুন্দর পুষ্করিণীটি ও 

লঙ্কাগড ও  জমিদারীর নানা স্থানে আরও কয়েকটী পুষ্কবিণী 
সথাদ গ্রামের মঠ খোদিভ করিয়া দিয়াছিলেন। চিতুয়া পরগণার 
অন্তর্গত সখাদ গ্রামের মঠটীও রাজা মোহনলাল কর্তৃক স্থাপিত। তিনি 
এজন্য লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। নাড়াজোল পরগণার মধ্যে 
ফতেগড় ও গড়গোপীনাথপুর নামে রাজাদিগের প্রতিঠিত আরও 
ছুইটি প্রাচীন গড়ের ভগ্লীবশেষ আছে। বর্গা প্রসৃতির উপ- 


নাড়াজোল-গড় | 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩২৫ 


দ্রবের সময় রাজ-পরিবার ধনরত্ব লইয়া তথায় সময়ে সময়ে বাস 
করিতেন। 

সদর মহকুমার মধ্যে মেদিনীপুর সহরে একটি প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত 
ছু আছে। কতদিন হইল কাহার দ্বারা যে উহা নির্শিত হইয়াছিল 
তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই । আমাদের অনুমান, রাজ! মেদিনী কর কর্তৃক 
মেদিনীপুর নগর প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়েই এই 
দুর্দটাও নির্মিত হইয়াছিল। তৎপরে এদেশে 
মুসলমানদিগের অধিকার প্রতিষিত হইলে এই 
দুর্গটাও মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই সময়েই উহার অত্যন্তরস্থ 
মস্জিদটা নির্মিত হইয়া থাকিবে । আইন-ই-আকবরীতে মেদিনীপুর 
পরগণার মধ্যে দুইটি হুর্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্কতত্ববিদৃ 
রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর অন্নুমান করেন, এই ছুর্নটী তন্মধ্যে 
একটি। * মোগল রাজত্বে এই হূর্গটী এপ্রদেশের একটি প্রধান 
সেনা-নিবাস ছিল। নবাব আলীবন্ী, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মীর 
জাফর, মীর কাশেম প্রভৃতি অনেকেই এই স্থানে বহুদিন বাস করিয়া 
গিয়াছেন। মেদিনীপুর সহরের অন্তর্গত সুজাগঞ্জ, অলিগঞ্জ, মীর 
বাজার, মীরজা বাজার, নজরগঞ্জ প্রস্তুতি স্থানের নামগুলিতে এ 
স্থানে মুসলমান প্রতিপত্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যার। মুসলমান 
দিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া মহারাষ্ীযগণ কিছুদিন এই 
দুর্ণটা অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে এদেশে কোম্পানীর 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা তাহাদেরও সেনা-নিবাদে পরিণত 
হইয়াছিল। সে সময় বহু সংখ্যক সৈন্য এই স্থানে থাকিত। মেদিনী- 
পুর সহরের কর্ণেলগোলা; মিলিটারী বাজার, সিপাহী বাজার প্রস্তুতি 


গা 0.4, 5.3. 9০], আত 916, ০1) 00, 46-56, 


মেদিনীপুর সহরের 
রগ । 


৩২৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস) 


স্থানের নামকরণ সেই সময়েই হয়। মের্দিনীপুর হইতে সেনা- 
নিবাস উঠিয়া গেলে এই ছুর্গটী মেদিনীপুরের ডিষ্বা্ জেলরূপে 
প্যবহৃত হইত। পরে নুতন সেণ্টটাল জেল নির্মিত হইলে ভিদ্রী, 
জেলটিও তথায় উঠিয়া যায়। তদবধি সাধারণের নিকট উহা পুরাতন 
জেল নামে পরিচিত হইতেছে। এক্ষণে অব্যবহা্য অবস্থায় পড়িয়া 
থাকায় এই প্রাচীন ছুর্গটী দিনে দিনে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। জন- 
শ্রতি, এই ছুর্গটীর অভ্যন্তর হইতে সহরের উপকণ্ঠস্থিত গোপগিরি 
পর্য্যন্ত একটি স্ুড়ঙ্গগথ ছিল। শক্র কর্তৃক দুর্গ অবরুদ্ধ হইলে, 
তিতর হইতে বাহিরে যাইবার বা বাহির হইতে তিতরে আপিবার জন্য 
এই গুপ্ত পথটি রাখা হইয়াছিল। সহরের ছুই একজন প্রাচীন লৌকের 
নিকট শ্রত হওয়া যায়, ডিছ্বীক্ট জেলের জনৈক কয়েদি & পথে পলায়ন 
করিবার উদ্দেশ্তে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়! মারা যায়। এই দুর্ঘটনার 
পরেই দুর্গের মধ্যে এ সুড়ঙ্গটার যে দ্বার ছিল তাহা রুদ্ধ করিয়া দেওয়া 
হয়। অগ্যাবধি তাহার চি আছে। কিন্তু অন্য দ্বারটি যে, গোপগিরির 
নিকট কোন স্থানে ছিল তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 

এই ছুর্গের চতুর্দিকে যে সুবিস্তীর্ণ মাঠ আছে উহার সহিত হিন্দু, 
মুসলমানের, ইংরাঁজ, মারহাট্টরীর জয় পরাজয়ের অনেক স্মৃতি জড়িত 
আছে। প্রস্থানে হিন্দু মুসলমানে, মোগল পাঠানে, মোগলে বগীতে 
অনেক সংঘর্ষ হইয়৷ গিয়াছে। সে সময় মাঠটী সুবিস্তৃত ছিল; 
পরবর্িকালে উহারই স্থানে স্থানে জেলা স্কুল ও কলেজ, কলেজের 
ছাত্রাবাস, পোষ্ট আফিস, ডিষ্টীক্ট বোর্ড আফিস, এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়াল 
হস্পিট্যাল। ফিমেল হম্পিট্যাল, কুষ্ঠাশ্রম, ইয়ংমেন্স ক্রিশ্চিয়ান এসোসি- 
য়েসন প্রতৃতি সরকারী ও বে-সরফারী গৃহগুলি নির্মিত হওয়ায় উহার 
আয়তন এক্ষণে ছোট হইয়া গিয়াছে। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩২৭ 


মেদিনীপুর সহরের মধ্যে জগন্নাথ, শীতলা ও হন্মান জীউর মন্দির 
তিনটি সমধিক প্রসিদ্ধ । জনশ্ষতি, মেদিনীপুর যে সময় উৎকলের রাঁজা- 
দিগের অধিকার-তুক্ত ছিল, সেই সময় এইস্থানে 
স্মিত উৎকলাধিপতি গঙ্গবংশীয় কোন রাজা জগন্নাথ, 
বলরাম ও স্ুভদ্রার মূত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
কংসাবতী নদীর জল প্রবাহে প্রাচীন মন্দিরটী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় প্রায় 
শত বৎসর হইল বড় বাজারের মহাজনগণ বর্তমান মন্দিরটা নির্মাণ 
করিয়া দিয়াছেন। এই মন্দিরটা সহরের দক্ষিণ প্রান্তে ,যে স্থানে 
রাণিগঞ্জ রোড, উড়িষ্য] ট্রাঙ্ক রোন্, কলিকাতা প্রতিন্সিয়াল রোভ 
( উন্ুবেড়িয়া রাস্তা )ও পুরাতন বন্ধে রো নাষে চারিটি প্রসিদ্ধ রাজ- 
পথ মিলিত হইয়াছে সেই স্থানে অবস্থিত। 
শীতল! দেবীর মন্দিরটী মহারাষ্টীয়দিগের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। 
এ মন্দিরটী বড় বাজারের কেন্্রস্থলে এবং হন্থমানজীউর মন্দিরটী মীর 
বাজার নামক পল্লীতে অবস্থিত। আনুমানিক দেড়শত বৎসর পূর্বে 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে জনৈক রাঁমোপাসক সন্র্যাসী এই ষহরে আসিয়া 
কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণের নিকট হইতে 
অর্থ ভিক্ষা করিয়া হনুমীনজীউর মন্দিরা প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়! ষান। 
মেদিনীপুর সহরের উত্তর প্রান্তে হবিবপুর পল্লীতে এবং সহরের 
দক্ষিণপ্রান্তে কংসাবতী নদীর তীরে নূতন বাঁজার নামক পল্লীতে প্রাচীন 
পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছুইটি কালীমৃত্তি আছেন। সম্প্রতি 
কয়েক বৎসর হইল মেদিনীমাতার সুসন্তান, মধ্য প্রদেশের অন্ততম 
ম্যাজিট্রেট ও কালেনটার শ্রীযুক্ত বীরেন্ত্রনাথ দে আই, সি, এস্‌ মহোদয় 
নিজ বায়ে হুবিবপুরের কালীর মন্দিরটী সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। 
সহরের মধ্যস্থিত বিবিগঞ্জ নামক পল্লীতে দশভৃজ! দূর্গা দেবীর ও 


৩২৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


কর্ণেলগোল! নামক স্থানে শ্রারামচন্ত্রের সুউচ্চ মন্দির ছুইটিও উল্লেখ 
*ষোগ্য। শিববাজার পল্লীতে মেদিনীপুরের অন্ততম জমিদার স্বীয় 
চৌধুরী জনমেঞ্জয় মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশটি শিবালয় ও কারুকার্ধ্য 
বিশিষ্ট একটি রাস-মঞ্চ আছে। বার মাসের তের পর্ধ উপলক্ষে, বিশেষতঃ 
রাস-যাত্রার সময় মল্লিক বাবুরা এইস্থানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। 

মেদিনীপুর সহরের মধ্যস্থিত মস্জিদ্‌ ও পীরস্থানগুলির মধ্যে সিপাহী 
বাজারের সাধল, নরমপুরের ইদগা, মিঞা বাজারের দেওয়ান সৈয়দ 
রাজ্ি বা চন্দন সাহিদের মস্জিদ্‌ ও মহাতাপপুরের 
ইয়াদগার সাহেবের মস্জিদ্‌ সুপ্রসদ্ধ। সিপাহী 
বাজারের সাধলে পারস্য ভাষায় লিখিত যে লিপিটা 
আছে, উহা হইতে জানা যায় যে, সমাট সাঞ্জাহানের রাজত্বকালে উহা৷ 
নির্মিত হইয়াছিল। নরমপুরের ইদৃগার সহিতও সাজাহানের নাম সংযুক্ত 
আছে, সে কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দন সহিদের মস্জিদে 
হস্ত-লিখিত একথানি পুরাতন কোরাণ আছে। জনক্রুতি, বাদসাহ 
ওরঙ্গজেবের সময়ে এই মস্জিদ্‌টী নির্মিত হইয়াছিল। ইয়াদ্গার সাহও 
চন্দন সহিদের সমসাময়িক ব্যক্তি । বর্তমান কালেক্টারী কাছারীর পূর্ব- 
প্রান্তে পীর পল্ওয়ান নামে একজন মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। 
প্রতিদিন বহুসংখ্যক লোক এই সাধুর সমাধি পার্থ ছু'একটি করিয়া 
পয়সা বা কিছু সিন্নি দিয়া যায়। চন্দন সহিদ, ইয়াদ্গার সাহ ও পীর 
পর্ওয়ান হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট হইতেই সমভাবে 
শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়া থাকেন। কর্ণেল গোলা পল্লীর দেওয়ান খানার 
মস্জিদৃটীর কারুকার্যযও উল্লেখ যোগ্য । সহরের উত্তর পশ্চিম কোণে 
বর্তমান বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ্টেশনের অনতিদূরে এক ফকিরের 
সমাধি স্থানে একটি কূপ আছে । এ প্রদেশে উহা “ফকিরের কুয়া” নামে 


মস্লিত ও 
পীরস্থান। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী। ৩২৯ 


পরিচিত; উহার জল অতি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্য পরিবর্ধক। এই জন্য 
প্রতিদিন বহু সংখ্যক লোক সমাধি রক্ষকের নিকট হইতে মূল্য দিয়া 
জল লইয়া যায়। কুপটির সহিত একটি ঝরণার যোগ থাকায় উহার 
জল কখনও শুষ্ক হয় নাই) প্রায় সকল সময়েই উহা! পূর্ণ থাকে। 
বাহিরের আরর্জনাদি যাহাতে কূপের ভিতরে পড়িতে না পারে 
সেইজন্য কুপটার উপরেও ছাদ দেওয়া! আছে। 

মেদিনীপুর সহরের কেরাণীটোলা পল্লীতে রোমান ক্যাথলিক- 
দিগের ও চার্চ অব ইংলগ মিশন সম্প্রদায় খুষ্টানদিগের এক একটি 
| গীর্জা আছে। এতদ্ব্যতীত সহবের উত্তরাংশে 
রাও সমাধি-ক্ষেত “আবাস গড়ের” সন্নিকটে আমেরিকান ব্যাপ টি 
মিশন সম্প্রদায়েরও একটি গীর্জা আছে। রোমানক্যাথলিকদিগের ' 
গীঙ্জাটি «এ দেশে ইংরাজাধিকার আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরেই 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চার্চ অব ইংলগের “সেন্ট জন্স, চার্চ” নামক সুউচ্চ 
শীঞ্জাটি ১৮৫১ খুষ্টাব্ধে নির্টিতি হইয়াছিল । চার্চ অব ইংলও মিশন ও 
আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিশন দুইটির কার্য যথাক্রমে ১৮৩৬ ও ১৮৬৩ 
খৃষ্টাব্দ হইতে এ প্রদেশে আরম্ভ হইয়াছে। 

পূর্বোক্ত তিনটি গীর্জার সন্নিকটেই খৃষ্টানদিগের তিনটি সমাধি- 
ক্ষেত্র আছে। এতদৃব্যতীত কর্ণেলগোল! পল্লীর পুরাতন জেল নামক 
প্রাচীন ছুর্গটির দক্ষিণদিকে উহারই গাত্র-সংলগ্ন প্রাচীর ঝেষ্টনীর মধ্যেও 
আর একটি সমাধি-ক্ষেত্র আছে। স্থানাভাব বশতঃ উহা! এক্ষণে অব্যব- 
হার্্য হইয়াছে। তথায় অনেকগুলি সমাধি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি 
শতাধিক বৎসরের পুরাতন। ইষ্ট ই্ডিয়। কোম্পানির আমলে ইংরাজ 
রাজত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে কোম্পানীর কার্য্যে ধাহারা দূরদেশে 
স্বজন বিরহ অবস্থায় প্রীণত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ.কয়েক জন ইংরাজ 


৩৩০, মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


সৈন্তাধক্ষ ও উচ্চ পদস্থ সিভিল কর্মচারীর সমাধিও উহার মধ্যে 
আছে। 

মেদিনীপুর জন্ব-আদালতের দক্ষিণ পর কোণে মেদিনীপুরের ভূত- 
পৃর্ব কালেক্টার জন পিয়ার্স সাহেবের সমাধি আছে। সমাধি-্তস্তের 
খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি তেইশ 
বৎসর কাল কোম্পানীর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; 
তন্মধ্যে শেষ বার বৎসর মেদিনীপুরের কালেক্টরের 
কার্য্য করিয়াছিলেন । পিয়ার্স সাহেব একজন অতি উচ্চ প্রকৃতির উদার- 
হৃদয় কর্তব্য পরায়ণ রাজপুরুষ ছিলেন। অগ্ঠাপি তাহার দয়া ও কর্তব্য 
নিষ্ঠার অনেক কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। মেদিনীপুরের দাতব্য চিকিৎ- 
সালয়টী তাহার সময়েই স্থাপিত হইয়াছিল। তীহারই স্থতি রক্ষা 
কল্পে উহা “পিয়াস” হস্পিট্যাল নামে পরিচিত। 

পিয়ার্স সাহেবের সমাধি-স্তস্তে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতে 
লিখিত দুইথানি প্রস্তর-ফলক আছে । বাঙ্গাল! ভাষায় যাহা! লেখা আছে 
তাহ! অবিকল নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া] হইল £-_ 


পিয়ার্স সাহেবের 
সমাধি। 


“শ্রীরাম 
মেন্ত্র জন পিয়ার্শ সাহেব 
জিলা মেদনিপুর বারে! ব 
সর কেলট্রার কাজ করিয়! 
সন ১৭৮৮ ইংরেজি ২০ মেই 
সন ১১৯৫ বাঙ্গাল! ১১ জৈষ্টা 
কাল হইয়াছে--তাহার কবরে 
এই কিপ্তি করিয়া দেয়া গেল ।” 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী । ৩৩১ 


সমাধি-্তত্তের এই লিপিটি হইতে শতাধিক বৎসর পূর্বের বাঙ্গাল! 
ভাষার যেরূপ নমুনা পাওয়া যায়, সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালীদের 
প্রতি তৎকালীন্ক রাজ কর্মচারীদের যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তাহার 
পরিচয়ও পাওয়া যায়। ইংরাজের সমাধি-স্তন্তে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত 
প্রস্তর ফলক বড় একটা দেখা যায় না। 

মেদিনীপুর সহরের “পদ্মাবতী ঘাট? নামক শ্শানটী ভারত-গৌরব 
সার রাস বিহারী ঘোঁষের কীত্তি। জননী পদ্মাবতীর ম্বতিরক্ষাকল্সে 
তিনি এই শশান ঘাট নির্টিত করিয়! দিয়াছিলেন। 
পদ্মাবতী এই সহরে তাহার পিত্রালয়ে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন । : মেদিনীপুর সহরে থে কয়েকটা 
ুষ্করিণী আছে তন্মধ্যে লালদীঘি হ্যারিসন দীঘি, মুকুন্দ সাগর, দ্বারিবাধ 
ও চন্দ্রাকব উল্লেখ যোগ্য । 

মেদিনীপুর সহরের প্রায় তিন মাইন্ল পশ্চিমে গোঁপ গিরি নামে 
একটি ছোট পাহাড় আছে। জনক্রুতি, এ স্থানে মহাঁভারতোক্ত মতস্তা- 
ধিপতি বিরাট রাজার “দক্ষিণ গৌগৃহ” ছিল। বর্তমান যুগের পণ্ডিত 
গণ রাজপুতানার মধ্যে মংস্থদেশের স্থান-নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের বিশেষতঃ 
উত্তরে রঙ্গপুর জেলার গাইবাধা মহকুমা হইতে দক্ষিণে মেদিনীপুর 
জেলার কাথি মহকুমার মধাবর্তী ভূভাগের নান।-স্থানে মৎস্যদেশাধিপতি 
বিরাট রাজার বাড়ী ও গোগৃহাদির চিহ্ন প্রদশিত হইয়া থাকে। 
আমাদের অনুমান, মৎ্স্যদেশাধিপতি বিরাটের সহিত এই সকল কীত্তির 
কোন সম্বন্ধ নাই; এগুলি বৌদ্ধকীর্ডি। কালসহকারে বৌদ্ধ ধর্ম লোপের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলি যেরূপে হিন্দু দেব-দেবীর 'মন্দিরে 
পরিণত হইয়াছে, এই সকল স্থানও সেই কারণে এইরর্প পৌরাণিক 


পদ্মাবতী ঘাট ও 
কয়েকটা পুক্করিণী। 


গোপ গিরি | 


৩৩২ মেদিনীপুরের ইতিহাস! 


আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে । আর যে সকল স্থানে সেরূপ সুবিধা ঘটিয়া 
উঠে নাই, সে সকল স্থান হিন্দুদিগের পরিত্যজ্য হইয়া রহিয়াছে । 
উড়িয্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি তাহার উজ্জল তৃষ্টান্ত। অন্যের কথা 
দূরে থাকুক, চৈতন্যদেব যখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করেন, 
তখন পথে যে কোন হিন্দু-তীর্থ পাইয়াছিলেন তাহাই দর্শন করিয়া 
গিয়াছিলেন, কিন্তু উদ্দয়গিরি বা খগ্ডগিরির উপরে উঠিয়াছিলেন বলিয়া 
কোনও প্রামাণিক গ্রন্থেই তাহার উল্লেখ নাই। সারদাচরণ মিত্র 
মহাশয় লিখিয়াছেন, “উদয়গিরি ও খগ্ুগিরি তখন পৌরাণিকদিগের 
প্রায়ই ত্যাজ্য ছিল। এখনও গিরিদ্বয় আমাদের তীর্থ নয় ।” * 
রায়বণিয়া দুর্গের প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা! কোটদেশের বিরাট- 
গুহ নামক এক রাজার নামোল্লেখ করিয়াছি। আমাদের অনুমান, 
মেদিনীপুর জেলায় যে সকল কীন্তি মৎ্স্তদেশাধিপতি বিরাট রাজার 
কান্তি বলিয়া নির্দেশিত হইয়৷ থাকে, সে সকল কোটদেশাধিপতি উক্ত 
বিরাট রাজার কীষ্তি। এই জেলার অন্তর্গত প্রাচীন দত্তপুর বা আধুনিক 
ঈাতন সহরের পাঁচ ছয় মাইল অন্তরে রায়বণিয়া গড়ে বিরাট রাজার 
রাজধানী ছিল। প্রাচ্যবিগ্ঠামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয় অনুমান 
করেন, এই বিরাটগুহ দস্তপুরের সেই প্রাচীন রাজা গুহশিব বা শিব 
গুহের বংশধর ) পরব্তিকালে তাহাদের প্রতুত্ব সমস্ত গড়জাত প্রদেশে 
বিস্তৃত হওয়ায় তাহাদেরই বংশধর বিরাট ওহ রামচরিতের টীকাঁয় গৌড় 
কবির নিকট “নানারত্ব-কুটকুটিম-বিকট-কোটটবী-কঠ্ঠীরবো দক্ষিণ- 
সিংহাসন চক্রবর্তী” বলিয়৷ পরিচিত হইয়া থাকিবেন। এই বিরাট গুহ 
সম্বন্ধে অধিক আর কিছু জানা যায় মাই। তিনি যদ্দি শিবগুহর বংশধর 
হ'ন, তাহা হইলে অন্যান করা যাইতে পারে যে, তিনিও বৌদ্ধ ধর্ম্া- 


*. উৎকলে শ্ীকফচৈতন্ত__সারদাচরণ মিত্র প্রণীত। 





প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী । ৩৩৩ 


বলম্বী ছিলেন এবং সেই কারণে পৌরাণিকগণ উত্তরকালে তাহার 
কীর্তির সহিত মতস্যদেশাধিপতি বিরাট রাজার নাম সংযুক্ত করিয়া 
দিয়াছেন । বিশেষতঃ স্থানটার নাম “গোপ' বলিয়া 'গোগৃহ, নামটাও 
সহজে মিলিয়া গিয়াছে। ইদিলপুর হইতে সংগৃহীত ও বিশ্বকোষ 
কার্য্যালয়ে রক্ষিত একখানি প্রাচীন কুরগ্রন্থেও নগেন্্র বাবু বিরাট রাজার 
নাম পাইয়াছেন। তিনিও সেই বিরাট, কোটদেশাধিপতি বিরাট ও 
মেদিনীপুরের বিরাট রাজা, এই তিন বিরাটকে একই ব্যক্তি বলিয়া 
মনে করেন। * 

গোপ গিরির অবস্থান দেখিলে মনে হয়, এক সময় এ স্থানে একটি 
গড় বা ছূর্গ ছিল এবং তাহারই উপযোগী করিয়া পাহাড়টীকে কাটিয়া 
টিয়া লওয়! হইয়াছিল । আইন-ই-আকবরীতে দেখা যাঁয়, সে সময় 
মেদিনীপুর সহরে দুইটি ছুর্গ ছিল। প্ররত্রতত্ববিদ্‌ মনোমোহন চক্রবর্তী 
মহাশয় অনুমান করেন, তন্মধ্যে এই স্থানের দুর্গটী অন্ততর, দ্বিতীয়টি 
মেদ্রিনীপুর সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং এক্ষণে পুরাতন জেল" 
নামে পরিচিত । হিন্দুরাজত্বের পর এই ছুইটি ছুর্গই মুসলমানদিগের 
হস্তগত হইয়া থাকিবে । কিন্তু সে সময় মেদিনীপুর সহরের মধ্যস্থিত 
ছুর্গটী প্রধান দূর্গ হওয়ায় গোপ হূর্দটীর তখন বোধ হয় আবশ্ঠকতা 
ছিল না। ফলে বহুকাল অব্যবহার্ধ্য অবস্থায় পড়িয়! থাকায় দিনে 
দিনে উহা ধ্বংস হইয়া যায়। উত্তরকালে, কিছু কম শত বংসর হইল, 
তাহারই ধ্বংসাবশেষ লইয়া উক্ত স্থানের ভূম্যধিকারী তেলিনীপাড়ার 
বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় জমিদারগণ গোঁপ গিরির উপরে এক সুবৃহৎ 
অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। কালচক্রে তাহাও এক্ষণে ধ্বংস 
হইয়। গিয়াছে । গোপ গিরির উপরে ত্রিকোণমিতিক জরীপের একটি 
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স্তস্ত আছে এবং গোপ গিরির পাদদেশে পুরাতন বোনে রাস্তার পার্থ 
গোপ নন্দিনী নামে এক প্রাচীন দেবী আছেন। | 
গোপ গ্রিরির অনতিদূরে সুউচ্চ ভূমির উপর নাড়াজোলাধিপতি 
রাজ! নরেন্দ্রলাল খাঁ সম্প্রতি কয়েক বসর হইল একটি সুৃপ্ত ও সুবৃহত 
অন্টালিকা নির্মাণ করিয়া তথায় সপরিবারে বাস 
গোপ-প্রাসাদ। করিতেছেন । কয়েক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া এই 
প্রাসাদটা নিম্মাণ কর! হইয়াছে । জলের কল, বৈদ্যুতিক আলোক ও 
ব্জন, সুরম্য উগ্ভান, গ্রীষ্ম উত্তাপ নিবারণার্থে মৃততিকাত্যন্তরস্থ গৃহ 
প্রভৃতি বিলাসিতার সকল প্রকার আয়োজন ও ব্যবস্থাই এই গৃহে 
আছে। 
মেদিনীপুর সহরের অর্ধাক্রোশ উত্তরে রাণীগঞ্জ রাস্তার পূর্বদিকে 
আবাস গড়াট অবস্থিত। এক্ষণে উহাকে একটি ভগ্নপ্রায় উদ্ান বাঁটী- 
কার ন্যায় দেখায়। কর্ণগড়ের পঞ্চম রাজ! রামসিংহ কর্তৃক সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে এই গড়টা নির্মিত হইয়াছিল। 
আবাস গড়।  কর্ণগড়ের শেষ রাণী শিরোমণি ও নাড়াজোলের 
রাজা যোহনলাল খা! এই গড়টার অনেক সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছিলেন। 
গড়টীর পরিখার চিহ্ন অগ্ভাপি তিন দিকে সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। 
উহার একদিকে এখনও অগাধ জল দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত 
স্থানের নাম “রাজার বাধ । গড়ের সম্মুখ-দেশে এক বৃহৎ সিংহদ্বার ) 
ও দ্বারের উতয় পার্খে প্রহরীদের থাকিবার জন্ঠ শ্রেণীবদ্ধতাবে খিলান 
করা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। এঁদ্বার পার হইলে প্রাচীর 
বেষ্টিত অনেকখানি ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়; প্রাচীরগাত্রে যে সকল 
ক্ষ ক্ষুদ্র গৃহ ছিল তথায় রাজসৈন্তগ্রণ বাস করিত। এ স্থান অতিক্রম 
করিলে রাজপ্রাসাদের তগ্রাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই স্থানে অন্যুন শতবিঘা 
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আয়তন বিশিষ্ট একটি বৃহৎ দীপিকা আছে এবং উহার তীরে নয়টি 
চূড়াবিশিষ্ট একটি জীর্ণ মন্দির আছে। মন্দিরটার পার্খে ুইটি পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ইষ্টক নির্শিত বাটী বিদ্যমান। একটির মধ্যে দশতুজা, জয়দুর্গা 
ও গৌরী নামে তিনটি ধাতুময়ী তগবতী মুষ্তি আছেন এবং অন্যটাতে 
প্রস্তরময় রাধাশ্াম, শ্তামস্ুন্দর ও মদনমোহন এবং ধাতুময়ী রাধিকা ও 
রাজবাজেস্বরী মূর্তি আছেন। এই গড়টী এক্ষণে নাঁড়াজোলাধিপতির 
সম্পতি। তাহারই ব্যয়ে দেবদেবীগুলির প্রত্যহ প্রচুর অন্নভোজ, 
দেওয়া হয়। অতিথি, অভ্যাগত ও বহু সংখ্যক দরিদ্র প্রত্যহ সেই 
প্রসাদী অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

আবাস গড়ের উত্তরে ছুই ক্রোশ স্থান মধ্যে শালবণী থানায় 
কর্ণগড় নামে আর একটি গড় আছে। পূর্বে ইহার কথা একবার 
উল্লেখ করা হইয়াছে । এই গড়টী প্রায় এক ক্রোশ 
ব্যাপী ছিল এবং উহার বহির্ভাগ সদর মহাল ও 
অন্তর্ভাগ অন্দর মহাল নামে ছুই বিভাগে বিভক্ত ছিল। সদর মহাঁল 
রাজকর্ম্চারী ও সৈম্যদিগের অবস্থানের জন্য এবং অন্দর মহাল কুল 
দেবতা! ও অস্তঃপুরিকা স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। 

এই জেলার পশ্চি্মদিগ্বিভাগের উচ্চ ভূমি ক্রমে নিয় হইয়া যেস্থানে 
প্রস্তর লক্ষণ ত্যাগ কবিয়। মৃত্বিক! লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ সন্ধি- 
স্থলেই এই রাঁজবাটী বিনির্মিত হইয়াছিল। সেই জন্য এই গড়ের তিন 
পার্থে জঙ্গল এবং পূর্বপার্থে আবাস ও কৃষিযোগ্য ভূমি দেখিতে পাওয়া 
যায়। জঙ্গল থণ্ড হইতে জলজোত প্রবাহিত হইয়া নদীর আকার ধারণ 
করতঃ যে স্থান দিয়! বহমান হইয়াছে এমন স্থানে কর্ণগড়ের অন্দর- 
,মহাল প্রতিট্িত। এই ক্ষুদ্র জোতম্বতীর নাম পারাং নর্দী। পারাং 
নদীর জোত গড়ের ছুই দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া আবার একত্র 


কর্ণ গড়। 
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মিলিত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত নদী গড়ের স্বাতাঁবিকী পবিখার কার্ধ্য 
করিয়া এই স্থানকে অতি সুখদ ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। এই 
পরিখার মধ্যস্থিত ভূমি প্রায় শতাধিক পরিমাণ বিস্তৃত। ইহার মধ্যে 
ইষ্টক-নির্মিত অনেকগুলি গৃহ ও দেব মন্দির ছিল। সে সমুদয় গৃহাদি 
এক্ষণে চূর্ণিকৃত হইয়া জঙ্গলময় স্ত,পাকারে বর্তমান রহিয়াছে। উদ্চ- 
ভূমিতে সৈন্ঘগণের ও রাজকন্ম্চারিদিগের যে বাসস্থান ছিল, তাহার 
চিহ্ন অতি সামান্ঠই আছে। পরিথার বহির্ভাগে একটি পঞ্চরত্ব মন্দির 
ৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি, উহা রাজগুরুর কুলদেবতার মন্দির। এক্ষণে 
উহাতে কোন যৃত্তি নাই। 

. কর্ণগড়ের দক্ষিণাংশে এই রাজ্যের অধিদেবতা অনাদিলিঙ্গ তগবান্‌ 
দণ্ডেশ্বর ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী মহামায়ার মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। 
বৃহদাকার প্রস্তর দ্বারা এই দেবদেবীর মন্দির এরূপ সুদৃঢ়রূপে নির্িত 
যে দেখিলে যনে হয়, যুগধুগান্তরেও উহার বিলোপ হইবে না। এই 
মন্দিরের তোরণ-দারদেশে নির্মিত “যোগী-ঘোঁপা” বা যোগ মণ্প-নাঁমক 
প্রস্তরময় ত্রিতল মন্দিরটি আর এক অদ্ভুত বস্ত। মহামায়ার মন্দিরে 
একটি পঞ্চমুণ্তী যোগাসন আছে। এইরূপ কিন্বদস্তী শিবায়ন রচয়িতা 
কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্ধ্য ও কর্ণগড়ের খ্যাতনামা রাজা যশোবস্ত সিংহ 
উক্ত যোগাসনে বসিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কর্ণগড়টাও এক্ষণে নাড়া- 
জোলাধিপতির সম্পত্তি। তীহারই ব্যয়ে মন্দিরগুলির সংস্কারাদি এবং 
'দেবতাগুলির সেবা-পঁজা যথারীতি নির্বাহ হইয়া ধাকে। 

খড়গপুর থানার অন্তর্গত বেঙ্গল লাগপুর রেলওয়ের খড়গপুর স্টেশনের 
নিকটবর্তী ইন্দা গ্রামে খড়েগশ্বর নামে মহাদেবের একটি পুরাতন 
মন্দির আছে। কেহ কেহ বলেন, ধারেন্দার অন্ততম রাঁজা খড়গসিংহ 
কর্তৃক এই মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আবার কেহ কেহ বলেন, 
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বিষুপুরের মল্লবংশীয় রাজা খড়গ মল্ল ইহার প্রতি- 
ষ্ঠাতা। এই মন্দিরটা যে সুপ্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে 
অবস্থিত উহা! “হিড়ন্ব-ডাঙ্গা, নামে পরিচিত । জন- 
শ্রুতি, মহাভারতীয় কাণে এই প্রদেশে নিবিড় জঙ্গল ছিল এবং উহা 
হিড়ন্ব ব্রা্ষসের অধিকার-ভুক্ত ছিল। পঞ্চপাগ্ডব যে সময় বনবাস 
করিতেছিলেন সেই সময় ঘটনাচক্রে তীহারা এক দিন এই স্থানে 
আসিরা পড়েন; হিডম্বের ভগিনী হিড়িথা মধ্যম পাগুব ভীমের রূপে মুগ্ধ 
হইয়া তীহার সহিত প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়! পড়ে। হিড়ম্ব ইহা! 
অবগত হইয়া সক্োধে ভীমকে আক্রমণ করিলে ভীমের সহিত মন্পযুদ্ধে 
হিড়্ পরাজিত ও নিহত হয়। জনপ্রবাদ, এই প্রান্তরেই তাহাদের 
মন্লযুদ্ধ হইয়াছিল এবং দেই কারণেই উক্ত স্থান “হিডম্ব-ডাঙ্না” 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
পূর্বোক্ত স্থানের অনতিদুরে প্রসিদ্ধ জগন্নাথ রাস্তার পার্থে পীর 
লোহানী সাহেব নামক এক মুসলমান সাধুর সামাধি আছে। গীর- 
সাহেবের আদি নাম আমীর খাঁ; সম্ভবতঃ তিনি 
পীর লোহানী সাহেব। লোহানীবংশীয় ছিলেন বলিয়া পীর লোহানী নামে 
পরিচিত ছিলেন । তাঁহার পুর্ব্ব নিবাস উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিল। জন- 
শ্রুতি, তিন চারি শত বৎসরেরও পূর্বে তিনি এতদৃঅঞ্চলে ভ্রমণ 
উপলক্ষে আসিয়া! শেষে এই স্কানেই থাকিয়া ধান। তাহার অলৌকিক 
ক্ষমতার অনেক কাহিনী অগ্ঠাপি শ্রুত হওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান 
সমভাবে তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। এখনও এ প্রদেশের হিন্দু মুসল- 
মানেরা অতীষ্ট সিদ্ধির জন্য এই স্থানে সিন্লি দরিয়া থাকে । তিনি লোক- 
হিতকর নানাপ্রক।র কার্ধ্যও করিয়। গিয়াছেন। পীর সাহেবের আস্তানাটা 
প্রস্তর নির্মিত সমচতুকোণ চত্বর । এই চত্বরের পশ্চিম পার্ে 
২২ 


খড়েগশ্বর যহাদেব 
ও হিডস্ব-ডাঙ্গ। | 


৩৩৮ মেদিনীপুরের হা তহাস। 


একটি স্থউচ্চ প্রন্তর-নির্মিত প্রাচীর এবং অপর তিন দিকে অন তিউচ্চ 
প্রস্তর দেওয়াল আছে। আস্তানাটির মধ্যে পীর সাহেবের, তাহার 
সহোদর! ফতে থাতুনের ও লাল খাঁ ও তাজর্থা নামক ছুই তাগিনেয়র 
দেহ সমাহিত আছে। আস্তানার নিকটে তাহার কয়েকটা শিল্তেরও 
সমাধি আছে। এইস্থানের প্রায় শত হস্ত পশ্চিমে পীর সাহেবের 
শুরুর সমাধি দৃষ্ট হয়। আস্তানাটীর পার্শ্ববর্তী একখানি মৃগ্নয় গৃহে 
ফকির, মসাফির প্রতৃতি আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বৎসরের মধ্যে 
একদিন সন্নিহিত পাঁচখানি গ্রামের মুসলমানদিগকে আস্তানায় তোজন 
করান হয়। এই সকল কাধ্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য নবাবী আমল 
হইত যথেষ্ট ভূসম্পত্তি নিষ্কর দেওয়া আছে। 

পীর লোহানা সাহেবের "আস্তানার অনতিদূুরে একটি 
প্রাচীন ভগ মন্দির দৃষ্ট হয়। লোকে উহাকে রক্কিনী দেবার 
মন্দির বলে। কিন্তু মন্দিরে এক্ষণে কোন মৃদ্তি নাই। জনশ্রুতি, যে 
সময় এ মন্দিরে রক্ষিনী দেবী ছিলেন, সেই সময় তাহার আহারের 
জন্ত প্রতিদিন একটি মন্ুষ্ত পধ্যয়ক্রমে সন্নিহিত প্রত্যেক প্রামবাসা 
গৃহস্থকে প্রদান করিতে হইত। একদিন এক দুঃখিনী 1বধবার 
পালা উপস্থিত হয়। বিধবার একটি অল্প বয়স্ক পুত্র ব্যতীগ অন্ত 
কেহ ছিল না। পুত্রকে আহারের জন্য দেবীকে প্রদান করিতে 
হইবে, এই চিন্তায় দুঃখিনী জননী কীদিয়া আকুল হইলেন। 
দুঃখিনীর ক্রন্দনে মর্খাহত হইয়া পরছঃথকাতর পীর লোহানা 
সাহেব বিধবার পুত্রের পরিবর্তে স্বয়ং (বীর সন্নিধানে উপস্থিত 
হন। দেবীর সহিত "পীর সাহেবের যুদ্ধ হইলে দেবী পরাস্ত 
হইয়া মন্দিরের চুড়া তগ্ন করতঃ পশ্চিমাতিমুখে পলায়ন করেন। 
অতঃপর দেবী জঙ্গলভূমির নিবিড় কাননে প্রবেশ করিয়া এক রজকের 
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গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই রজক দেবীর- 
অনুগ্রহে উক্ত প্রদেশের রাজা! হইয়াছিলেন এবং 
উক্ত প্রদেশ ধল বাঁ বোপার নামানুসারে ধলভূমি নামে অভিহিত হয় 
কথিত আছে, ধল রাজবংশের রাজত্বকালে রষ্ষিনী দেবীর বাৎসরিক 
পূজার সময় নরবলি প্রদান করা হইত। ইহা হইতে অন্থমান করা 
যাইতে পারে, পৃব্রে খড়গপুরেও এই রদ্ষিনী দেবীর নিকটে নরবলি 
দেওয়া হইত; পীর লোহানী সাহেব সেই প্রথার উচ্ছেদ করায় উত্তর 
কালে এই কাহিনার স্থষ্টি হইয়াছে। রষ্ষিনী দেবী ও পীর লোহানী 
সাহেব সংক্রান্ত নান। প্রকীর কাহিনী অগ্ভাপি এই প্রদেশে শ্রুত 
হওয়া যায়। 

থড়গপুর রেলওষে স্টেশনের পুর্ধবাদকে প্রায় চার পাচ মাইল অন্তরে 
চাঙ্গুয়াল নামে একথানি গ্রাম আছে। এ গ্রামে এবং তৎসন্লিহিত 
দেউলী প্রভৃতি স্থানে বোলাদীঘি. ক্ষীন সরোবর, বীর সরোবর, 
নজর প্রভৃতি নামে কয়েকটা দীর্ঘ জলাশয় ও প্রস্তর-নিশ্মিত কতকগুলি 
মন্দির ও শটালিকার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই সকল রাজা বীরসিংহ 
ও তদদীয় বংশীয়গণের কীর্তি বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকে । বীর 
সিংহের কথা পূর্বের উল্লেখ করা হইয়াছে । যে 
মুত্তিকা-স্তরে এই সকল গৃহ মন্দিরাদি নির্মিত হইয়া- 
ছিল কাল সহকারে তাহার উপর নূতন মৃত্তিকা-স্তর সঞ্চিত হইয়া 
প্রায় ৩৪ হাত উচ্চ হইয়া উঠিরাছে। চাঙ্গুয়ালের চতুর্দিকে একটি 
পরিখা আছে; তাহার পরিধি প্রায় চার মাইল । উত্তর দিকে সিংহদ্বার 
ও সেনা-নিবাসের চিহ্ দুষ্ট হয় । প্রস্তর-নির্মিত প্রাপাদের ও প্রাচীরের 
কোন কোন অংশ এবং প্রস্তরের চৌকাটাদি অগ্ভাপি পতিত রহিয়াছে । 
চাঙ্গুয়ালের বর্তমান জমিদরারগণ উক্ত গ্রামের নানা স্থানে পতিত প্রাচীন 


রঙ্কিনী দেবী। 


বীর সিংহের গড়। 
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অট্টালিকার ভগ্রাবশেষ হইতে কয়েক লক্ষ ইষ্টক ও প্রস্তরাদি গ্রহণ 
করিয়াছেন । এখনও তৃগর্ভে ও ভূপৃষ্টে যথেষ্ট ইঞ্টক ও প্রস্তর রহিয়াছে। 
এই গ্রামের মধ্যে 'ধনপোতা” নামে একটি স্থান আছে। প্রবাদ, পূর্ব- 
কালে স্থানে প্রাচীন রাজবংশের ধনাগার ছিল। শুনিতে পাওয়া 
যায়, সময় সময় উক্ত স্থানের মৃত্তিকাত্ান্তর হইতে কেহ কেহ অর্থ 
প্রাপ্ত হইয়াছে। বলাবাহুল্য, যে বাহা পায় তাহা সংগোপনেই আত্মসাৎ 
করিয়া থাকে। 
বীর সিংহের তগ্ন প্রাসাদের পারে কালনাগিনী নায়ী এক প্রাচীন 
দেবীমুত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন । লোকে বলে, এ প্রদেশে বীরসিংহের 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব হইতেই এই দেবী 
কাল নাঙ্গিনী দেবী। এখানে সস্থাপিতা আছেন। কালনাগিনী দেবার 
মন্দিরের কিছু পশ্চিমে ক্ষীর সরোবরের তীরে একটি প্রাচীন শিবালয়ও 
আছে। জনশ্রুতি, ইহা বীরসিংহের বংশের কীন্তি। কিন্তু তাঁহার কোন 
বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ নাই। 
চাঙ্গুয়াল গ্রামের প্রায় অর্দমাইল অন্তরে শিরসী ও চক দেউল গ্রামের 
সীমায় ষোল! দীঘি নামে একটি সুবৃহৎ দীঘ্ঘিকা আছে। উহার পরি- 
মান ফল প্রায় শত বিঘা। যোলা দীঘি বোল থণ্ডে 
যোলা দীতি।  বিতক্ত। যোলটি পুষ্করিণী একত্র সংযোগ করিলে 
যেরূপ ভাব লক্ষিত হয়, এখানেও প্রায় তদ্রুপ ভাব দেখিতে পাওয়া 
যায়। জনশ্রুতি, যোঁল জন সর্দারের অধীনে পৃথক পৃথক ভাবে প্রথমে 
যোলটি পু্ষরিণী খনন করাইয়া পরে সংযুক্ত করিরা দেওয়া হইয়াছে। 
দীঘির উত্তর পার্খে বীধ! ঘাটের পশ্চিম দিকে পূর্বাভিমুখে একটি হোম- 
কুও ছিল এবং ঘাটের উপরিভাগের কতক অংশ স্তত্তযুক্ত ছাদ বা চাদনী 
দ্বারা আবৃত ছিল। টাদনীর প্রস্তর গাথনীর চিহ্ন অগ্ঠাপি স্থানে স্থানে 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৪৯ 


বর্তমান আছে এবং তৎসন্রিহত একখণ্ড ভূমি এখনও চাদ্দনীচক নামে 
অভিহিত হইতেছে । 

দীঘির উত্তর ও পশ্চিম পার্খের পাড়ের উপরিভাগে চারিটি দেব- 
মন্দির তগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ পার্বেও তিনটি শ্রেণীবদ্ধ প্রস্তর 
নিশ্মিত দেউল ছিল। এই তিনটি দেউলের ভগ্নাবশেষ তিনটি কমষ্করস্তর- 
মণ্ডিত বৃহৎ মৃত্তিকাস্ত,পের স্তায় প্রতীয়মান হইত । দৈব-প্রতাব-ভীতি 
লোকের মনে অত্যন্ত প্রবল থাকায় বহুকাল কোন ব্যক্তি এ স্থানের 
এক খান প্রস্তর গ্রহণ বা স্থানচ্যুত করিতে সাহস না করায় এ স্তপী- 
কৃত মৃত্তিকার অত্ন্তরে মন্দিরের অবশিষ্টাংশ যে কিরূপ ছিল তাহা 
জানিবার কোন উপায় ছিল না; কয়েক বৎসর হইল নিকটবস্তী 
বীতপুর গ্রামের জমিদার মহাশয়ের! একটি নুতন বাটী প্রস্তুত করিবার 
জন্ত পূর্বোক্ত তিনটি স্ত.পের মধ্যে সর্ধোত্তরাংশের স্ত.পটি খনন, করিতে 
প্রবৃত্ত হন। সেই সময় দেখা গিয়াঁছিল যে, একটি সুগভীর সমচতুক্কোণ 
বৃহদায়তন প্রস্তর স্তস্তের উপর উক্ত মন্দিরট প্রতিষ্ঠিত ছিল । এ স্তম্ত বা 
মঞ্চের কোঁণচতুষ্ঠয় লৌহপাত দ্বারা সংযোজিত ছিল এবং প্রস্তরগুলি 
অতি সুন্দরভাবে বিন্ত্ত হইয়াছিল। এ সকল প্রস্তর মধ্যে একটি 
পাষাণময়ী দীর্ঘকায়া ভগ্ন হস্তপদ দশতৃজা মূত্তি ও একখও শিলালিপি 
পাওয়া গ্রিয়াছিল। বহুকালের ।লখিত প্রস্তর ফলকটির অক্ষরগুলি ক্ষয় 
প্রাপ্ত হইয়া যাওয়ায় এক্ষণে উহার পাঠোদ্ধার কর! ছুঃসাধ্য হইয়াছে। 
জমিদার মহাশয়েরা ধীতপুর তবনস্থ কুলদেবতা রঘুনাথ জীউর মন্দিরের 
ভিত্তির উপরিতাঁগে উক্ত প্রস্তর কলকখানি সংস্থাপিত করিয়াছেন। 
্রস্তরময়ী যূর্তিটাও উক্ত মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। কথিত আছে, 
যোলাদীঘির মধ্যস্থলে একটি মন্দির আছে এবং সেই মন্দিরে এক 
দ্রেবতা আছেন। এ মন্দির ও দেবত৷ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কাহিনী 


৩৪২ মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 


লোক মুখে শ্রুত হওয়া যাঁয়। বর্তমানকাঁলে সেই সকল কথা উপকথায় 
পরিণত হইয়াছে । ষোলাদীঘির বর্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়; 
আবঙ্জনা ও পক্কে পরিপূর্ণ । খড়গপুর পরগণার মধ্যে বারবাটীয়া ও 
কৌশল্যা নামেও ছুইটি সুবৃহৎ ও স্ুুরয্য সরোবর আছে। 

খড়গপুর থানার মধ্যে বলরামপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি 
গড়ের ধ্বংদাবশেষ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে 'আড়াসিনী পড়” ও “অযোধ্যা 
গড়” বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কাল বিবর্তনে রাজবংশের অবনতির সঙ্গে 
সঙ্গে সেই সকল গড়ের পূর্ব শ্রী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । অযোধ্যা গড়ের 
মধ্যে "জোড় বাঙ্গালা, ও “পঞ্চরত্র' নামে প্রস্তর-নির্মিত দুইটি মন্দির 
আছে। রাজা বীরসিংহের বংশধর রাঁজা সুরথ সিংহের কুলদেবত। 
সিংহবাহিনী জোড় বাঙ্গালায় অধিষ্িতা ছিলেন এবং 
পঞ্চবত্ব মন্দিরটা শ্থামসুন্দর জীউ বিগ্রহের জন্য 
নিশ্মিত হইয়াছিল। রাজা সুরথ সিংহের মৃত্যুর পর দুইটি মন্দিরই বল- 
রামপুর রাজবংশের অধিকা নভুক্ত হইয়াছিল; বলরামপুরের অন্যতম 
রাজ৷ শক্রদ্ধ মহাপাত্র দেবতা ছুইটির সেবা পৃজার বিশেষ ব্যবস্থা 
করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারই ফলে এখনও প্রতিদিন অনেক 
অতিথি, অভ্যাগত এইস্থানে প্রসাদান পাইয়া থাকে | ইহা বলরামপুরের 
ঠাকুর বাড়ী নামে প্রসিদ্ধ । 

খড়গপুর থানার অন্তর্গত কলাইকুণ্ড গ্রামে ধারেন্দার প্রাচীন রাজ, 
বংশের গড়বাড়ী ছিল। বাঘাসিনী দেবী এই রাজবংশের কুল দেবতা । 
একটা হস্তীর উপর সিংহ এবং তদুপন্ি প্রস্তরময়ী 
চতুতুজা দেবী মৃদ্তি। মহেশপুর নামক গ্রামের 
সন্িকটে যমুনাদীঘি নামক যে পুক্ষরিণীটা দৃষ্ট হয় উহা এই বংশের তৃতীয় 
রাজা খড়গ সিংহ পালের সময়ে খোদিত হইয়াছিল। উত্তরকালে এই 


বলরামপুর গড়। 


কলাইকুগা গড়। 


প্রাচীন কাঁত্তি ও কাহিনী । ৩৪৩ 


বংশের অন্যতম রাজা প্রতাপনারাপ্বণ পাল তাহার সহোদরার বিবাহের 
যৌতুক স্বরূপ উক্ত পুষ্করিণী মোদনীপুরের স্বনামণন্য পুরুষ প্রাতঃম্মরণীয় 
দেওয়ান চন্দ্রশেখর ঘোষের পিতামহ নন্দকিশোর ঘোষকে প্রদান 
করেন । অপরিশোধ্য খণের দায়ে ধারেন্দার প্রাচীন রাঁজবংশের জমি- 
দার। এক্ষণে হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে । যথাস্থানে সে সন্বন্ধ বস্তারিত 
আলোচনা করা হইবে। 
খড়গপুব থানার অন্তর্গত জকপুর গ্রামে পদর কাননগে। পদে পতি- 
ষ্টিত বিখ্যাত মহাশন্' বংশের বাস ছিল। অগ্ভাপি তাহাদের বংশধরগণ 
বব ধস্কানে'বাদ করিতেছেন। এই সদর কাননগো 
পদের ও মহাশয় বংশের লিম্তারিত বিবরণ 'জমি- 
দার বংশ'-শীর্ক অধ্যায়ে আলোচনা করা যাইবে । এক্ষণে এই 
বংশের পুর্বে বিস্ত বিভবের বা ধন সম্পত্তির বিশেষ 1কছুই নাই। কিন্তু 
নবাবী আমলে ইহাদেব যেরূপ সপ্জান, আশবাব-পত্র ও অট্রালিকাদি 
[ছল ম্রেছিশীপর্ের তৎকালীন কোন, জমিদারেরই (সেইরূপ ছিল না। 
তাহাদের পৃর্ব গৌরবের পরিচয় দিতে এক্ষণে কয়েকটা পন্ক-পরিপূর্ণ 
সুদীর্ঘ পুষ্করিণী, কয়েকটী ভগ্ন দেব মন্দির ও কারুকার্ধ্য খোঁদত 
কয়েকটা প্রকাণ্ড জীর্ণ অট্রালিক! পড়িয়৷ রহিয়াছে । তাহাদের প্রতি- 
চিত দেবদেবীগণের মধ্যে যক্ষেশ্বর ও গনেশের নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্য | 
বহু অর্থব্যয় করিয়া এই দবইটি দেবমৃত্তি ও দুইটি মন্দির নিম্ীণ করা 
হইয়াহিল। ফক্ষেশ্বরের নাষেই স্তানটার নাম যক্ষপুর বা জকপুর এবং 
পাশ্ববর্তী গ্রাথাঁনির চকগণেশ নামকরণ হইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামাঁর 
সময় ছুর্দীস্ত মহারা্ীয়গণ মন্দির ছুইটি লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ধনরত্ব ও 
মুন্তি ছুইটি অপহরণ করিয়া লইয়া যায় । 
জকপুরের নিকটবর্তী মালঞ্চ গ্রামেও মহাশয় বংশের এক শাখা 


৩৪৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


এক্ষণে বাস করিতেছেন। এস্থানে ষে প্রাচীন কালী মন্দিরটী আছে 
উহা এ বংশের সন্তান গোবিন্দরাম রায় কর্তৃক ১৬৩৪ থুষ্টাে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । 

ডেবরা থানার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরপণায় 'ভূড়ভুঁড়ি কেদার? বা 
চগলেশ্বর নামে এক অনাদি লিঙ্গ মহাদেব আছেন। তাহারই নামে 
এ পরগণার নাম কেদার বা কেদারকুণড হইয়াছে । রাজা তোডরমল্ের 
রাজস্ব-বিতাগে কেদারকুণ্ড পরগণার নাম দৃষ্ট হয়। 
স্বতরাং তাহারও পুর্ধ হইতেই যে এ মহাদেব 
প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা বলা যাইতে পারে । জনশ্রুতি, রাজা যুগল- 
কিশোর য়ায় নামক এই স্থানের জনৈক প্রাচীন জমিদার উহার 
প্রতিষ্ঠাতা । 

মহাদেবের মন্দিরের পার্থে একটি কু বা জলাশয় আছে। কুগুটির 
জল কখনও শুষ্ক হয় না। নিরন্তর উহার মধ্য হইতে “ভূড় ভূড়' শব্ষে 
জল-বুদ্ধদ উত্থিত হইতেছে । উহারই অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র জলশ্রোত 
দেখিতে পাওয়া যায় । উহা ক্ষীরাই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 
সম্ভবতঃ উহার সহিত এই কুগটির কোন প্রকার যোগ থাকায় এরূপ 
জল-বুদ্ধদ উথিত হইয়া থাকে এবং উহার জলও এ কারণে কখনও 
শু হয় না। সাধারণের বিশ্বাস, উত্তরায়ন সংক্রান্তি দিবসে এই কুণ্ডে 
স্নান করিলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হন। এই কারণে উক্ত দিবস শত 
শত বন্ধ্যানারী প্রত্যুষে এইস্থানে স্নান করিয়া চপলেশ্বরের পু! দিয়া 
থাকেন। সেই সময় এই স্থানে সাত আট দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। 
বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বালিচক রেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণে 
এই স্থানটি অবস্থিত। 

ভেবরা থানার দ্বারপাড় গ্রামে বাগুলী দ্রেবী, কুমরপুর গ্রামে 


ভুড়ভুড়ি কেদার। 


প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী। ৩৪৫ 


হাতেশ্বর জীউ ও পুশং গ্রামে থগেশ্বর জীউ নামে তিনটি দেবতা 
আছেন। জনশ্রুতি, পূর্বোক্ত রাজা যুগল কিশোর 
রায়ের বংশের শেষ রাজ। মুকুট নারায়ণ রায় বাশুলী 
দেবীর প্রতিষ্ঠাতা । এ স্থানের স্ুরাঁদীঘি নামক 
সুবৃহৎ পুষ্করিণীটাও তাহার সময়ে খোদিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর 
বৈশাখ মাসে হাতেশ্বর ভীউ ও খগেশ্বর জীউর মনির-প্রাঙ্গনে এক 
একটি মেলা বসিয়া থাকে । 

ডেবরা থানার মধ্যে 'গড় কিল্লা ও “আলীশার গড়” নামে দুইটি 
প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ, দৃষ্ট হয়। জনস্রুতি, গড়কিল্লায় কেদারকুণ 
পরগণার জমিদার পূর্বোক্ত রাজা যুগল কিশোর 
রায় ও রাজা মুকুট নারায়ণ বায় প্রভৃতি বাস করি- 
তেন। উত্তরকালে কাশীজোড়া পরগণার জমিদার 
রাজা রাজনারায়ণের হস্তে রাজা মুকুট নাঁরায়ণের পরাজয় ঘটিলে উক্ত 
গড় সমেত সমস্ত কেদারকুণ্ড পরগণা কাশীজোড়। রাজবংশের অধিকাঁর- 
ভুক্ত হয়। তদবধি উক্ত গড়টি ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে 
থাকিয়। এক্ষণে স্বৃতিমাত্রে পরিণত হইয়াছে । আইন-ই-আকৃবরিতে 
কেদারফুণ্ড পরগণার মধ্যে তিনটি হূর্গের উল্লেথ আছে। তন্মধ্যে গড় 
কিল্লাটি অন্যতম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 


বাগশুলী দেবী, হাতে- 
শ্বর ও খগেশ্বর জীউ । 


গড়কিল্লা ও আলি 
শার গড়। 


আলিশার গড়টি আলি সাহ-নামক জনৈক পরাক্রান্ত মুসলমান 
জমিদার কর্তৃক অনুমান প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। 
তাহারই নামানুসারে গ্রামটির নামও আলিশ! গ্রাম হয়। আলি- 
সাহর কীত্তিগুলির অধিকাংশই এক্ষণে মুত্তিকাত্যন্তরে স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছে । গড়টির চতুদ্দিকে যে পরিথা ও মৃত্তিকান্ত পের প্রাচীর ছিল 
অগ্ভাপি স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়৷ যায়। কয়েক বৎসর 


৩৪৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


হহল এই গড়ের অত্যন্তরে পুক্কারণী খনন কালে একটি কৃপ বাহির হয়। 
ত্মধ্য হইতে সম্থান্ত মুসলমান দিগের ব্যবহার্ধ্য কয়েকটী মূল্যবান তৈজস 
পত্র পাওয়া গিয়াছিল । 

ডেবরা থানার অন্তর্গত সাহাপুর পরগণার মাড়তল! গ্রামে সাহাজীউ 
নামক এক মুসলমান সাধুর আস্তানা আছে। জনশ্রুতি, সাহাজীউ 
আলি পাহর গুরু ছিলেন এবং তাহারই নামান্থুসাঁরে 
সাহাপুর পরগণার নামকরণ হ্ইয়াছিল। রাজা 
তোভরমল্লের রাজন্ব-বিভাগে সাহাপুর মহাল সরকার মান্দারণের 
অন্তভূতি ছিল; তৎপরে সুজার বন্দোবস্ত সময় উহা সরকার গোয়াল- 
পাড়ার অন্তভূতি হয। তাহা হইলে অনুমান করা ঘাইতে পারে, 
সাহাজীউ ও আলী সাহ চারিশত বৎসরের পূর্বে বর্তমান ছিলেন । 
সাহাজীউর অলৌকিক ক্ষমতা সন্বন্ধেও নানাপ্রকার কাহিনা অগ্ভাপি 
এই প্রদেশে প্রচলিত আছে। 

কেশপুব থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণভূম পরগণার মন্তঃপাতি তাড়িয়া 
গ্রামের পশ্চিমে একটি প্রস্তর-ানশ্মিত গড়ের ভগ্রাবশেষ দৃষ্ট হয়। 
কথিত আছে, এস্থানে মাঝি জাতীয় রাজার রাজত্ব 
.করিতেন । মাৰি নিয়শ্রেণীর হিন্দু। এ গড়টীও 
“বাহির গড়” ও “ভিতর গড়” নামে ছুই বিভাগে 
বিভক্ত ছিল। বাহির গড়ের চতুঃসীমার মধ্যস্থিত ভূমির পরিমাণ প্রায় 
ছুই সহজ বিঘা এবং ভিতর গড়ের মধ্যপ্থিত ভূমির পরিমাণ প্রায় ছই 
শত বিঘা হইবে। ভিতর গড়েই বাজাদের বাঁসতবন ছিল । তাহাদের 
খোদিত তিন চারিটি বড় বড় পুষ্করিণীও আছে; তন্মধ্যে বরেবতা বা 
রাউতা নামক দীঘিকাতে শেষ মাঝি রাজা জলমপগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন, এইরূপ কিন্বদস্তী ৷ 


সাহাজীউ পীর। 


তাড়িয়া গ্রামের মাঝি 
রাজার গড । 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । দি 


মাঝি রাজাদের রাজত লোপ হইলে ব্রাঙ্মণভূম পরগণায় ত্রাহ্মণ 
রাজার অভ্যুদয় হইয়াছিল। মাবি রাজাদের গড়ের দক্ষিণদিকে এক 
ক্রোশ মধ্যে ব্রাহ্মণ রাজাদের প্রসিদ্ধ 'আঁড়ঢ়া গড়” 
বিদ্যমান । এ গড়ে অবস্থান করিয়া কবিকল্কণ 
মুকুন্দরাঁম চক্রবর্তী তাহার মনোহর “চণ্ডীকাব্য 
বিরচন করিয়াছিলেন । তাহার কাব্যে এই গড়েরও উল্লেখ আছে £-- 

প্ধন্ঠরে আড়ঢার গড়, বাঁশ করে কড় কড়, 
জয় চণ্ডী করে হানা হানি।” 

মাঝি রাজার বাহির গড়ের উত্তর সীমায় জয়চগ্ডা ঠাকুরাণীর প্রস্তর- 
ময় মন্দির ও পৃর্বসীমায় হটনগর মহাদেবের অনাদি লিঙ্গ অগ্যাপি 
আছে। “জমিদার বংশ'-শীর্ষক অধ্যায়ে ব্রাহ্মণভূম রাজবংশের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ হইবে । [ও 

রা্মণভূম পরগণার উত্তর সীমায় 'নেড়া দেউল' নামে একটি প্রাচী 
মন্দির আছে। এঁতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবন্তী মহাশয়ের অন্থু- 
মান, 'নেড়া” শব্দ রাঢ়া শব্দের অপত্রশ। ্ 
আমরাও তাহাই মনে করি। নেড়া দেউল চন্দ্র 
কোণা পরগণার দক্ষিণ সীমায় কোঁঙাঁই নদীর 
পর পারে অবস্থিত। কোঙাই নদীর দক্ষিণ হইতেই ব্রাঙ্গণভূম পর- 
গণা আরম্ভ । আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, এক সময় মেদিনী- 
পুর জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত চন্দ্রকোণা৷ প্রভৃতি পরগণ! রাঢ দেশের 
অন্তভূতি ছিল এবং উহার দক্ষিণ হইতে উড়িস্যার সীমা আরস্ত হইয়া- 
ছিল। আইন-ই-আকবরীতেও দেখা যায়ঃ সে সময় চন্দ্রকোণ| বাঙ্গা- 
লাঁর সরকার মান্দারণের এবং ব্রাহ্মণভূম সরকার জলেশ্বরের অন্তভূতি 


ব্রাহ্মণ তূমের 
আডঢা গড়। 


নেড়া দেউল ও 
ঝাড়েশ্বর মহাদেব । 
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৩৪৮. মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


ছিল। এ মন্দিরটী রাঢ় দেশেরই শেষ সীমায় নির্মিত হওয়ায়, 
উড়িস্যা হইতে পৃথক করিবার জন্য উহাকে রাঁঢ়া দেউল নামে পরি- 
চিত করা হইয়া থাঁকিবে। আর সেই কারণেই, রাঢ় হইতে পৃথক 
বলিয়। ব্র!হ্ষণভূমেরও “আরাটা ব্রাহ্মণভূষ' (রাঢ় নয়) নামকরণ হইয়াছিল, 
বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ১৬৬০ খুষ্টাকে অস্কিত ত্যানড্ডেন ক্রুকের 
মানচিত্রে বাঙ্গালা ও উড়্িয্তার সীমান্তে চিতুয়া বরদার পশ্চিমে মন্দিরা- 
কৃতি একটি চিত্র অন্ষিত আছে দুষ্ট হয়। * আমাদের অনুমান 
উহা! এঁ নেড়া দেউল বা রাঁঢা দেউলের চিত্র । 

ঝাড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির কেশপুর থানার অন্তর্গত আনন্দপুরের 
নিকটবর্তী কাণাষোল গ্রামে অবস্থিত। চৈত্রমাসে চড়ক পৃজার সময় 
এই স্থানে যে মেলা বসে তাহাতে দেশ বিদেশের বহু সংখ্যক লোকের 
সমাগম হইয়া থাকে । 

গড়বেতা থানার অন্তর্গত গনগনি-ডাঙ্গা, তিকনগর, একচক্রা 
প্রভৃতি প্রাচীন স্থানগুলির কথা পুর্বে বলা হইয়াছে। বগড়ীর রাঁজা- 
দের রাজধানী প্রথমে গড়বেতা গ্রামে ছিল, পরে 
তাহারা গোয়ালতোড় গ্রামে উহা স্থানান্তরিত 
করেন; এক্ষণে তাহাদের অধঃস্তন পুরুষগণ 
মঙ্গজলাপোত। গ্রামে বাস করিতেছেন। বর্তমান সময়ে গড়বেতার পুব্ব 
সমৃদ্ধির বিশেষ কোন চিহ্ুই নাই। বগড়ীর অন্যতম স্বাধীন নরপতি 
রাজা ৫ তেজচন্দ্রে রর রসি রায় কোটা ৪৪ কালে রর বিচুর্ণ 


গড়বেতার 
রায় কোটা দর্গ। 
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প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৪৯ 


হইয়া বনগুল্মলতা সমাদৃত প্রস্তর স্তপে পরিণত হইয়াছে; আর যে 
সকল বজ্রনিনাদ কামান দুর্গ প্রাকারোপরি সজ্জিত থাকিয়! শত্র হৃদয়ে 
ভীতি বিক্ষেশ করিত তাহা ইংরাজ রাঞজ এ স্থান হইতে অপসারিত 
করিয়াছেন। শিলাবতা নদার পুব্ৰ পার্খে গড়বেতার সেই পরিখা! 
বেষ্টিত দুর্গ প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ দুষ্ট হয়। ছুর্গের চারিদিকে উত্তরে 
লালদরজা, পুর্বে বাউতা দরজা, দক্ষিণে পেশ! দরজা ও পশ্চিমে 
হনুমান দরজা নামে যে চারিটী সুবৃহৎ্ সিংহদ্বার শোভা পাইঠ অগ্ভাপি 
ছু'এক স্থানে দে গুলির ভগ্মাবশেষ আছে: 

রায় কোটা ছুর্গের উত্তর দ্বারের সম্মুথে জলটুঙ্গা, ইন্দ্র পুষ্করিণী, 
পাথুরিয়া. হাছুয়া? মঙ্গলা, কবেশ দীঘি ও আম পুষ্ষরিণ নামে সাতটি 
পুরাতান পুক্ষরিণী আছে। প্রত্যেক পু্করিণীর মধ্য- 
স্থলে এক একটি প্রস্তর নির্মিত জীর্ণ মন্দির আছে। 
দুর্গের সান্িধ্য হেতু অনেকে এই পুষ্করিণী ও মন্দির 
গুলিকে চৌহান বংশীয় রাজাদিগেরই কান্তি বলিয়া মনে করেন। 

পূর্বোক্ত রায় কোটা দুর্গের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত মহাশক্তি সব্দ- 
মঙ্গল৷ দেবীর প্রস্তর নিশ্মিত মন্দিরটী গড়বেতার অন্যতম প্রাচীন কীন্তি। 
কিন্তু কতদিন হইল এবং কাহার দ্বারা যে উহা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সগীক বলা যায় না। কেহ 
কেহ বলেন, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহ 
উহার প্রতিষ্ঠাতা; আবার কেহ কেহ বলেন, উজ্জয়িনীপতি রাঁজ! 
বিক্রমাদ্দিত্য যখন মধ্যভারতেয় শাসন-দগ্ড পরিচালন করিতেন সেই 
সময় জনৈক সিদ্ধ পুরুষ বগড়ীর বনপ্রদেশে এই দেবী মুন্তি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। রাজী বিক্রমারদিত্য দেবীর অলৌকিক শক্তির বিষয় 
লোকমুখে অবগত হইয়া গরবেতায় সমাগত হ'ন এবং দেবীর মন্দির 


গড় বেতার 
কয়েকটী পুষ্করিণী। 


গড় বেতার 
সর্বমঙ্গলা দেবী। 


৩৫০ _. মেদিনীপুরের ইতিহাস! 


মধ্যে শব সাধনে নিরত হ'ন। দেবা তাহার সাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া 
তাহাকে তাল বেতাল নামক অলৌকিক তেজ সম্পন্ন ছুই অন্গুচরের 
উপর আধিপত্যলাতের অধিকার প্রদান করেন। রাজা আপন সফলতা 
প্রত্যক্ষাভূত কারবার মানসে দেবীর অন্ুমাত ক্রমে তাল বেতালকে 
মন্দির-দ্বার পুর্ব দিক হইতে উত্তর দিকে পারবন্তিত করিবার আদেশ 
করিখাঁমাত্র উহ পরিবত্তিত হইয়া যায়। জনক্রুতি, সেই কারণে সব্ধ- 
ম্গল৷ দেবীর মন্দিরের দ্বার উত্তর দিকে অবস্থিত ; সচরাচর কোন হিন্দু 
মন্দিরে এরূপ দেখা যায় না। 

উজ্জয়িনাপতি হিক্রমাদিত্য এ প্রদেশে আসিয়। শব সাধনা করিয়া 
গিয়াছিলেন বলিয়া কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যার নাই। 
দাতনেও পুর্বোক্ত রাজা বিক্রমকেশরী বা এ প্রদেশের বিক্রমাদিত্য 
নাষে অন্ত কোন রাজার সহিত এই কিন্বদন্তীর কোন সম্বন্ধ আছে কি 
না বলা বায় না। উজ্জরিনীপতি বিক্রমাদিত্যের নাম ভারত বিখ্যাত 
এবং তাহার শব সাধনা ও তালবেতালের কাহিনা তাহার নামের সহিত 
বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় উত্তরকালে এই সব্বমঙ্গল৷ দেবার উত্তরমুখী 
দ্বারের কারণটাও তাহার তালপেতোলের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া কিছু 
আশ্চর্য্য নয়। 

সব্বমঙ্গল! দেবীর মন্দিরের গঠন প্রণালী অদ্ভূত ; দেখিলে আশ্চয্যা- 
ন্বিত হইতে হয়। দ্বারযোগে মন্দিরের মধ্যে ত্রিশ হস্ত পরিমিত 
স্থান সুবিস্তীর্ণ সুড়ঙ্গ পথের গায় আলোক বিরহিত পথ অতিক্রম 
করিধা গেলে মন্দিরের দক্ষিণ পার্খে দেবীর তেজময়ী পাষাণমুস্তি 
দেখিতে পাওয়। যায়। সে স্থলে দিবা দ্বিপ্রহবের সময়ও অন্ধকার 
আলোকের সাহায্য ব্যতীত কিছুই দেখা যায় ন1। দেবীর পারে 
দিবারজনী একটি প্রদীপ জ্বালিত হইয়া থাকে। দেবীর বামপাশ্থে 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনা । ৩৫১ 


একটি সুরচিত পঞ্চমুণ্ডী প্রস্তর-আঁসন আছে । কিন্বদস্তী ই আসনে 
উপবেশন করিয়া রাজা মিহি রাজা গজপতি প্রভৃতি সিদ্ধ 
হইয়াছিলেন। 
গড়বেতার কামেশ্বর মহাদেব ও রাধাবল্নভ জীউর মন্দির দুইটিও 
প্রমিদ্ধ। কামেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটা কতকাংশে 
সর্বামঙ্গল! দেবীর মন্দিরের অনুরূপ এবং ইহার 
সন্ন্ধেও এরূপ লানাপ্রকার কিন্বদস্তী প্রচলিত 
আছে। রাধাবল্লভজীউর মন্দিরটী বগড়ীর অন্ঠতম রাজ! দুজ্জন সিংহ 
মল্ল কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল । 
গড়বেতার ছয় মাইল উত্তর পশ্চিমে বগড়ীর স্প্রসিদ্ধ রুষ্ণরায় জীউ 
আছেন। জনশ্রুতি, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি 


বগড়ী কৃষ্থরায় জীউ | এ ্ 
সিংহের মন্ত্রী রাজ্যধর বায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা । পর- 


বন্তিকালে বগড়ীর অন্ঠতম রাজা রঘুনাথ গিংহ কুষ্ণরায় জীউর পাশে 
রাধিকা মুত স্থাপন করিয়া মন্দিরটা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন 
প্রতি বসর ফান্তনী পুণিমায় দোল যাত্রার সময় এই স্থানে কয়েক- 
দিন ব্যাপী একটি বৃহৎ মেলা হয়। সেই সময় বঙ্গদেশের নানাস্থান 
হইতে বনু সংখ্যক বৈষ্ণব ও অঙ্টান্ত বহু লোকের সমাগম হইয়। থাকে । 

গোয়ালতোড়ের পঞ্চরত্র মন্দিরের কারুকাধ্য মনোরম। রাজা 
ধাদবচরণ সংহ কর্তৃক প্রায় সাদ্ধ শতাব্দী পৃক্র 
এই মন্দিরটা নির্মিত হইয়াছল। রাজা এই 
মন্দিরে বাঁলচন্দ্র-নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার 
মানসে ইহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন ? কিন্তু দৈবগাতকে মন্দির প্রাতষ্টা 
হইবার পৃবের তথায় একটি গোবতস মৃত হওয়ায় উহা অপবিত্র বোধে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। 


কাষেস্থর মহাদেব ও 
রাধাবল্লভ জীউ। 


গোয়ালতোড়ের 
পঞ্চরতু মন্দির | 


৩৫২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


উড়িয়াসাই গ্রামে একটি প্রস্তর-নিশ্মিত জার্ণ মন্দির আছে। উহার 
গাত্রে ষে খোদিত লিপিটা আছে তাহা হইতে জানা 
যায় যে, রাজা চৌহান সিংহের সময়ে উহা নির্মিত 
হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্টিতা দেবী যুক্তি সন্বদ্ধেও নানা প্রকার 
অদ্ভূত কাহিনী প্রচলিত আছে। 
বগড়ী পরগণার মধ্যে আরও কয়েকটা মন্দির ও দেব দেবীর মৃষ্তি 
আছে। তন্মধ্যে পূর্বোক্ত রাজ্যধর রায় কর্তৃক 
না প্রতিষ্ঠিত গোয়ালতোড়ের সনৎকুমারী বাগবীজ 
গোস্বামী নামক জটনক সাধু পুরুষ কর্তৃক প্রায় 
তিন শত বৎসর পে প্রতিষ্ঠিত। পাথরবেড়। গ্রামের রঘুনাথ জীউ, 
কাদড়ার চমৎ্কারিণী দেবী ও মেড়র। শিরোমণিপুরের বৃক্ষমূলের তৈরবী 
যুন্তি ও প্রসিদ্ধ। চমৎকারিণী দেবীর প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায় নাই। 
কেহ কেহ বলেন, শিরোমণিপুরের তৈরবী যুত্তিটাকে উপেন্দ্র ভট্ট নামক 
জনৈক ব্রাহ্মণ প্রায় পাচ শত বৎসর পূর্বের অন্য স্থান হইতে লইয়া 
আসিয়৷ উক্ত স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার বংশধরগণ এখনও 
এ গ্রামে বাস করিতেছেন । রত্রাবলা ব্যাকরণ, রাঁস কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ 
প্রণেতা এবং পদান্ক দূত, ষটপদী প্রভৃতি গ্রন্থের টাকাকার স্বর্গীয় পণ্ডিত 
গৌরমোহন বিদ্যালস্কার এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
গড়বেতা থানার অন্তর্গত ঝাঁলদ। গ্রামের অদুরস্থ নয়াবসাতের তগ্ন 
দুর্মটিও বগড়ীর রাজবংশের অন্যতম কীর্তি। রাজা 
গ্রনপতি সিংহের সময়ে উহা! নির্তি হইয়াছিল। 
জামলা! সেতু নির্ীণের সময় এ স্থান হইতে অনেক প্রস্তর লইয়া যাওয়া 
হয়। এখনও তথায় অনেক প্রস্তর রহিয়াছে । গড়বেতা থানার এই 
সকল মন্দির, পুক্ষরিণী ও দুর্ণাদির অধিকাংশই এক্ষণে বগড়ীর বর্তমান 


উড়িয়াসাইর মন্দির | 


ঝালদার দুর্গ। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৫৩ 


জমিদার কলিকাত1 বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতির সম্পত্তি। 

পাঁশকুড়া থানায় কাশীজোড়ার প্রাচীন রাজবংশের গড়বাড়ী ছিল। 
তাহাদের কীন্তি-চিহ্ু অগ্ঠাপি এ থানার নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। শুরা 
গ্রামের যামিনী দীঘি-নামক পুক্ষরিণী খুষ্টার় ষোড়শ 
শতাব্দীতে রাজা যামিনীভাঙ্ু রায়ের সময় খোঁদিত 
হইয়াছিল। বাজ প্রতাপনারাঁয়ণ রাঁয় প্রতাপপুর 
নামক গ্রাম স্থাপন করেন এবং হরশঙ্কর-নামক গ্রামে বাজবাটা নির্মাণ 
করিয়া তথায় রুষ্ণরায়জীউর মুক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এ বংশের 
এন্ঠতম রাজা লক্ঈীনারায়ণ রার মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া চাচিয়াড়া 
শ্রামের মস্জিদ নির্মাণ করির1 দিয়াছিলেন। রাঁজ৷ জিতনারায়ণ রায় 
টাচি়্াড়া গ্রামের সঙ্গত ও ফকিরগঞ্জ গ্রামের জিত-সাগর জলাশয়ের 
এতিষ্টাতা। জরপাটন! গ্রামের জয়চ্ভী, প্রঠাপপুরের অনন্ত বাসুদেব, 
বৈড়াচকের গোবর্ধনধারী, থখসরবনের গোপাল জীউ এবং রঘুনাথ 
বাড়ীর রথুনাথ জীউ এই রাজবংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
এযাস্থানে কাণীজোড়। রাজবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে । 

এই জেলার পশ্চিম সীমান্তে বীণপুর থানায় কানাইসর নামে একটি 
পাহাড় আছে। এতদ্‌ অঞ্চলের পাহাড় করটির মধ্যে ইহাই সর্বোচ্চ । 
প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে এই পাহাড়ুটার ছইবাঁর 
পূজা হয়। তছুপলক্ষে বাঁকুড়া, মানভূম, সিংহভূম 
প্রভৃতি জেলা হইতে লোক আসিয়া থাকে। গিরি-শৃঙ্গের দৃশ্য অতি 
মনোরম । দেখানে নানা প্রকার অভূত ও বিচিত্র পুপ্পোগ্ঘান দৃষ্ট হয়। 
তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষও আছে । শিখর দেশ বিভৃত; তন্মধ্যে মাত্র 
ছয় বিঘা! ভূমি উত্ভিদ বর্জিত সমতল ক্ষেত্র । অবশিষ্ট প্রায় পঞ্চাশ ষাট 

৩ 


পঁ(শকুড়া থানার 
কাশীজোড়া রাজা। 


কানাইসর পাহাড়। 


৩৫৪ মেদিনীপুরের হাতহাস। 


বিঘ| ভূমি নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ। একস্থানে একটি জীর্ণ প্রাচীন মন্দিরের 
ধ্বংদাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইরূপ কিন্বদ্তী গে, বহুকাল পূর্বে এ স্থানেই 
পাহাড়ের পৃজা হইত। কিন্তু বলিদানের পর তথায় আর কাহারও 
থাকিবার বা বাইবার অধিকার ছিল না। এক সমম্ব পুজক বলির 
খড়গটা আনিতে ভুলিয়া গিয়া পুনরায় ঘখন উহা! আনিবাঁর জন্য উপরে 
গমন করেন, তখন দেখেন যে, দেবতা তথায় ছুইটি ব্যাঘ্ লইয়! উপনিষ্ট 
আছেন। দেবতার প্রত্যাদেশ হয়, “আর কখনও এইস্থানে আসিও না 
এবার হইতে নীচে পৃজা করিও ।, তদবধি আর উপরে পৃজ! হয় না 
বা সচরাঁচর কেহ উপরে উঠেও না। দেবতার আদেশে হউক বানা 
হউক, ব্যাপ্রের ভয়েই যে পৃজকগণ আর অত উচ্চে সেই জঙ্গলাকীর্ণ 
স্থানের জীর্ণ মন্দিরে বসিয়া পূজা করিতে সাহসী হন নাই তাহ! 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পাহাড়টার সানুদেশে “দে হরির স্থান, 
নামে একটি প্রশস্ত স্থান আছে, তথায় কতকগুলি বড় বড় প্রস্তর আছে। 
এক্ষণে পুজা প্রথমে সেইস্থানে হয় ; তৎপরে পাহাড়ের পূর্ববদিক দিয়া 
উপরে উঠিবাব্র যে পথ আছে, সেই পথে কিয়দ,র উঠিলে যে স্থানে 
উপনীত হওয়া ঘার উহাই পুজার দ্বিতীয় স্থান। স্থানটা অত্যন্ত টালু 
বলিয়া বেশী লোক একত্র তথায় থাকিতে পারে না। একদল নামিয়া 
আসিলে আবার একদল উপরে যাইতে পারে। পুজার স্থানে প্রার শত 
হস্ত দীর্ঘ এবং প্রীয় পঞ্শ হস্ত প্রস্থ ও তদন্ুরূপ উচ্চ একটি প্রকাণ্ড 
শস্তর আছে। উহার মধ্য দিয়া একটি গঞ্ভ আছে; পৃজা শেষ হইলে 
যাত্রিগণ এ গর্ভের উপরে আমলকী ও পুষ্পাপ্তলি দিয়! নিয়ে হাত 
পাঁতিয়া থাকে । পুজারী বলেন, উক্ত আমলকী ও পুপ্প যত শীঘ্র যাহার 
হস্তে পতিত হর তাহার মনক্কামনা তত শীঘ্র পূর্ণ হইয়৷ থাকে। 
আর যাঁহার হত্তে একবারে পড়ে না__তাঁহার মনস্কামনাও সিদ্ধ হয় না। 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী। ৩৫৫ 


পর্বত-গাত্রে একটি কূপ আছে। উহার গভীরত। মাত্র দুই তিন হাত 
হইলেও উহার সঙ্গে একটি ঝারণার সংযোগ থাকায় মেলার সময় পাঁচ 
ছয় হাজার লোক জলপান কর! সত্বেও উহার জল দমভাবেই বর্তমান 
থাকে; জলও পরিষ্কার । 
বাণপুর থানার মধ্যে রামগড় ও লালগড় রাজবংশের গড়বাঁড়ী 
অবস্থিত। “জমিদার বংশ”শীর্ধক অধ্যায়ে ভীহাদের বিস্তারিত বিবরণ 
লিপিবদ্ধ হইবে । শিলদা গ্রামের প্রা এক ক্রোশ 
উত্তরে শিলদারি প্রাচীন রাজবংশের গড়বাড়ী ও 
মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহারই অনতি- 
দুরে ভৈরব-ডাঙ্গা নামক স্থানে ভৈরব-নামক এক দেবতা আছেন। "যে 
ভগ্ন মঞ্চটীর প্রস্তর-স্ত,পের উপর তৈরব আছেন এ স্থানের ধ্বংসাবশেষ 
দেখিলে মনে হয়+-এক সময় সেখানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। 
কালে তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে । জনশ্রুতি, শিলধার এ প্রাচীন রাজ- 
বংশ শৈব ধন্দীবলন্বী ছিলেন । এই কারণে, এ অঞ্চলের নানাস্থানে শিব- 
লিঙ্গ ও প্রস্তর নির্মিত ছোট ও বড় ষ্ড যুক্তি যেখানে সেখানে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ওড়গোদা গ্রামের রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও 
একটি সুবৃহৎ প্রস্তরময় ঘণ্ড আছে। উহা এবপ সুন্দরভাবে নির্িত যে, 
কতকাল প্ররূপ অধত্র অবস্থায় পড়িয়া থাকা সত্বেও এখনও প্রথম 
দেখিলে উহাকে জীবন্ত ষণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়। পরব্তিকালে যে রাজ- 
বংশ এ প্রদেশে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহারা শিলদা গ্রামে 
বাস করিতেন। “শিলদার বাধ” নামক স্ুপ্রসিদ্ধ জলাশয়টা হাহাদেরই 
কীন্তি। তাহাদের বংশ বিবরণও ধথাস্থানে আলোচিত হইবে। 
মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানী, এক্ষণে শিলদার জমিদার 
. বেল পাহাড়ী গ্রামে তাহাদের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে । 


রামগড়, লালগড় ও 
শিলদা। 


৩৫৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ঝাড়গ্রাম থানার মধ্যে ঝাঁড়গ্রাম ও জামবনীর গড় দুইটিও প্রসিদ্ধ । 
পূর্বকালে ঝাড়গ্রাম গড়ের চতু্দিকেও সু প্রস্তর-প্রাকার ও পরিখা 
ছিল। এই গড়ের মধ্যে ঝাঁড়গ্রাম রাজবংশের 
কুলদেবতা৷ এবং রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী গায়ত্রী 
দেবীর একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি একটি 
পুরাতন সরসী তটে সংস্থাপিত। উহার নিম্মাণ কৌশল ও অবস্থা 
দেখিলে উহাকে একটি প্রাচীন কীন্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। 
জামবনী রাজবংশের গড়-বাড়া সাধারণতঃ “চিন্ধী গড়” নামে 
পরিচিত। 

ঝাঁড়গ্রাম গড়ের ছুই মাইল অন্তরে রাধানগর গ্রামে ঝাড়গ্রামের 
অন্যতম রাজা বিক্রমজিৎ মল্প উগালবও দেব বাহাদুরের নিম্মিত “মেলা 
বাধ, ও “কেরেন্দার বাধ নামে দুইটি বৃহৎ জলাশয় 
আছে। নিদারুণ নিদাঘকালে যখন এই প্রদেশের 
চারিদিকেই ভীষণ জলকষ্ট হয় তখনও এই ছুইটি 
জলাশয়ে অগাধ জল থাকায় এই প্রদ্দেশের অধিকাংশ লোকেই এই 
জল পাঁন করিয়া জীবন রক্ষা করে । 

ঝাড়গ্রাম গড় হইতে প্রায় তের মাইল দূরে চন্দ্রী নামে একটি 
বৃহৎ গ্রাম আছে। এই গ্রাষে একটি প্রাচীন মন্দিরে চন্দ্রশেখর নামে 
এক অনাদি লিঙ্গ মহাদেব আছেন। এই 
মহাদেবের প্রকাশ সম্থস্বেও-এ প্রদেশে নানাগ্রকার 
অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। চন্দ্রশেখর 
মহাদেবের নাম হইতেই গ্রামটীর নাম চন্দ্রী হইঘাছে। ঝাড়গ্রামের 
রাজগণ দেবসেবার জন্ত অনেক ভূসম্পত্তি, দান করিরা গরিয়াছেন 
এবং সমস্ত গ্রামখানি গ্রামবাসীদিগকে নিস্কর ভোগ করিতে দিয়! 


বাড়গ্রাম ও জামবনী 
গড়। 


মেলা বাধ ও 
কেরেন্দার বাধ। 


চন্দ্রী গ্রামের চন্দ্রশেখর 
মহাদেব | 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৫৭ 


গিয়াছেন। চন্ত্রী গ্রামে অনেকগুলি ব্রাহ্মণের বাস আছে। প্রতি 
বৎসর এই স্থানে মহাসমারোহে চড়ক পুজা সম্পর হইয়া থাকে । 

ঝাড়গ্রাম পরগণার মধ্যে 'রাজদহ মাতা” নামী এক দেবী আছেন । 
ঝাড়গ্রাম গড় হইতে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বনমধ্যে 
প্রবেশ করিলে এই দেবীর অবস্থিতি স্থান দৃষ্ট হয়। 
দেবার অবস্থাপিত স্থানের নিকটেই একটি জলজোত 
নিরন্তর উজ্জীবিত হইতেছে । এই জলআ্রোত হইতেই পরগণার মধ্যে 
একটি ক্ষুদ্র আোতন্বতী প্রবাহিত হইয়াছে। ঝাড়গ্রাম গাজ্যের প্রজাদের 
বিশ্বাস কোন বৎসর এদেশে অনাবৃষ্টি হইলে দেশাধিপতি রাজা এই 
স্থানে উপস্থিত হইয়া ভক্তিতরে দেবীকে অচ্চনা করিলে দেশমধ্যে 
সুবৃষ্টি হইয়া থাকে । 

গোপীবল্লভপুর থানায় কয়েকটী প্রাচীন কীন্তির নিদর্শন আছে। 
এই থানার অন্তর্গত কুলটিকরী গ্রামের প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে 
কিয়ারচাদ প্রান্তরে প্রায় পাঁচ ছয় শত প্রস্তর- 
সতস্ত স্থানে স্থানে প্রোথিত ও ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত 
হইরা পড়িয়া আছে, দেখা যায়। সেগুলি উচ্চে 
আড়াই কিট হইতে চাঁর ফিটের বেশী নয়। উহাদের মস্তকতাগ 
গোলাক্কৃতি, অনেকট৷ মন্ুষ্যের মস্তক ও গ্রীবাদেশের অনুরূপ এবং 
অধঃভাগ সাধারণ স্তস্তের হ্তায়। আসামের নাগা পর্বতে ও ছোট- 
নাগপুরের স্থানে স্থানেও এইরূপ প্রস্তর-স্তস্ত দেখিতে পাওয়া ষায়। 
পরত্ুতত্ববিদ্গণ অনুমান করেন, এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম 
নিবাপিগণের কীন্তি। তাহারা তাহাঁদের আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর পর 
এইরূপ সমাধি-স্তস্ত নির্মাণ করিয়া দিত। খৃষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য 
ভাগে জহর সিংহ নামক এ প্রদেশের জনৈক রাজা বিভিন্ন স্থান হইতে 


রাজদহ মাতা। 


দ্বিপাকিয়ারটাদের 
প্রস্তর-স্তস্ত | 


৩৫৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


এইরূপ প্রায় সহত্র স্তস্ত সংগ্রহ করিয়া কিয়ারাদ প্রান্তরে স্থাপিত 
করিয়াছিলেন। দূর হইতে দেখিলে এইগুলিকে দণ্ডায়মান মনুষ্য 
বলিয়া মনে হয়। এইরূপ কিন্বদন্তী, শত্রুপক্ষের মনে তাহার জনবল 
সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইঃা দিবার উদ্দেপ্তে জহর সিংহ গুলিকে 
উক্ত স্থানে প্রোথিত করিয়। রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাঁর সে উদ্দেশ্ঠ 
কতদূর সফল হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে? 

খেলাড় নয়াগ্রাম পরগণার সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণকুলে দেউলবাড় 
গ্রামে রামেশ্বর নাথের একটি. প্রাচীন প্রস্তর নির্ষিতি মন্দির 
আছে। মন্দিরটী একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর 
উত্কল দেশীয় শিল্প পদ্ধতি অন্ুুসারে নিশ্মিত। 
উহার উচ্চতা প্রার ৭৫ ফিট। ছাদে এবং 
দেওয়ালের চতুর্দিকে নানাপ্রকার চিত্র ও কারুকার্ধ্য আছে। মন্দির 
মধ্যে সহস্রলিঙ্গ নামে এক মহাঁদেব আছেন । জনশ্রুতি, খুষ্টায় ষোড়শ 
শতাব্দীতে নয়াগ্রামের অন্যতম রাজ। চন্দ্রকেতু স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়৷ এই 
স্থানে & মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করিঘাছিলেন। এখনও নয়া- 
গ্রামের বর্তমান রাজবংশের ব্যয়েই দেবসেবা নির্বাহ হইয়া থাকে। 
চৈত্র সংক্রান্তী ও গঙ্গা বারুণীর সময এস্থানে প্রতি বৎসর বৃহৎ মেলা 
বসিয়া থাকে । 

বামেশ্বর নাথের মন্দিরের রা ছুই মাইল অন্তরে নিবিড় অরণ্য 
মধ্যে তপোঁবন নাঁমক একটি স্থান আছে। তথায় একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র 
মন্দিরের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হয়। উহার নিকট দিয়া 
সীতা খাল নামক একটি ক্ষুদ্র নির্বরিণী প্রবাহিত 
হইতেছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এই স্থানেই মহর্ষি বান্সিকীর 
তপোবন ছিল; সীতাদেবী রামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে লক্ষণ 


পামেশ্বর নাথের 
মন্দির। 


তগোবন। 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী । ৩৫৯ 


এইখানেই তাহাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন; লব কুশের জন্ম এই স্থানেই 
হইফ্লাছিল। বলা বাহুল্য রাঁমান্রণ বর্ণিত মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনের 
সহিত এই তপোবনের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃণ্ত 
ধে অতি মনোরম এবং উহা! তগোবনেরই উপধুক্ত সে বিষয়ে কোন 
সনেহ নাই। এ স্থানে অরণ্য মধ্যে প্রাচীন কালের তপস্থিগণের 
তপোনুষ্ঠানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রাচীন লোকের মুখে শ্রুত হওয়া 
যার যে, প্রায় পঞ্চাশ, যাট বৎসর পূর্বেও তাহারা এ অরণ্য মধ্যে ছুই 
টারিজন সাধু সন্ন্যাসীকে নির্জনে সাধনা করিতে দেখিয়াহেন। অরণ্য- 
জাত ফল, মূল ও নির্করিণীর জল পান করিয়াই তীহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা 
নিবারণ করিতেন। লোকালয়ের সঙ্গে তাহাদের একপ্রকার কোন 
সন্বধ্ধই ছিল না। 

নয়াগ্রামের খেলাড় গড়টি নয়াগ্রাম রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা 
প্রতাপচন্দ্র সিংহ কর্তৃক অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। 
প্রপ্তর-নির্শিত স্ুরৃহৎ রাজবাটীকে কেন্দ্র করিয়া গড়টার চতু্দিকে স্বউচ্চ 
প্রাচীর ও সুগভীর পরিখা ছিল। এক্ষণে সেই 
রাজবাটা প্রস্তর-স্তদপে পরিণত হইয়াছে, গড়খাই 
ভরিয়া গিয়াছে, কেবল প্রস্তর প্রাচীরের কিয়দংশ ও তোরণ দ্বারুটি 
প্রাচীন কীর্ডির সাক্ষ্য দ্রিতে দাড়াইয়া আছে। এই গড়ের অভ্যন্তরে 
নীল প্রস্তরে নির্মিত একটি অশ্বপৃষ্ঠে একত্রো পিষ্ট স্ত্রী ও পুরুষ মৃত্তি 
আছে। সচরাচর এরূপ অস্বারূট যুগলমূর্তি দেখা যায় না। প্রত্বতত্ববিদৃ- 
গণের মধ্যে কেহ কেহ উহাকে পারসীক বা শক প্রতিমূর্তি বলিয়া 
মনে করেন। তীহার! বলেন, ইহার গঠন প্রণালী অনেকাংশে আরবের 
প্রাচীন বিধ্বস্ত নিনিভ নগরীর স্তপ-গর্ভে প্রাপ্ত মূর্তির অনুরূপ 
আমরা কিন্তু উহীকে আমাদের এই ভারতবর্ষেরই সম্পত্তি-_আমাদেরই 


খেলাড় গড়। 


৩৬০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


কামদেব ও রতিদেবীর মূর্তি বলিয়া মনে করি। পুরুষ মূর্ভিটার 
হস্তস্িত তীর ধনুক কামদেবের ফুলশবের কথাই ম্মরণ করিয়া দেয়। 
মানভূম জেলার অনেক মন্দিরের সম্মখেও এরূপ মুর্তি দেখা যায়। 
এ সকল মুর্তি খুব বেশী প্রাচীন কালের নয়। 


নয়াগ্রাম পরগণায় চন্দ্ররেখা গড় নামে আর একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ 
আছে। মেদিনীপুর জেলায় ষতগুলি প্রাচীন গড়ের চিহ্ন আছে তন্মধ্যে 
এইটী সর্দাপেক্ষা ব্বহৎ ও সুরক্ষিত ছিল বলিয়া 

বোধ হয় । গড়টার দৈর্ঘ্য প্রস্থের ভূমি পরিমাণ 

১০৫০ ৯৭৮০ গজ | ইহার বাহিরে যে পরিথাটী ছিল তাহার দৈথ্য 
প্রত্যেক দিকে প্রায় এক মাইল। সুবিস্তীর্ণ কঙ্করময় কঠিন ভূমির উপর 
এই গড়টী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, কুড়ি পঁচিশ ফিট প্রস্থ এবং বার তের ফিট 
গভীর এ পরিখাটী খনন করিতে অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইয়া 
থাকিবে । পরিথাটার ভিতর পার্খ হইতেই গড়ের চতুর্দিকে পনর ছিট 
উচ্চ একটি প্রস্তর-প্রাচার ছিল। তৎপরে আর একটি ক্ষুদ্র পরিথা 
পরিবেঠিত হইয়া রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। সাড়ে পাচ ফিট দীর্ঘ, 
ছুই ফিট প্রস্থ এবং দেড় ফিট উচ্চ'প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা এই সকল গৃহ 
ও প্রাচীরগুলি নির্দিতি হইয়াছিল । গড়টার চারিদিক এক্ষণে ভাঙ্গালে 
পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীর ও অষ্টালিকাগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। 
পরিখাতে এখন আর জল নাই - অধিকাংশ স্থান ভরিয়৷ গিয়াছে । 
পরিখার বাহিরে এক স্থানে গড় ছুয়ার'-নামক একটি ক্ষুদ্র পল্মী 
আছে, সেখানে কতকগুলি সাওতাল বাস করিতেছে। জনশ্রুতি, 
স্থানেই চন্দ্ররেখা গড়ের প্রধান প্রবেশ-্বার ছিল। খৃষ্টায় যোশ 
শতাব্দীতে নয়াগ্রামের রাজা চন্দ্রকেতু সিংহ (কেহ কেহ বলেন উত্তর 
শেখর সিংহ) কর্তৃক এই গড়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা! ও 


চন্্ররেখা গড় । 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী। ৩৬১ 


খেলাড় গড় নয়াগ্রামের বর্তমান জমিদার মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের 
সম্পত্তি। 
গোপীবল্লতপুরের গোবিন্দজীউর মন্দিরটী এ প্রদেশে সুগ্রসিদ্ধ । 
গোবিন্দজীউ বা গোপীবল্লভ জীউর নামান্গসারেই এই স্থানের নাম- 
করণ হইয়াছে। গোপীবল্লতপুরের বিখ্যাত গোস্বামী 
বংশ এই মন্দির ও মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। তাহাদের 
বংশেরও বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে আলোচিত 
হইবে। আসান পূর্ণিমার সময় এ স্তানে একটি বৃহৎ মেলা হয় এবং সেই 
উপলক্ষে নানাস্থানের বহু সংখ্যক বৈষ্ণবের সমাবেশ হইয়া থাকে । 
পশ্চিম-বঙ্গের এবং উড়িষ্যার নানাস্থানেই গোপীবর্লতপুরের গোবিন্দ 
জীউর সম্পত্তি আছে এবং গোস্বামী বংশের শিষ্য আছে। 
স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ভূতপুর্ব সব.ডেপুটী কালেক্টর বন্ধুবর 
শীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এমএ মহাশয় মেদিনীপুর জেলায় সার্ভে ও 
সেটেলমেন্ট কাণ্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে, ১৯১৩ 
৮৮ ৃষ্টান্ে, নয়াগামেফ্ নিকাটবর্তাঁ কমলপুর গ্রামের 
| স্ববর্ণরেখার নদীর গর্ভে বাঁদুকাঁ প্রোথিত অবস্থায় 
একটি প্রস্তর যুক্তি পাইয়াছিলেন। মুণ্তিটী থগ্ডিত। চালি, মস্তক, 
মুখ, গলদেশ ও দক্ষিণ বাহু একবারেই নাই । বাম বাহু, পদদ্ধয মধ্যস্থ 
ষ্তি ও উতয় পার্থ মৃস্িচতুষ্টয়ের মুখ তগ্নাবস্থায় আছে। তলদেশের 
অন্ঠান্ মূর্তির মধ্যে মাঝের ও বাম দিকের মৃত্িগুলি সুস্পষ্ট রহিয়াছে। 
ইহা সুর্য বা আদিত্য মুস্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু এই জেলার 
কোন স্থানে হ্র্ধ্য মন্দির নাই বা কখনও ছিল বলিয়াও তাহার কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এরূপ মৃত্তি এই জেলার অন্য কোন স্থান 
হইতেও আবিষ্কৃত হয় নাই। স্থানীয় অশীতিপর বৃদ্ধেরাও এইরূপ যৃষ্তি 


গোবিন্দ জীউর 
মন্দির | 


৩৬২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


সন্বদ্ধে কৌন কথা বলিতে পারে নাই বা ইতিপূর্বে ইহা কখনও দেখি- 
য়াছে বলিয়াও স্বীকার করে না। 
কর্ণেল ডান্টন ও বেলগাঁর কর্তৃক বিন্বত মানভূম জেলার সুবর্ণ 
রেখার তীরবর্তী ডালমী নামক স্থানের প্রাচীন দ্বংসাবশেষের বিবরণ 
পাঠ করিলে জানা যার যে, তথায় আদিত্য মূত্তি এবং কামদেব ও রতী 
মুন্তিছিল। এখনও সেখানে তাহার নিদর্শন আছে। এই কারণে 
সত্যেশ বাবু অন্থুমান করেন থে, এ মৃত্তিটা ও খেলাড়গড়ের অবপৃষ্টে 
উপবিষ্ট পূর্বোক্ত স্রী-পুরুব মৃদ্তিটা মানভূম জেলা হইতেই এখানে আসিয়া 
পড়িয়াছে ; এ গুলি ডালমীর অসংখ্য তগ্ন মন্দিরের কোন না কোনটিতে 
এককালে স্থাপিত থাকাই সন্ভব। স্বর্ণরেখ। নদী মানভূম প্রদেশ 
হইতে বাহির হইয়া এই জেলার পশ্চিযোত্তৰ প্রান্তে নন্বাবপান নামক 
পরগণাঁয় প্রবিষ্ট হইয়া নয়াগ্রাম প্রভৃতি পরগ্রণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হইয়া গিয়াছে। আমাদের অনুমান, এই স্ুবর্ণরেখার জল প্রবাহই 
এগুলিকে স্থানচ্যুত করিয়া এখানে আনিয়া ফেলিরাছে। * 
কেশিয়াড়ী খানার প্রাচান "কান্তির মধ্যে সর্বমঙ্গলা দেবীর কথ! 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তবানীপুরের মঙ্গলামাড়ো পল্লার মধ্যস্থলে 
সব্ধমঙ্গল৷ দেবীর মন্দিরটা অবস্থিত। এ মন্দির ও 
রা ততসংগ্ন ভুমি পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত প্রাচীরের 
দ্বারা তিনটি মংশ বা মহালে বিভক্ত। মন্দিরের 
সম্ুথে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ । তাহার পশ্চিমে সিংহ-দবার। সিংহ-দারের 
সন্মুখে বৃহৎ কষ প্রস্তর নিগিত মন্থণ দেহ প্রকাণ্ড ষণ্ড বর্তমান। এই 
ষণ্ডের সম্মুথস্থ পদদ্ধয় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন । ইহাও কালাপাহাড়ের 
অত্যাচারের চিহ বলিয়৷ কথিত হইয়া আসিতেছে। মন্দিরে উঠিয়া 
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সিড়ীর ছুই পার্খে ছুইটি নয় কিট উচ্চ প্রস্তর-নিপ্রিত পিংহ আছে। 
দিড়ীতে উঠিলেই প্রথমে বারছুয়ারী-নামক বাঁরটী খিলানযুক্ত নাট্য 
মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় । উহার সম্মুখের দেওয়ালে উডিয়! ভাষাম্ব 
লিখিত প্র প্রস্তর ফলকথাঁনি আছে তাহা পাঠে জানা যাব যে, শাহ 
স্থবলতান নামক জনৈক ব্যক্তি মহারাজা মানসিংহ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া 
বখন কেশিয়াড়ীর রাজস্ব কেন্দ্রের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, 
সেই সময় তীহারই অধীনস্থ সুন্দর দাস নামক জনৈক কর্দুচারী ও 
অর্জুন মহাপাত্র নামক দেওয়ান বা সেরেস্তাদারের তত্বাবধানে বনমালী 
দাস নামক স্থানীয় রাজমিস্ত্রী উহা নির্মাণ করিয়াছিল । উক্ত শিলা- 
লিপিটি ৯৫৩২ শকান্দাঁয় বা ১৬১০ খুষ্টাবন্দে উৎকীর্ণ। 

বারছুয়ারীর মধ্য দিয়। জগমোহনে প্রবেশ করিতে হয়। এই জগ- 
মোহন মন্দিরে দেবীর সমস্ত বাহা পুজার কার্ধ্য অর্থাৎ দুর্গোৎসব, 
কালীপুজা ও অঙ্গান্ঠ পর্ধোপলক্ষে নৈমিত্তিক পুজা, চত্ভীপাঠ ও হোমা- 
দির কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। এইখানে কুক প্রস্তর নির্মিত একটি প্রকাণ্ড 
গণেশ, একটি দ্বিভূজ ব্রিশুল খড়গধারী মহাকাল এবং চতুভূর্জা ত্রিশূল- 
ধারিণী অস্ুরনাঁশিনী একটি কালভৈরবী মুদ্তি বিদ্যমান । উড়িস্যায় 
প্রায় সকল প্রাচীন মন্দিরেই এইরূপ এক একটি জগমোহন দেউল 
মূল দেউলের সংলগ্ন আছে দেখা যায়। এই জগমোহন দেউলগুলি 
দেবতার শ্রীমন্দির অপেক্ষা অধিক কারুকার্য্য সম্পন্ন ও মনোমুগ্ধকারী | 
এগুলি দেখিবামাত্রই দর্শকের মন, বিমোহিত হয় বলিয়াই বোধ 
হয় উহাদের জগমোহন নাম হইয়াছে । 

জগষ্মোহন হইতে দেবী মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের 
মধ্যস্থলে সুউচ্চ বেদীর উপর প্রস্তর-নিশ্মিতা প্রৌঢ় বয়স্কা, সিন্দুর-লিণত 
বদনা দ্িভূজ! সর্ববমঙ্গলা মুন্তি। দেবীর দক্ষিণ পদ বেদীর নিয়ে সিংহের 
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মন্তকে এবং বামপদ স্বীয় দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপিত। তাহার মস্তকে 
বৃহৎ গ্র্ণ মুকুট, ছুই কর্ণে স্বর্ণের কুল মাঁকড়ী ও ছুই হস্তে বিবিধ 
স্বর্ণালঙ্কার আছে। দেবীর ছুই পার্থে ছুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঞ্চে এরূপ: 
পরস্তর-নির্মিত সিন্দুর-চর্চিত জয়া বিজয়া যুস্তি। 

মঞ্চের উপর বাম পার্থে এই যুত্তিত্রয়ের অনুরূপ “বিজয় মঙ্গল” নামে 
পিত্তল নির্মিত আর তিনটি মুত ক্ষুদ্র একটি সিংহাসনের উপর স্থাপিত। 
পূর্বোক্ত প্রস্তর-নির্ষিত মৃত্তিগুলি প্রস্তর বেদীর সহিত সংলগ্র বলিয়া 
কোন পর্ববোপলক্ষে দেবীকে মন্দিরের বাহিরে জগমোহনে লইয়া যাইতে 
হইলে এই বিজয় মঙ্গল মু্তিই বাহির হ'ন। এই বিজয় মঞলা যৃদ্তির 
পাদদেশে এবং পুর্বোক্ত জগমেবহন মন্দিরের দেওয়ালে উড়িয়। ভাষায় 
যাহা লিখিত আছে তাহা হইতে জানা যায় ষে,এই ভূভাগে রঘুনাথ শব্মা 
নামক ভূঞা উপাধিধারী কোন জাঁমদার ছিলেন। তাহার পুত্র চক্রধর 
ভূঞা ১৫২৬ শকাব্দায় (১৬৯৪ খুঃ অঃ) মহারাজ মানসিংহের তিন 
অঙ্কে সোমবারে দেবী মন্দির ও জগমোহন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
হরিদাস নামক জনৈক ব্যক্তি সেই জমিদারের করণ বা কর্প্চারী 
ছিলেন এবং রঘুনাথ কামিল (কর্মকার) ও বাস্ুরাম কারিকর 
(রাজমিস্ত্ি) যথাক্রমে বিজয় মর্গলা মৃত্তি ও জগমোহন মন্দিরটা 
নির্মাণ করিয়া দরিরাছিলেন। এই ভূঞা বংশের কথা পূর্বে আলোচনা 
করা হইরাছে। 

সব্মমজলা দেবীর মন্দিরে বৌদ্ধ প্রভাবও বিশেষরপে পরিলক্ষিত 
হয়। পূর্বোক্ত কালতৈরবের মুস্তির গঠন প্রণালী বৌদ্ধ যুগের মৃদ্তি 
গঠনের অন্ুরূপ। এতদ্বযতীত প্রায় সর্বত্রই দেখা বায় যে, দেবী মন্দিব্ের 
সম্মুথেই যুপ কাষ্ঠ স্থাপিত ও সেই স্থানেই পশ্ত বধ হইয়া থাকে। কিন্ত 
এই স্থানের প্রথা স্বতন্ত্। দেবীর মূল মন্দিরের সংলগ্প দক্ষিণ দিকে 
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প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থান আছে। সেখানে সাধারণের দৃষ্টি সহজে 
পতিত হয় না। এ বেষ্টিত স্থানের মধ্যে অর্গল ও তাহার নিকটে উচ্চ 
্রস্তর-খ&গর উপর একটি খর্পর খোদিত আছে। বলি-যোগ্য পশুকে 
মন্দিরের পশ্চ|ত্ভাগে লইয়া যাওয়া হয়, তৎপরে একটি দ্বার পথে 
পূর্বোক্ত বেষ্টিত স্থানে লইয়া গিরা উৎসর্গাঁরুত করা হয়। ছেদ্দিত 
পশুর রক্ত মাংস খর্পরে রাখিয়া সেই স্থানেই দেবীকে নিবেদন 
করা হইয়া থাকে । এইজন্য মনে হয় বে, বৌদ্ধ ভাব দূরীভূত হইয়া 
তন্ধের প্রভাব সর্ধোতভাবে প্রতিষ্টিত হইবার পৃর্ধ্বে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল। সর্ধমঙ্গল! দেবী দুর্দান্ত মহারাষ্ীযদিগেরও ভক্তি আকর্ষণ 
করিগাছিলেন। তাহারা ইহার সেবা পুজার জন্য অনেক অর্থ ও 
অলঙ্কারাদি দিরা গিয়াছিল। 

সব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরের সন্মুথে কাশীশ্বর নামে এক শিব আছেন। 
এই শিব মন্দিরে কোন শিলালিপি নাই । শিবলিঙ্গ শ্বয়স্তু। যে প্রস্তর 
খানির একাংশের উপর 'মন্দির উঠিয়াছে, তাহা 
হইতে খোদাই করিয়াই শিব ও শক্তি বাহির করা 
হইয়াছে । কানীশ্বর ব্যতীত কপিলেশ্বর, নমোজ 
প্রভৃতি নামে আরও কয়েকটা প্রাচীন শিবলিঙ্গ কেশিয়াড়ীতে আছেন। 
এক সময় এই শিবালয়গুলিতে অতি সমারোহে চড়ক পৃভা হইত 
এবং সেই উপলক্ষে নানাপ্রকার সং ও মিছিল বাহির হইত। 
ম্যালেরিয়ার দারুণ গ্রকোপে দেশের লোক সংখ্যা ভ্রাস হইয়া 
যাওয়ায় এবং লোকের অবস্থার বৈগুণ্যে এখন সে সকল বন্ধ হইয়! 
গিয়াছে। 

কেশিয়াড়ী গ্রামের নিকটবর্তী তলকেশরী পল্লীতে জগন্নাথ 
দেবের একটি পুরাতন উচ্চ মন্দির আছে। মন্দিরটী ইষ্টক 


কাশীশ্বর ও কপিলেশ্বর 
মহাদেব । 
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নিশ্মিত ও প্রাচীন গঠন। উহাতে পুরীর অনুকরণে ত্রিমৃনতি স্থাপিত 

এবং আকারেও সেগুলি প্রায় পুরীর শ্রীমুন্তির 
নত রা সমকক্ষ । জনক্রতি, এই স্থানের ঘোষবংশীয় 

জনৈক ধনশালী ব্যক্তি কর্তৃক ছুই তিন শত বত্সর 
পূর্বে এ মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সেই সময় একটি 
নুবৃহত পুক্করিণীও খনন করিয়া দিয়াছিলেন; তাহা অগ্ভাবধি “ঘোষ 
পুকুর নাষে পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বির এ মহাম্মার পরিচয় সম্বন্ধে 
আর কিছু জাঁনা যায় নাই। কেশিয়াড়ীর পার্বন্তী গগনেশ্বর গ্রামে ঘোষ 
উপাধিধারী এক সন্তান্ত কারস বংশের বাস আছে। কবি ও গায়ক 
চৌধুরা শিবনারারণ ঘোষ মহাশয় এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কেহ কেহ এ মন্দিরটা এ ঘোষ বংশেরই কোন পূর্বপুরুষের কীর্ি 
বলিয়া মনে করেন। 

এ মন্দিরের প্রায় অর্ধক্রোশ দূরে অরণ্য মধ্যে জগন্নাথ দেবের 
এগ্তগ্ডিচা বাড়ী”। উহা একবারেই জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, প্রায় 
ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইল কাশীনাথ সাউ নামক জনৈক স্থানীয় মহাজন 
উহা মেরামত করিয়া দিয়া এবং উত্দবোপযোগী ইষ্টক নির্মিত অতি 
প্রশস্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া দিয়া চিরম্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বথের 
দিন হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত অষ্টাহ কাল সেই স্থানে একটি মেলা বসিয়! 
থাকে। | 

কেশিয়াড়ীর প্রায় তিন মাইল অন্তরে কুকুমবেড়া দুর্গ নামে প্রস্তর 
নির্শিত একটি জীর্ণ দুর্গ আছে। দুর্ণটীর বহিঃ পার্খের প্রাচীর এক্ষণে 
অনেকখানি মাটার মধ্যে বসিয়া গিয়াছে, যাহা 
বাহিরে আছে তাহার উচ্চতা প্রায় দশ ফিট এবং 
প্রস্ত তিন ফিট। এই প্রাচীর গাত্রে দুর্গের অত্যন্তরে আট ফিট প্রশস্ত 


কুরুমবেড়া দূর্গ । 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী। ৩৬৭ 


খিলানযুক্ত গ্রকোষ্ট সমূহ চারিদিক বেষ্ঠন করিয়া আছে। মধ্যস্থলে 
প্রশস্ত সমতল চত্তর ভূমি। এই প্রাঙ্গনের পুর্বাংশে একটি দেব মন্দিরের 
ভগ্রাবশেষ এবং পচ্চিম দ্রিকে তিনটি প্রশস্ত বৃত্তাকার গদুজ ও চারিদিকে 
খিলানযুক্ত বারসহ একটি পুরাতন মস্জিদ আছে। মন্দির গাত্রে উড়িয়া 
ভাষায় লিখিত থে প্রস্তর ফলকখানি আছে, তাহার প্রায় সকল অক্ষবুই 
ক্ষয় হইয়া গিপ্নাছে, কেধল যে ছ,একটি স্থান অপেক্ষাঁরুত স্পষ্ট 
আছে, উহা! হইতে “বুধবার” ও প্মহাদেবঙ্ক মন্দির" এই ছুইটি কথা মাত্র 
পাওয়া যায়।, জনঞ্ুতি, উড়িষ্যাধিপতি রাজা কপিলেশ্বর দেব কর্তৃক 
এই মন্দিরটা নির্মিত হইয়াছিল এবং সেই কথাই উক্ত প্রস্তর ফলকটিতে 
খোদিত ছিল। কপিলেশ্বর বা কপিলেন্দ্র দেব খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে উড়িব্যার সিংহাপনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 

কুরুমবেড়া৷ ছুর্মধ্যস্থ মস্জিদটার গাত্রেও একটি শিলালিপি আছে । 
উহা হইতে জানা যায় যে,সত্রাট ওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহম্মদ তাহির 
কর্তৃক ১১০২ হিজিরীতে ( ১৬৯১ খুঃ অঃ) এ মস্জিদটী নির্মিত হইয়া- 
ছিল। মস্জিদটার প্রস্তরগুলি দেখিলে মনে হয় যে, কোন হিন্দু 
মন্দিরের উপকরণ লইরাই উহা! নিশ্মিত হইয়াছিল। একই প্রাঙ্গনে 
একই প্রাচীরের যধ্যে হিন্দু মন্দির ও মুসলমাঁন মস্জিদের প্রতিষ্ঠা এক 
নৃতন দৃগ্ভ। এইরূপ কিন্বদন্তী যে. রাজ কপিলেশ্বর দেব কর্তৃক শিব 
মন্দিরটী প্রতিষিত হইবাণ পর বহুকাল যাঁবং উহা! হিন্দুদিগের একটি 
পুণ্যস্থান রূপে পরিগাণত ছিল। প্রাচীরের পার্্স্থিত সারি সাবি 
প্রকোষ্ঠগুলি সাধু সঙ্গ্যাসী ও অতিথি ওত্যাগতের অবস্থানের জন্থই 
নির্মিত হইয়াছিল। পরবন্তিকালে এই স্থানে মুসলমানদিগের অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হইলে মন্দিরের পৃজকগণ মুগলমানদিগের দ্বারা দেবমুস্তির 
অণমানন| হইবার আঁশঙ্ক। করিয়া শিব লিঙ্গকে ছুর্গ মধ্যস্থ একটি 


৩৬৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


কূপের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়! মন্দির ত্যাগ করিক্া যান। আবার 
কেহ কেহ বলেন ষে, পৃগ্কগণ শিব লিগ্গকে কূপের মধ্যে রাখেন 
নাই, তাহারা এই কথা প্রকাশ করিয়! দিয়! উহাকে স্থানান্তরিত করিয়া- 
ছিলেন। পূর্বোক্ত কপিলেশ্বর নামক মহাদেবই এ শিবলিঙ্গ এবং 
কগিলেশ্বর দেবের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই উহার রূপ নামকরণ হইয়াছে। 
এই শিবলিঙ্গটী অতি মস্থণ কুষ্ণবর্ণ মর্দর প্রস্তরে নির্ষ্িত। 

এই স্থানে মুসলমান দিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে পর তাহারা 
&ঁ মস্জিদটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন । আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধ তাগে মহারাষ্ীয়গণ উড়িষ্যায় আধিপত্য স্থাপন করিলে এ 
প্রদেশের কিরদংশও তাহাদিগের হস্তগত হয়। তাহারা তখন পুনরায় 
মুসলমানদিগকে এ স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া উহাকে একটি ছুগে 
পরিণত করেন। মস্জিদটা ও চতুর্দিকস্থ প্রকোষ্ঠগুলি সৈন্যদিগের 
বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট হয়। শিবলিঙ্গ কৃপাত্যন্তর হইতে ঝোড়শোপচারে 
পুজা পাইতে থাকেন। মহারাই্ীয়গণ যতদিন এ প্রদেশে রাজত্ব করিয়া 
ছিলেন ততদ্দিন উহা তাহাঁদের অন্যতম দুর্ণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। 
তাহাদিগের আধিপত্য লোপের পর হইতে উহা৷ অব্যবহার্ধ্য অবস্থায় 
পড়িয়। রহিয়াছে । ছুর্গটীর এখন ধংসাবস্থা। চারিদিক বন জঙ্গলে 
পরিপূর্ণ। গ্রামবাসিগণ সময় সময় কুপ মধ্যস্থ মহাদেবের পুজা দিতে 
এখানে আপিয়! থাকে । অন্ত সময় ইহা শৃগাল বরাহের লীলাভূমি । 
এই দুর্গটার পূর্বদিকে সিংহ-দারের সম্মুখে উচ্চতীর ভূমি ও প্রাচীর 
বেষ্টিত শিবের কুণড বা যজ্জেখখবর কুণগড নামে একটি সুগভীর পুষ্করিণী 
আছে। পুষঙ্কবিণীটা কুস্তীরে পরিপূর্ণ । 

মোগল রাজত্বের সময় কেশিয়াড়ীতে একটি প্রধান তহশীল কাছারী 
ছিল। সেই কারণে বহু সংখ্যক মোগলের এ প্রদেশে আমদানী 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী। ৩৬৯ 


হওয়ায় যে স্থানে তাহারা বাস করিতেন উহা! মোগল পাড়া নামে 
অভিহিত হয় এবং অগ্যাবধি এ স্থান সেই নামেই 
বেন লি পরিচিত হইয়া আসিতেছে । তাহাদের নির্শিত 
মসজিদ ও গৃহাঁদির ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। 
তন্মধ্যে একটি জীর্ণ মসজিদে আরবী ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলক 
খানি আছে উহা! হইতে জানা যায় যে, সম্রাট উরঙ্গজেবের সময়ে 
মদ্জিদটা নির্মিত হইয়াছিল। এ সকল ধ্বংসাঁবশেষের মধ্যে একটি 
প্রস্তর মৃত্তি পড়িয়া আছে। উহার আকৃতি ও পরিচ্ছদাদি দেখিলে 
উহা কোন সন্থান্ত মুসলমানের প্রতিমূর্তি.বলিয়া মনে হয়। তলকেশিয়াড়ী 
গ্রামেও একটি মস্জিদু আছে। উহা বাদশাহ সাহ আলমের সময়ে 
নির্মিত হইয়াছিল। মস্জিদ্টীর গঠন প্রণাঁলী সুন্দর, নানা প্রকাঁৰ 
কর কাধ্য শোভিত। সংস্কারাতাবে উহা এক্ষণে জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত 
হইলেও স্থানীয় মুসলমানগণ এখনও সেই স্থানেই উপাসনাদি করিয়া 
থাকেন। 
কেশিয়াড়ী, কাঞ্চনপুর, গগনেশ্বর প্রভৃতি স্থানের মধ্যে ঘমুকুন্দ দেব', 
“বিগ্ভাধর” 'পাত্রমা”, গড় পাত্রমা”, “নায়কা” প্রভৃতি নামে কয়েকটী 
প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। মুকুন্দদেব পুক্করিণীর তট- 
টড ভূমি অতি উচ্চ এবং স্থদৃ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত 
ছিল। উহার চারিধার উত্তমরূপে গখিয়া প্রাচীরা- 
'দ্বির দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। কর্তিত প্রস্তরের আগাগোড়া 
গ্াথনীর ও সুগঠিত সোপানাবলীর তগ্নাবশেষ অগ্তাপি দৃষ্ট হয়। জলা- 
শয়ের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুত্র ভগ্ন মণ্দির কালের কঠোর নির্যাতন সহ 
করিয়া এখনও দণ্ডাকমান আছে । 
কেশিয়াড়ীর পূর্বদিকে ও গগলেশ্ববের উত্তরে বির নামে যে 
৯৪ 
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পুষ্করিণীটা আছে উহা! অতীব পুণ্যতোয়া বলিয়া এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ । 
প্রতি বর চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন এখানে একটি মেলা বসে। 
সে সময় অনেকেই এই পুষ্করিণীতে ন্নান করিয়া পিতৃপুরুষগণকে পিগু 
ও জল তর্পণ প্রদান করে। জনপ্রবাদ, উৎকলাধিপতি মুকুন্দদেব 
ও উৎকল রাজ্যের মন্ত্রী বিগ্ভাধরের নামানুসারে এ দুইটি পুষ্করিণীর 
নামকরণ হইয়াছিল। 

কেশিয়াড়ীর দক্ষিণীংশে পাত্রম! পুফ্রিণী ও উহার দক্ষিণ পূর্বে দীড় 
পাত্রমা পুফরিণী। প্র স্থান এক্ষণে জঙ্গলে পূর্ণ হওয়ায় শৃগাল 
বরাহাদির লীলা! নিকেতন হইয়াছে। প্রথমোক্ত পুঙ্করিণীটা অন্দর মহা'- 
লের এবং শেষোক্ত পুষ্করিণীটা সদর মহালের পুষ্করিণী বলিয়৷ এতাবৎ- 
কাল সকলে বলিয়া আসিতেছে। উড়িয়া ভাষায় সদরপ্রাঙ্ণ, 
বহিভূমি ও রাস্তাকে “দা, বা পড়? বলিয়া! থাকে এবং পাত্র ও মহা- 
পাত্র শব্দে রাজকীয় প্রধান কর্মচারীকে বুঝায়। আমর! মনে করি, 
উৎকলের হিন্দু রাজাদিগের আমলে এই স্থানে যে সকল রাজকর্মচারী 
অবস্থান করিতেন তাহাদের কাহারও মাতা সদরে ও অন্দরে এই 
ছুইটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করায় উহাদের 'পাত্রমা” বা পাত্রের মাতা 
এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। 

কেশিয়াড়ীর বর্তমান পুলিশ স্টেশনের অনতিদুরে কাঞ্চনপুর পল্লীতে 
“নায়কা নামক পুষ্করিণীটা আছে। উহাকে পুরাতন কাছারীর 
সরকারী জলাশয় নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে । উহার পূর্বদিকে 
একটি পুরাতন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হয়। “নায়ক* উড়িষ্যার হিন্দু 
রাজাদের আমলের অন্যতম কর্মচারী । দাধারনতঃ তহশীল কর্মচারিগণ 
নির্দিষ্টরূপে এই উপাধি ধারণ করিতেন। ইহা হুইতে অনুমান করা 
যাইতে পারে যে, উড়িষ্যার রাঁজাদিগ্ের আমলে এখানে ধিনি বাঙগস্থ 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৭১ 


কর্মচারী ব৷ “নায়ক” ছিলেন তিনিই এ পুষ্করিণী তহশীল কাঁছারীর সন্নি- 
কটে খোদিত করেন। ও 

নারায়ণগড় থানার মধ্যে নারায়ণগড় গ্রামে নারায়ণগড়ের প্রাচীন 
রাজবংশের গড়বাঁড়ী অবস্থিত। উহাই হান্দোল-গড় নামে পরিচিত । 
এই রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা নারায়ণ বল্পত পাল 
এই স্থানে প্রায় তিন শত বিঘ৷ ভূমি সুগভীর পরিখা 
বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে রাজতবন প্রস্তুত করিয়া- 
ছিলেন। পরিখাঁর ভিত ও পুরাতন রাজবাটীর ধ্বংসাঁবশেষ অগ্ঠাপি 
ৃষ্ট হয়। 

নারায়ণগড়ের চারিদিকে সেকালে চারিটি দ্বার ছিল। তন্মধ্যে 
নারয়ণ্গাঠ়ের মধ্য দিয়া উৎকল গমনাগমনের ষে পুরাতন রাস্তাটা 
ছিল উহার উপরিস্থ দ্বারটীই প্রাধান ছিল। এ 
প্রদেশে উহা! “যম দুয়ার নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্গাণী 
দেবীর প্রাচীন মন্দিরটার সান্রিধ্যহেতু উহ! ব্রহ্ধাণী 
দরজা নামেও পরিচিত। উৎকল গমনের এ পথটার উভয় পার্থ 
হিংস্র জন্ুতে পূর্ণ নিবিড় জঙ্গল থাকায় তৎকালে এই দরজাটী রুদ্ধ 
করিয়! দিলে উৎকল গমনাগমনের পথ একপ্রকার বন্ধ হইয়া যাইত। 
এইরূপ কিন্বদস্তী যে, উৎকল সম্রাটদিগের নির্দেশমত যাত্রীদিগকে 
নারায়ণগড়ের রাঁজার নিকট হইতে “ছাড়পত্র” লইয়া এই স্বার 
অতিক্রম করিতে হইত। দ্বারে প্রকাণ্ড লৌহ কপাট ছিল। এক্ষণে 
তাহার চিহ্ন স্বরূপ কেবল একটি প্রস্তর-সতস্ত দণ্ডায়মান আছে। উহার 
গাত্রে অর্থলবন্ধ করিবার চিছও দৃষ্ট হয়। অন্যান, ভ্রয়োদশ 
শতাব্দীতে এই দরজাটা নির্মিত হইয়াছিল। 

দ্বিতীয় স্বারটীর নাম “সিদ্ধেশ্বর দরজা” | স্থানে সিদ্ধেসশ্বর নামে 


নারায়ণগড়ের 
'হান্দোল-গড়? । 


নারায়ণগড়ের 
চারিটি দরজা । 


৩৭২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


এক প্রস্তরময় মহাদেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৃতীয় দ্বারটা “মৃন্ময় 
দরজা, বা “মেটে দুয়ার, নামে বিখ্যাত। উহার ছই পার্ের 
প্রাচীরের উপর দিয় তিনজন অশ্বারোহী পাশাপাশি যাইতে পারিত। 
চতুর্থ দ্বারটী নারায়ণগড়ের পার্বর্তী কেলেঘাই নদীর গর্ভে কোন 
স্থানে ছিল। জনশ্রুতি, এই দ্বারটী এরূপ কৌশলে নির্মাণ করা 
হইয়াছিল যে, উহ! অবরুদ্ধ করিলে নারায়ণগড়ের বাহিরের সমস্ত 
পথ জল্লমগ্ন হইয়! যাইত; শত্রুপক্ষের নারায়ণগড়ে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য 
হইয়া উঠিত। কিন্তু এক্ষণে উহার কোন চিহুই নাই। 

নারায়ণগড়ে ব্রহ্মাণী দেবীর একটী প্রাচীন মন্দির আছে। নারারণ- 
গড় রাজবংশের আদিপুরুষ গন্ধর্ব পাল ব্রদ্ধাণী দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। 


এক সময়ে এ প্রদেশে এই দেবীর অদীম প্রভাব 

ছিল। জগন্নাথ যাত্রীকে ইহার চরণে প্রণাযীর 
টাকা প্রদান পূর্ববক ব্রহ্মাণীর ছাপ (মুদ্রা বিশেষ) গ্রহণ করিয়া তবে 
পুরী প্রবিষ্ট হইতে হইত |  নারায়ণগড়ের রাজাদিগের আমলে ইহার 
সেবার জন্ত প্রতি বসব অসংখ্য ছাগ, মেষ ও মহিষের জীবন উৎসর্গাকৃত 
হইত। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই! রাঁজবংশের অবস্থা বিপর্য্যয়ের 
সঙ্গে তাহার সে অপীম প্রভাবও অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। 
এইরূপ জনশ্রুতি, যেদিন ভগবতী ত্রদ্ধাণী এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন 
সেদিন মন্দিরাত্যন্তরে যে দ্বৃত প্রদীপ প্রজলিত হইয়াছিল তাহা ছয় শত 
বৎসর সমতাবে আলোক দান করিয়াছে, এক মুহূর্তের জন্যও 
নির্বাপিত হয় নাই। কিন্তু এই রাজবংশের শেষ রাজ! পৃষ্বিবল্পতের 
জীবন-দবীপ নির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে বিগত ১২৯০ সালে সে চির প্রজ্লিত 
আলোকও অকন্মাৎ নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে। ্রহ্ধাণী এখন 
ভিখারিধী। অন্যের অন্থুগ্রহের 'উপর নির্ভর করিয়া তাহার 'সেবাদি 


বরন্মাণী দেবী। 


প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী । ৩৭৩ 


চলিতেছে। তিনি এখন মাঠের মধ্যে এক জীর্ণ যা্দিরে অবস্থান 
করিতেছেন । নারায়ণগড়ের বর্তমান জমিদারগণ দেবীর সামান্য কিছু 
বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া! একজন নেবাকারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দিয়া- 
ছেন। মাধী পূর্ণিমার সময় এখানে একটি মেলা বসিয়া থাকে। 
্রঙ্মাণী দেবীর মন্দিরের অনতিদুরে রাণীসাগর বা রাণীয়া নামে 
একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উহার আয়তন 
প্রায় ছুই শত বিঘ1া। এইরূপ কিন্বদস্তী যে, রাজা 
গন্ধর্ধের পত্বী রাণী মধু মঞ্জরী একদিন নিশাবসানে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন 
যে, কুলদ্ববী তগবতী ব্রহ্গাণী তৃষ্টায় কাতর হইয়া তাহার নিকট জল 
টানে ৷ রাণী কুলগুরুর নিকট এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলে সহারই 
উপদেশ মত এই পুষ্করিণীটী থনন কর! হইয়াছিল। 
চৈতন্তদেব জগন্নাথ যাইবার সময় নারায়ণগড়ের ধলেশ্বর 
নামক অনাদি-লিঙ্গ মহাদেবের মন্দিরের সন্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বছু শিষ্ঠ 
সমতিব্যহারে হরিনাম সংকীর্তন করি! গিয়াছিলেন। 
ধলেশ্বর মহাদেব! , 
চৈতন্যদেবের নারায়ণগড়ে অবস্থান কালে বছলোক 
তাহার শিক্ক হইয়াছিল। গোবিন্দদাসের কড়চাতে লিখিত আছে যে, 
এই স্থানের ভবানী শঙ্কর ও বীরেশ্বর সেন নামক দুইজন ব্যক্তি 
মহাপ্রভুর শিল্প হইয়৷ তাহার সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। 
খান্দার পরগণার সুবিখ্যাত ভত্রকালী দেবীও নারায়ণগড়ের রাজা 
গন্ধবর্ব পাল কর্তৃক প্রতিঠিতা হইয়াছিলেন। ভদ্রানী বা ভদ্রকানী 
দেবীর নামেই গ্রামের নাম ভত্রকালী হইয়াছে। 
[1 প্রতি বসর চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক পুজার 
সময় এই স্থানে একটি মেল! হয় এবং সেই উপলক্ষে 
বহু লোকেরও সমাগম হুইয়! থাকে । 


রাণী সাগর। 


৩৭৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


নারায়ণগড়ের ছুই ক্রোশ পশ্চিমে বিলয়গড় নামে নারায়ণগড়ের 
রাজাদিগের একটি উদ্ভান বাটিক! ছিল। প্রায় পনর শত বিঘা ভূমি 
এই গড়ের অন্ততৃতি। রাজ! দেবীবল্পত পালের সময় 
উহা প্রস্তুত হয় কিন্তু রাজা পৃথ্বিবল্লতই উহার শোতা 
সমৃদ্ধি যখেষ্টরূপ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাজাদিগ্ের সুখ সৌভাগ্যের 
সহিত & স্থানের শ্রম সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়! গেলেও প্রকৃতি দেবী 
শ্স্থানটিকে এখনও মনোমোহনরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। 
আলবাল বেষ্টিত তরুরাজি এবং ' লতাঁমগ্ুপশোভিত তপোবন তুল্য 
কুপ্তবনের মনোরম দৃশ্য, মুগকুলের শ্যামল ক্ষেত্রোপরি নিঃশক্কচিতে 
ইতস্ততঃ বিচরণ, নানাজাতীয় বিহগের কুজন, স্বচ্ছ সলিল নিবর্ণরণীর 
স্্ীতল বারি এখনও পথিকের প্রাণে বিপুল আনন্দের সঞ্চার 
করিয়া দেয়। বসন্তে ও নিদাঘে এইস্থানের রমণীয় বেশ দেখিলে মন- 
প্রাথ বিমোহিত হইয়া যায় । 

নারায়ণগড়ের অন্তর্গত কশবা গ্রামে একটি মস্জিদ আছে। 
উহাতে পাশা ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলকথানি আছে, তাহা হইতে 
জানা যায় যে, ১৬০ বঙ্গাবে (১৬৫৩ খুঃ অঃ) 
সম্রাট সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাঙ্গালার তৎকালীন 
শাসনকর্তা সা সুজা কর্তৃক এই মস্জিদটি নির্মিত হইয়াছিল। উহা! 
এক্ষণে উত্তর মহল্লা পল্লীর এক মুপলমান বংশের তত্বাবধানে রহিয়াছে। 

সবঙ্গ থানার অন্তর্গত দশগ্রাম নামক গ্রামে গোকুলানন্দ গোস্বামীর 
একটি. সমাধি আছে । প্রতি বৎসর ১লা মাধ 
বছুলোক নানা স্থান হইতে এখানে সমবেত হয় 
এবং প্রত্যেকে এক এক মুষ্টি মৃতিকা ওঁ সমাধিটীর 
উপর লেপন করিয়া যায়। এইরূপে সমাধিটাকে একটি সুউচ্চ 


বিনয় গড়। 


সাতবার মস্জিদ | 


তুলমীচারা যাত্রা! ও 
যাথরাবাদের মেলা। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৭৫. 


ৃত্তিকান্তপে পরিণত করিয়াছে। এই উপলক্ষে স্থানে যে বৃহ 
মেলাটী বগিয়া থাকে উহা “তুলসী চারা যাত্রা” নাঁষে সুপরিচিত । 
বৈষ্ণবছিগের সমাধির উপর তুলসী চাঁরা রোপণ কর! হুইয় থাকে) 
এইজগ্ঠ এই স্থানের এরূপ নাষ হইয়াছে । 

তুলসীচারা ঘাত্রার ন্যায় বাখরাবাদের মেলাও প্রসিদ্ধ । বৈশাখ 
মাসের প্রথম দিবসে কেলেঘাই নদীর উপরে জগন্নাথ রাস্তায় যে সুদীর্ঘ 
পুরাতন পুলটি আছে, উহারই নিকটে এই মেলাঁটি বসে। পুলের 
নিকটে বসে বলিয়া উহাকে 'পোলো যাব্রা'ও বলিয়া থাকে। 

দাতনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পৃব্বে আলোচনা করা হুইয়াছে। 
দঈাতনের জগন্নাথের মন্দিরের পাগারা বলেন যে, চৈতন্তদেব যখন 
নীলাচলে যাইতেছিলেন, সেই সময় তিনি এইখানে 
দক্ত ধাবন করিয়া দত্ত কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া যাওয়ায় 
এই স্থানের নাম দীতন হইয়াছে । চৈতন্কদেবের আবির্ভাবের বহু পুর্ব 
হইতেই যে এইস্থান দীতন নামে পরিচিত ছিল এবং বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিল তাহা চৈতন্তদেবের জীবনকালেই রচিত বৈষ্ণব গ্রস্থাদি 
হইতেও জানা যায়। এই কারণে চৈতন্তদেবের দত্ত ধাবন বা দত্ত 
কাষ্ঠের সহিত যে এইস্থানের কোন সম্বন্ধ নাই তাহা বল! যাইতে 
পারে। আমাদের মনে হয়, পুর্বোক্ত বুদ্ধ-দস্ত ধাবনের সহিত এই 
দাঁতন নামের বরং কোন সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতেপারে। 

দাতনের শ্যামলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এই স্থানের অন্ততম প্রাচীন 
কীন্তি। উহাতে শিল্প নৈপুণ্যও আছে । মন্দিরটির প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে 
একটি প্রকাণ্ড সুগঠিত প্রস্তরময় বড আছে। উহার 
সম্ুখের ছুইটি পদও ভগ্র এবং সেঙ্গন্ত এখানেও 
কালা পাহাড়কেই দোষী করা হুইয়! থাকে । কতদিন পূর্বে এই 


ঈাতন ও চৈতম্যদেব। 


হ্যামলেশ্বরের মন্দির। 


৩৭৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


যন্দিরটী প্রতিঠিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। 
জনশ্রুতি, তোজ নামক কোন রাজা এক সময়ে এই স্থানে রাজত্ব 
করিতেন তিনিই এই মন্দিরটার প্রতিষ্ঠাতা । এ প্রদেশের আরও 
কয়েকটা কান্তি ও কিন্বদস্তীর সহিত ভোজ রাজার নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। 
কিন্তু তাহার সম্বঙ্গে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, 
এই ভোজ রাজাই উজ্জয়িনীপাতি খ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর 
ছিলেন। বলা বাহুল্য উহার কোন এ্তিহাসিক ভিত্তি নাই। 
তবে তিনি পূর্বোক্ত বাজ বিক্লমকেশরীর শ্বশুর হইলেও হইতে 
পারেন। 


দাতনে বিদ্বাধর নামে একটি সুদীর্ঘ পুষ্করিণী আছে। উহার দৈর্ঘ্য 
১৬০০ ফিট এবং প্রস্ত ১২০০ ফিট। প্রবাদ, বিগ্াধর নামক জনৈক 
রাজমন্ত্রী কর্ভুক উহা! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নারারণ- 
গড় 4:5বংশের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত ব্রেলোক্য 
'নাথ পাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে, নারায়ণগড়ের রাজ শ্তামবল্লত 
পালের বিগ্ভাধর নামে এক মন্ত্রী ছিলেন; এই পুষ্করিণী তাহারই 
কীন্তি। জনশ্রুতি, এই জেলাই তাহার জন্মভূমি। তিনি পণ্ডিত 
ছিলেন, বিশেবতঃ জ্যোতিষ শান্তরে তাঁহার প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল। তিনি 
দ্বার পরিগ্রহ না করিয়া যৌবনাবস্থায় গৃহ পরিত্যাগ করতঃ নানা তীর্থ 
পর্যাটন করিরা শেষে বাঁরাণসীধামে এক দণ্ডীর নিকটে বেদাধ্যয়ন 
করেন। পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে রাজা শ্রাঘবল্লভের সহিত 
সাক্ষাৎ হয়; রাজার উদার ব্যবহারে যুগ্ধ হইয়া তিনি তাহার মন্দ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই সময় তিনি এই পুষ্করিগী প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু প্রতুতত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় 
অন্ধুমান করেন, দাতনের বিগ্ভাধর পুক্ষরিণীর প্রতিষ্ঠাত! বিদ্তাধর 


বি্তাধর পুষ্করিণী। 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী। ৩৭৭ 


উৎকলাধিপতি রাজা মুকুন্দদেবের মন্ত্রী ছিলেন। দাতনে যেরূপ 
বিদ্ধাধর নামক পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ নামের ক্ষুক্রতর 
আরও কয়েকটী পুফরিণী জগন্নাথ ব্রাস্তার পারে স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। 
এই কারণে নারায়ণগড়ের মন্ত্রীর অপেক্ষা উৎকলাধিপতির মন্ত্রীর পক্ষে 
এইগুলি প্রাতষ্ঠা করা অধিকতর সম্ভবপর। কিন্তু উৎকলের ইতিহাসে 
[বস্থাধর নামে কয়েকজন মন্ত্রীর নাম পাওয়া যায়। রাজা ইন্দরদ্যয়নের, 
রাজা অনঙ্গতীম দেবের ও রাজা প্রতাপ রুদ্র দেবের মন্ত্রীদের নামও 
বিগ্ভাধর ছিল। সুতরাং কোন্‌ 1বগ্ভাধর কর্তৃক যে এই পুষ্কবিণীটা 
প্রাতষ্টিত হইয়াছিল তাহা সঠিক খল! যায় না। 

বিগ্াধর থে স্থানের অধিবাসী হউন না কেন এই সুবৃহৎ পুক্করিণীটা 
তাহার পবিঞ্র নাম,ঘোষণা করিতেছে। ধিনের পর দিন, মাসের পর 
মাস, বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিরা কত কালই 
অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল, কত রাজা, মহারাজা, কত 
সম্রাট্‌, সাম্রাজ্য গেল, কত প্রাসাদ, কত মন্দির, কত মস্জিদু ধূলিসাৎ 
হুইল, কিন্তু গৃহস্থ বিদ্ধাধরের পবিত্র নাম অগ্ঠাপি অবিকৃত রহিয়াছে। 
লক্ষ লক্ষ কোটা কোটা জগনাথ যাত্রী কত কাল ধরিয়া এই 
জল্লাশয়ে অবগাহন ও ইহার স্ুশীতল বারি পান করিয়া পরিতৃপ্ত 
হইতেছে। | 

দাতনের অনতিদূরে শরশঙ্ক-নামক আর একটি বৃহৎ পুষ্রিণী স্বচ্ছ 
সুবৃহত দর্পণ খণ্ডের সায় বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া শোত! পাইতেছে। 
বোধ হয় বঙ্গে বাঁ উৎকলের অন্ত কোন স্থানেই 
এত বড় পুষ্করিণী আর একটিও নাই। দিনাঁজ- 
পুরের তপন দীঘি অথবা মহীপাল দ্বী্ঘর অপেক্ষাও শরশক্ক দীঘি 
বৃহৎ ও রমণীয়। তপন দীঘ্বির দৈর্ঘ্য ৪৭৯৮ ফিট এবং গ্রস্ত ১৭৫* 


শরশন্ব দীঘি। 


৭৮ যেঙ্গিনীপুরের ইতিহাস। 


ফিট। মহাঁপাল দীঘির দৈর্ঘ্য ৩৮০* এবং প্রন্ত ১১০০ ফিট। * শরশক্ক 
দ্রীত্বির দৈর্ঘ্য ৫০০* ফিট এবং প্রস্ত ২৫০০ ফিট। + কিন্তু দুর্ভাগ্য 
প্রযুক্ত বাঙ্গালা বা উৎ্কলের কোন ইতিহাসে ইহার উল্লেখ দেখা যায় 
নাই। জনশ্রুতি, পাগুববংশীয় রাজা শশাঙ্ষদেব যে সময় জগন্নাথ- 
দেবের দর্শনোপলক্ষে পুরী গমন করিতেছিলেন সেই সময় বঙ্গ ও 
উৎকলের সীমান্তে স্বীয় নামে এই সরোবরটী প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। 
কিন্তু পাুব বংশীয় শশাঙ্ক নামে কোন রাজার নাম আবিষ্কৃত হয় 
নাই। উতৎকলের ইতিহাস মাঁদলা পাঞীতে শরশক্ক নামে গঙ্গবংশের 
এক রাজার নাম আছে এবং বাঙ্গালার ইতিহাসের গড়ের সম্রাট, 
শশাঙ্কর নাম স্থবিখ্যাত। এক সময় গৌড়াধিপতি এই শশাঙ্কর 
রাজ্য দক্ষিণে গঞ্জাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাদের মধ্যে কে যে এরাই 
সুবৃহৎ পুক্ষরিণীটার প্রতিষ্ঠাতা তাহা! জানা যায় নাই। প্রবাদ আছে, 
বিদ্ভাধর ও শরশন্কর সহিত ঘোগ রাখিবার জন্য মৃত্তিকাত্যন্তরে 
চারি হাত উচ্চ ও তিন হাত প্রস্ত একট প্রস্তর নির্মিত সুড়ঙ্গ 
আছে। শরশঙ্কা দীঘিটা সংস্করণাভাবে ক্রমশঃই অব্যবহাধ্য হইয়া 
পড়িতেছে। 

বিগ্তাধর ও শরশক্ক ব্যতীত দাতন থানার মধ্যে আরও কয়েকটী 
পুরাতন পুঙ্চরিণী আছে। তন্মধ্যে দাতনের নিকটবত্তী ধর্মসাগর ও 
জয়রামপুর ও ঝারি গ্রামের পুদ্ধরিণী ছুইটি উল্লেখ 
ষোগ্য। সংস্করণাভাবে এই সকল পুষ্করিণী দিন 
দিন অব্যবহার্ধ্য হইয়া পড়িতেছে। পূর্বে গলদান একটি বিশেষ পুণ্য 
কার্ধ্য বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ক্রশঃ সে বিশ্বাস শিখিল 
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প্রাচীন কার্তি ও কাহিনী। ৩৭৯ 


হইতে থাকায় নুতন পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করা দুরের কথা এই সকল 
পুষ্করিণী সংস্কার করার আবণ্তকতাঁও লোকে বোধ করিতেছি না । অথচ 
দেশে জলকষ্টের সীম! নাই। 
ধাতনের ছুই মাইল উত্তরে অবস্থিত মোগলমারী গ্রাযের নাম 
পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। এ গ্রামে একটি মৃত্তিকা ও 
ইষ্টক্ত,প শশিসেনার পাঠশালা বলিয়৷ অগ্যাপি 
শশিসেনার গাঠশালা। অভিহিত হয় ধাঁকে। জনশ্রুতি, ই স্থানে রাজ 
বিক্রমকেশরীর কন্যা শশিসেনা বা সখিসেনার সহিত অহিমাণিকের 
প্রথম সাক্ষা্ড হয়। শশিসেনা নান! বিগ্কায় ও নানাশাস্ত্রে সুশিক্ষিত 
ছিলেন। তীহার বিগ্ভাবভার অনেক কাহিনী এতদ্‌ অঞ্চলে প্রচলিত 
আছে। শশিসেনার ও অহিযাণিকের প্রণয়কাহিনী বর্ধমান নিবাসী 
কবি ফকিররাম তাহার সখিসেন! নামক কাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। * 
ষোগলমারীর নিকটে সাতদৌলা-নামক একটি গ্রাম আছে । জন- 
শ্রুতি, সেই গ্রামে সারি সারি সাতটি স্ববৃহৎ দেউল বা মন্দির ছিল 
বলিয়া উক্ত স্থানের এরূপ নামকরণ হইয়াছিল। 
সাতদৌলা রাম এইরূপ কিছ্বদতী, বিক্রমাদিত্যের সবুর পূর্বোক্ত 
তোজরাজ কর্তৃক উক্ত মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিগ। এক্ষণে সেই 
সকল মন্দিরের কোন চিহ্নই নাই। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, রাজধাট 
রাস্তা নির্মা কালে এই স্থান হইতে পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশিষ্ট 
বহু সংখ্যক ইষ্টক ও প্রস্তর খণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। 5: 
হান থানার অন্তর্গত মনোহরপুর ও খণ্রুই গ্রাষে যথাক্রমে দাত- 
নেরও খগ্ডুকই গড়ের বর্তমান রাজবংশের গড়-বাড়ী,বিস্কমান। এই বাজ- 
* বজসাহিতা পরিচয়--ধীনেশচন্ত্র নেন--]77700800108 79734... ১ 





৩৮০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


বংশের বিস্তারিত বিবরণও জমিদার বংশ শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচিত 
হইবে। খণ্রুই গড়ে বর্তমান রাজাদের পূর্বে তৈলঙ্গ দেশীয় যে 
প্রাচীন রাজবংশ রাজত্ব করিতেন তাহাদের সময়ের 
একটি সতীকুণড এ স্থানে দৃষ্ট হয়। প্রতি বৎসর 
বৈশাখ মাসে উহাতে বন্ুন্ধরা দেওয়! হইয়া থাকে । 
খগ্তরুই গড়ের সুবৃহৎ পুষ্করিণীটী বর্তমান রাজবংশের অন্ঠতম রাজা 
গঙানারায়ণের সময় খোদিত হইয়াছিল 

কাখি মহকুমার প্রাচীন কীত্তিগুলির মধ্যে এগরা থানার অন্তর্গত 
হটনগর মহাদেবের মন্দিরটী বিশেষ উল্লেথযোগ্য। জনশ্রুতি, উৎ- 
কলাধিপতি মুকুন্দদেবের সময়ে উহা৷ নির্মিত হয়। 
আবার কেহ কেহ বলেন, উৎকলাধিপতির সামন্ত 
স্থানীয় রাজার দ্বারা উহা নির্মিত হইয়াছিল। 
মন্দিরটির গঠন-প্রণালী উড়িষ। প্রদ্রেশের মন্দিরগুলির ন্যায় এবং 
দেখিলেই উহাকে একটি প্রাচীন কীর্তি বলিয়াই মনে হয়। মন্দিরটার 
কারুকার্ধ্যও সুন্থর। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নানাস্থানের প্রাচীন যহা- 
দেব গুলির আবিষ্কার ও পৃজা প্রচার সম্বন্ধে সচরাচর যে চিরপ্রচলিত 
কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়, এগরার হটনগর মহাদেবের প্রচার সম্বন্ধেও 
সেইবপ কিন্বদস্তীই প্রচলিত আছে। “রাখাল গরুর পাল লইয়া প্রতিদিন 
মাঠে যায়, আর প্রতিদিনই একটি না একটি ছুগ্ধবর্তী গাভী সবেগে 
জঙ্গলের মধ্যে কোথায় দৌড়াইয়া যায়; কিছুকাঞ্জ পরে যখন ফিরিয়া 
আসে তথন তাহার স্তনে বিন্দুমাত্র দুগ্ধ থাকে না। নিত্য এইরূপ 
ঘটনা ঘটিতে থাক্ষায়, একদিন রাখাল গাভীর পশ্চাদাহথুসরণ করিয়া 
দেখে যে, গাভিটা নিবিড় অরণ্য মধ্যে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দণ্ায়- 
মান হইলে মুহূর্তের মধ্যে তাহার স্তন হইতে অজনধারে ছুদ্ধ নিঃসরণ 


মনোহরপুর ও 
খণ্ডরুই গড়। 


এগরার হটনগর 
মহাদেবের মন্দির | 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৮১ 


হইতেছে। দুগ্ধ নিঃশেষিত হইলে গাতিটী জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া 
পুনরায় গোপালের সহিত মিলিত হয়। রাখাল এই কথ গ্রামে গিয়া 
প্রচার করিলে ক্রমশঃ উহা! দেশাধিপতি রাজার কর্ণ'োচর হয়। অতঃ- 
পর এ স্তান হইতে মহাদেব আবিষ্কৃত হ'ন এবং ফোড়শোপচারে 
তাহার পৃজার ব্যবস্থা করা হয়। এই কাহিনী হইতে অনুমিত হয় 
যেংপ্রথমে এ মহাদেবগুলিকে নিয়শ্রেণীর লোকে গোপনে জঙ্গলের মধ্যে 
পূজা করিত, তাহার পর উহা ধনীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই 
মন্দিরটীর পশ্চাতে “কুগ্ু'নামক একটি ছোট পুঙ্করিণী আছে। শিব- 
চতুর্দশীর রাত্রে পুণ্যলাতাশায় অনেকে এ পুষ্করিণীতে ন্নান করিয়া 
থাকে । সে সময় ৭1৮ দিন ধরিয়। এগরায় একটি মেলা বসে। 
হটনগরের মন্দিরের অনতিদূরে স্বচ্ছ দর্পণখণ্ডের ন্যায় কষ্চসাগর 
নামক একটি পুষ্করিণী আছে। কেহ কেহ বলেন, পটাশপুর 
থানার অন্তর্গত ধুনুর্ধাগড়ের কায়স্থ জমিদার চৌধুরী কৃষ্ণ চত্ত্র মিক্র 
প্রায় সার্ধ ছুই শত বৎসর পূর্বে উহা খনন করিয়া দিয়াছিলেন। আবার 
কেহ কেহ বলেন যে, এগরাতে যে সময় জয়েণ্ট, ম্যাজিষ্টরেটের কার্য্যালয় 
প্রতিষিত হয় সেই সময়েই এই পুষ্করিণীটাও খোদিত হইয়া- 
ছিল। কৃষ্ণ সাগরের উত্তর পশ্চিম কোণে এক্ষণে যেখানে ভিদ্রীক্ট 
র ». বোর্ডের ডাক বাংলোটী নির্শিত হইয়াছে, প্রথমে এ 
কৃষ্ধসাগর ও নেগু যার 
কাহার্ি। স্থানেই কি মহকুমার কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল 
এবং উহা! “নেগুয়্ার কাছারী” নামে অভিহিত 
হইত। সাহিত্য সম্রাট বন্ধিমচন্দ্র যখন কাথি মহকুমার সরভিভিজ- 
স্থান অফিসার হইয়া আলিয়াছিলেন তখন এই নেগুয়াতেই কাছারী 
ছিল। পরে মহকুমার কার্য্যালয় এ স্থান হইতে কাখিতে স্থানাত্তরিত 
করা হয়। . পুরাতন কাছারির বুনিয়াদ অদ্যাপি স্থানে-স্থানে দৃষ্ট হয়। 


৩৮২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


পটাশপুর থানার অন্তর্গত অমরাঁ গ্রামে পীর মুক্ছুমূ সাহেবের 
টি হা আস্তানা আছে। তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। 
তাহার অলৌকিক জীবনের অনেক কাহিনী এতদ্‌ 
অঞ্চলে শ্রুত হওয়া যায়। জনশ্রুতি, ছুই তিন শত 
বৎসর পূর্বে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। মুক্দুম্‌ সাহেবের আস্তানার 
ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূমম্পত্তি আছে। 
পটাশপুর থানার অন্তর্গত পঁচেট গ্রামে পটাশপুর পরগণার প্রাচীন 
জমিদার চৌধুরীবংশ বাস করিতেছেন। এ স্থানে 
তাহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, রাসমঞ্চ, দীর্ঘিকা, 
গড়খাই প্রভৃতি বিস্তমান। জমিদারবংশ শীর্ষক অধ্যায়ে এ বংশের 
বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে । 
ভগবানপুর থানার অন্তর্গত কাজলাগড় নামক স্থানে সুজা মুঠার 
প্রচীন রাজবংশের রাজধানী ছিল। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, 
কাজলা গড়। . দীর্ঘিকা? পরিথা প্রভৃতি এক্ষণে বর্ধমানাধিপতির 
সম্পত্তি। অপরিশোধ্য খাণের দায়ে নুজামুঠা 
জমিদারী বিক্রয় হইয়া! যাওয়ায় বর্ধমানাধিপতি উহা ক্রয় করিয়া 
লইয়াছিলেন। পুরাতন রাজবাটিতেই বর্ধমানাধিপতির কাছারি 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । যথাস্থানে সুজামুঠা রাজবংশের বিস্তারিত বিবর্ণ 
আলোচিত হইবে। কাজলাগড়ের নুবৃহৎ দীর্থিকাটী এ বংশের অন্থতম 
রাজা গোপালেন্্র নারায়ণ রায়ের সময়ে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
তাগে খোদিত হইয়াছিল। | 
মাজনামুঠা ও জলামুঠা, জমিদারী ছুইটার কথ পূর্বে কয়েকবার 
উল্লেখ করা হুইয়াছে। জলামুঠার রাজধানী গড় বানুদেবপুর 
নামে এবং মাজনামুঠার রাজধানী গড় কিশোরনগর নামে 


সাহেব। 


পঁচেট গড়। 


প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী । ৩৮৩ 


পরিচিত। গড় বান্ধুদেবপুর বর্তমান বাস্থুদেবপুর পুলিশ ষ্টেশনের 
প্রায় ছুই মাইল দক্ষিণে এবং গড় কিশোরনগর 
কাথি সহরের সন্নিকটে অবস্থিত। গড় রাস্থদেব- 
পুরের পূর্ব শ্রী সমৃদ্ধির বিশেষ কোন চিহন 
এক্ষণে না থাকিলেও জমিদারী এখনও সেই প্রাচীন বংশের অধিকারেই 
আছে এবং তাহারা পুরুষাস্থক্রমে এ&' গড়েই বাস করিয়া! আসিতে- 
ছেন। কিন্ত মাজনামুঠার প্রাচীন জমিদারবংশ বহুদিন হইল লোপ 
হইয়া গিয়াছে--জমিদবারী হস্তান্তরে চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ধীহারা 
গড় কিশোরনগরে বাস করিতেছেন, তাহারা প্রাচীন রাজবংশের 
দৌহিত্রের দৌহিত্রবংশ ; উত্তরাধিকার ক্ত্রে জমিদারীর কিয়দংশও 
তাহার! প্রাপ্ত হইয়াছেন । যথাস্থানে সে বিববুণ লিপিবদ্ধ হইবে । গড় 
কিশোরনগরের অধিকাংশই এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ঘ। তোরণ-দবার, 
দেবালয় ও অট্রালিকাগুলির অধিকাংশই এক্ষণে ইষ্টকন্ত,পে পরিণত 
হইয়াছে। 
কাথি সহরের প্রায় ছয় মাইল উত্তরে বাহিরী গ্রামটী অবস্থিত। 
হিঞ্জলীর প্রাচীন রাজবংশের প্রসঙ্গে এই বাহিরী গ্রাষের কথ! পূর্বে 
একবার আলোচনা করা হইয়াছে । বাহিরীর চতুঃ- 
বাহিনী গ্রাসের পার্বতী স্থান সমূহের অবস্থা পর্যালোচনা! রুরিকে 
প্রাচীন কীর্ছি। 
স্পষ্টই বুঝিতে পাঁর! যায় যে, ইহা একটি প্রাচীন 
স্থান। এ স্থানে পুষ্করিণ্যাদ্দি খনন কালে সাত আট ফিট মাটীর নীচে 
প্রায়ই এক একটি কৃপ বাহির হইতে দেখা যার়। কুপগুলি সাধারণতঃ 
তের চৌদ্দ ইঞ্চি দীর্ঘ, সাত ইঞ্চি গ্রস্ত ও ছুই ইঞ্চি পুরু অর্ধ বৃত্তাকার 
ইঞ্টকের দ্বারা নির্ষিত। বাছিরার ভুগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে স্থানে স্থানে প্রাচীন 
ইঞ্টকাদি দেখিতে পাওয়া যায় । যে মৃত্তিকান্তরে নেই কষ প্রাচীন 


গড় বান্থুদেবপুর ও 
গড় কিশোর নগর। 


৩৮৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


গৃহাদি নির্িত হইয়াছিল, কাল সহকারে তাহার উপর নূতন মৃত্তিকা- 
স্তর সঞ্চিত হইয়া প্রায় সাত আট ফিট উর্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 

বাহিরী গ্রামের মধ্যে “পালটিক্রী” “শাপটিকৃরী, ঘ্ধনটিক্‌রী? ও 
“গোধন টিক্রী? নামে চারিটি সুউচ্চ মৃত্তিকান্তপ আছে। কিন্বদস্তী, 
মহাভারতীয় কালে এ স্থানেও মহ্য্যদেশাধিপতি বিরাট রাজার একটি 
গোগৃহ ছিল এবং এই স্তুপগ্ুলি সেই সকল গোগৃহের ধ্বংসাবশেষ । 
জনশ্রুতি যাহাই থাকুক, মতশ্যদেশাধিপতি বিরাট রাজার সহিত যে এই 
সকল স্থানের কোন সম্বন্ধ ছিল ন| তাহ' নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 
ইতিপূর্বে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বাহিরীর এই স্ত,প- 
গুলি আমাদের মনে বৌদ্ধযুগের স্ত,পের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। 
আমাদের অনুমান, বৌদ্ধযুগে দাতন ও ময়ন। গড়ের ন্যায় বাহিরীতেও 
একটি সঙ্ঘারাম ছিল। বাহিরী নামটীও সেই প্রাচীন “বিহার, শব্দেরই 
হীন পরিণতি বলিয়া আমরা মনে করি। বাহিরীর মধ্যে “বিধু 
বাহিরী” নাঁমে একটি স্থানের নাম শ্রুত হওয়া যায়; আমাদের 
অনুমান, উহ “বৌদ্ধ বিহার" শবন্দেরই অপত্রংশ। 

বাহিরী গ্রামে ও তন্লিকটবর্তা স্থান সমূহে পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন 
কালে সময় সময় বৌদ্ধযুগের প্রস্তর গঠিত যে দু'একটি যুত্তি বাহির 
হয় তাহা হইতেও অনুমান করা যাঁয় ষে, এক সময়ে এই স্থানে বৌদ্ধ- 
ধর্মের বিশেষ প্রাধান্ত ছিল। এ সকল মূর্তির গঠন প্রণালী দেখিলে 
শিল্পীর অদ্ভুত শিল্প নৈপুণ্ের পরিচয় পাওয়া যায়| কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
ূর্তিগুলি প্রার ভঞ্গ। কাহারও হাত নাই, কাহারও কান নাই, কাহারও 
নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও কাম: ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও শরীরের 
অর্দেকটাই গ্সিয়াছে! সাহিত্য না ব্লু তাই দুঃখ করিয়া 
বনিয়াছেন_ “পুড়ল-গলাও - ক ছি অত অহীন:: হইয়া 


প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী। ৩৮৫ 


আছে।”* কাখির বর্তমান সব.ভিভিজন্যাল অফিসের সম্মুখে মে 
প্রস্তর গঠিত ফূর্তিটা স্থাপিত আছে উহাকেও বাহিরীর জঙ্গল হইতেই 
লইয়া যাওয়া! হইয়াছিল । 
বাহিরীতে একট প্রাচীন মঠ আছে। মঠটী যে স্থানে অবস্থিত 
তাহার প্রাক্কৃতিক দৃগ্ত বড়ই মনোরম ; মনোহর তপোবনের স্কান্ন 
রমনীয়। কে জানে উহা সে যুগের কোন বৌদ্ধ মঠের রক্ত মাংস হীন 
কঙ্কাল কিনা ! মঠটাতে এক্ষণে রামচন্দ্রের মৃত্তি আছে। কিন্তু একদিন হয়ত 
সেখানে বুদ্ধদেবের মূর্তিই বিস্কমান ছিল) শ্রমণগণ তাহারই পুজায় 
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ক্াটাইয় 
দ্িতেন। আচাধ্যগণ সেই স্থানে বসিয়া গম্ভীর আরবে “নির্বাণ মুক্তির? 
অপূর্ব সত্য দেশবাসীকে শুনাইয় দেয়৷ ভাকিতেন, “এস এস নরনারী, 
আমরা অমৃত পাইয়াছি, সে অমৃত তোমাদিগকেও দিব।; সে দিন 
চলিয়া গিয়াছে! কালের কঠোর হস্ত আজ সেখানে অনেক পরিবর্ধন 
আনিয়৷ দিয়াছে। এখন সেখানে সেই মহাযোগীর লোকমধুর চরিত্র 
, কাহিনী বা তীহার পা্বিত্র নিবৃত্তি ও আত্মসংষমের কোন আলোচল। 
দুরে থাক্‌ মঠবাসিগণ কেহ তাহার নাম পর্যন্ত জানেন না! 
. বাহিরীতে তীম-সাগর, হেমসাগর, লোহিতপাগর প্রভৃতি নাষে 
কয়েকটী পুরাতন পুষ্করিণীও আছে এবং তথায় 'জাহা্ বাধা তেঁতুল 
গাছ? নামক একটি পুরাতন তিন্তিড়ী বৃক্ষ আছে। 
তা দড়ী বা শিকলের ক্রমাগত ধর্ষণে বৃক্তাদির গাতরে ফেব 
-.... চিহ্ন হয় এই বৃক্ষটার গাত্রেও সেইরূপ চিহ্ন বৃ হয়। 
জনগ্রছি, এক অমক্বে উহার “পার্থ দিয়া একটি নদী প্রবাহিত ছিল 
এবং সেই দময় যে.সকল বড় বু নৌকা :বা। ছাল্তি লবণ কাররাবের 
_ ভি লক রোদশ পরিক্েদ। 
ত্৫ 


৩৮৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


জন্ত এ প্রদেশে আসিত সে গুলি এ বৃক্ষকাণ্ডেই বাধা হইত। কিন্ত 
এক্ষণে এ স্থানে কোন নদী বা খাল নাই। তবে বাহিরীর চতুঃপার্খ- 
বর্তী স্থান সমূহের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, 
এক সযয় এ স্থান কোন নদী সৈকতে অবস্থিত ছিল। বাহিরীর নিকট- 
বর্জী লাউদা, কুমিরদা, ঝাপড়দা, অমরদা, মারিসদা প্রভৃতি "দা? বা 
“রহ” শব্দান্ত স্থান গুলির নাম দেখি মনে হয়, খী নদীটি এ সকল 
স্থানের নিকট দিম প্রবাহিত, হইয়া দহগোড়া ( দহের মুখ ) নামক 
স্থানের নিকট রশুলপুর নদীর সহিত মিলিত হইয়াছিল । . 
রশুলপুর নদীর পূর্ব পারে খান্ুরী থান! । থাজুরী থানার পুলিশ 
স্টেশন পূর্বে খাজুরী গ্রামেই ছিল এক্ষণে উহাকে জন্কা গ্রামে উঠাইয়া 

| আনা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং 
উনবিংশ শতাঁ্দীর প্রথমাংশে খাজুরী হুগলী 
নদীর উপরে একটি বিশিষ্ট বন্দর ছিল। কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে খাজুরীও ধীরে ধীরে একটি বিশেষ গণনীয় স্থানে পরিণত হইয়া- 
ছিল।. বড় বড় বাঁণিজ্য-পোত সমুহ আর কলিকাতা! পর্য্যন্ত যাইত না, 
থাজুরী বন্দরেই মাল বোঝাই ও নামাই করিত। ত্র স্থান হইতে 
কলিকাতা পর্য্যন্ত সুবনুপের দ্বারা মাল আনা-লওয়া করা হইত। এই 
কারণে যাত্রী ও মহাজন দিগের বাসোপযোগী সুবৃহৎ অট্টালিকা সমূহ 
নির্শিতি হইয়া! অল্প দিনের মধ্যেই ০০ একটি জনাকীর্ণ জনপদে 
পরিণত করিয়াছিল । 

ই সময় বু ইউরোপীয়ান খাজুরীতে গিয়া ব্যবসা-বাঁণিজ্যাদি 
নি বাস করায় একটি স্থান “সাহেব নগর? নামে গ্কাতিহিত হইয়াছিল 
সাহেব নগর সুন্দর নুন্দর অ্টালিকা ও উদ্যানে 'শোতিত হইয়াছিল। 
যায পরিবর্তনের জন্তও অনেক সন্ত্রস্ত ইংবাঁজ ও বাঙ্গালী এই প্রদেশে 


খাজুরী বদর । 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী । ৩৮৭ 


আসিয়। বাম করিতেন। খৃষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলিকাতা 
গেজেটে প্রকাশিত নিয়লিখিত বিজ্াপনটী হইতেও বুঝিতে পারা যায় 
যে, সে সময় খাজুরী একটি সমৃদ্ধিশীলী নগরে পরিণত হইয়াছিল ।-_ 
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কলিকাতা হইতে খাজুরী পর্য্যন্ত প্রতিদিন ডাক যাতায়াতের বিশেষ 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল। ভ্রুতগামী ছোট ছোট “ছিপে' করিয়া ডাক 
পাঠান হইত। বিলাত হইতে জাহাজ দকল পৌঁছিবা মাত্রই কলি- 
কাতাঁর বিতিন্ন সংবাদ্ধ পত্রের প্রতিনিধিগণ বিলাতী সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়া দ্রুতগামী “ছিপে আরোহণ করতঃ কলিকাতা যাত্রা করিতেন । 
পরবর্তিকালে খাঙ্ুরী হইতে কলিকাতা! পর্য্যন্ত টেলিগ্রামের বন্দোবস্তও 
কলা হয়। কলিকাতা হইতে খাজুরীর টেলিগ্রাফ লাইনই সমগ্র ভারতের 
মধ্যে প্রধয টেলিগ্রাফ লাইন। ১৮৫১-৫২ খৃষ্টান্ে কলিকাতা মেন্ডি- 
কাল কলেজের অন্যতর্য চিকিৎসক ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক 701. 
ভা. 9. 0,১0871817698 গবর্ণমেন্টের অন্ুমতিক্রমে স্বীয় উদ্ভাবিত 
যনত্রসাহায্যে কলিকাতা হইতে ভায়মগুহারবার, ভায়মওহারবার হইতে 
কুকড়াহাঁটা এবং কুকড়াহাটা হইতে খাজুরী পর্য্যন্ত এই তিনটী লাইন 
খুলেন। ১৮৫৭ গ্রীক পর্য্যন্ত এ যন্ত্র বার! কার্ধ্য চলিয়াছিল, তৎপরে 
বিলাত হইতে 11036 1105007611 হা টা ৮ ফা $ 
চলিতে থাকে । 
১৮৬৩ তীষ্টা পর্য্যন্ত থাজুরী বন্দরের পি ফির পরে ১১৮৬৪ 
ৃষ্টাের ভীষণ বস্তায় খাজুরীর প্রীসৌভাগ্য সমস্তই নষ্ট হইয়া! যায়। 


৩৮৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস 


ও বস্তায় খাজুরীর অধিকাংশই হুগলী নদী ও বঙ্গোপপাগর গ্রাম করিয়া 
লইয়া থাজুরীকে জনমানবশূন্ত এক শ্রীহীন শ্মশানে পরিণত করিয়া 
দিয়াছে। াজুরীর সেই সমস্ত হুবৃহৎ অট্টালিকা, নুবম্য উদ্ভান, 
সমস্তই নদী গর্ভে বিলীন হইয়া! গিয়াছে । কালচক্রের পরিবর্জডনে পুন- 
রায় দেই স্থানে পলি মৃত্তিকা পড়িয়া এক্ষণে আবার নুতন ভূমি জাগিয়া 
উঠিতেছে। কিন্তু সেই সকল প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন মাত্র তথায় নাই। 
থাজুরীর বর্তমান অবস্থা দেখিলে কেহ কল্পনাও করিতে পারিবেন না 
যে, এক সময় খ স্থানে একটি সমৃদ্ধিশালী জনাকীর্ণ নগর ছিল; 
একদিন প্র স্থান স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অসংখ্য নরনারীর পোতারোহণ 
কোলাহলে মুখরিত থাকিত। ১৮৬৪ শ্রীষ্টাকের সেই ভীষণ জলপ্লাবনের- 
পরে খাল্জুরীর শ্রীসৌভাগ্য নষ্ট হইয়। গেলে খাজুরীর বন্দর ও টেলিগ্রাফ 
অফিসটি উঠিয়া যায়। থাজুরীর চারিদিক এক্ষণে বন জঙ্গলে পূর্ণ; 
হিং জন্তুর আবাদ ভূমি । 

খাঙজুরীর প্রাচীন কীর্তির পরিচয় দিতে এক্ষণে দুইটি মাত্র অট্টালিকা 
ও একটি সমাধি-ক্ষেত্র বিস্তমান। অট্রািকা ছুইটির মধ্যে একটি এক্ষণে 
পুর্ত বিভাগের ডাক বাংলো এবং অন্যটি খাজুরীর পোষ্ট-আফিসরূপে 
ব্যবহৃত হইতেছে। এই পোষ্ট আফিসটীই পূর্বে পোঁট আফিস ছিল 
এবং উহার দ্বিতলে যে সুউচ্চ ক্ষুদ্র গৃহটি রহিয়াছে উহাতেই টেলিগ্রাফের 
নত্রটা স্থাপিত ছিল। এর গৃহে একটি দুরবীক্ষণ বন্্রও থাকিত ; পোর্ট 


অফিসার উহার সাহায্যে জাহাজাদির গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আবশ্য- 
কীয় সক্ষেতাদি করিতেন। গৃহটার সম্থৃথে একটি সাক্ষেতিক 


(981৫1 1088) দণ্ড ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ অন্যাপি রহিয়াছে 
এবং তথায় কয়েকটা কামান এখনও পড়িয়া. .আছে।  তশ্মধ্যে স্ুবৃ€ৎ 
কামাননির গাজে ২৭৯৩ খৃষ্টাব খোদিত আছে। 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী। ৩৮৯ 


থাজুরীর সমাধিক্ষেত্রটা পোষ্ট আফিপটির পশ্চাদ্তাগে এবং 
শাকবাশোটীর সন্মুথে পাচীর ঝেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। উহার 
মধ্যে সাহেবদিগের তেত্রিশটী সমাধি আছে। 
তন্মধ্যে বাইশটাতে খোদিত লিপি আছে, 'এগাঁর- 
টীতে কিছু লেখা নাই। শেষোক্ত সমাধিগুলির 
অবস্থা দেখিসে এ গুলিকেই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। খাজুরীর 
সেই শ্রীসৌভাগ্যের দিনে যে সকল ইংরাঁজ কোম্পানীর কার্যে বা 
ব্যবসায়কল্পে অথথব। বারু পরিবর্তনাদি উপলক্ষে এই দূরদেশে স্বজন 
বিরহ অবস্থায় বাঁস করিতেন তাহাদের কয়েকজন এই স্থানে দেহত্যাগ 
করিয়া যান। সে সময় ছু-একজন নুহ্বদদ ব্যতীত কেহ তাহাদের পার্থ 
থাকেন নাই । স্বদেশে তাহাদের স্বজনগণ বহুদিন পরে তাহাদের 
মৃত্যু সংবাদ গাইতেন। | 

খাজুরীর সমাধি-ক্ষেত্রে লিপিফলকষুক্ত যে সমাধিগুলি আছে তন্মধ্যে 
ষেটা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উহার তারিখ ১৮০০ খুষ্টা এবং শেষ সমাধিটির 
তারিখ ১৮৮৫ খুষ্টাব্ষ। ইহার পরে আর কোন দ্বেহ তথায় সমাহিত 
করা হয় নাই। এই সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁগলপুরের জজ-ম্যাজিষ্টেট চামার 
সাহেবের, পিতিলিষান বার্লো সাহেবের এবং ভাক্তার জর্জ ফরবেস্‌ 
সাহেবের সমাধি আছে। একটি সমাধিতে খাজুরীর তৎকালীন পো্ট 
ও পোষ্ট মাষ্টার এবং অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেটে জে, বটেল্হো৷ সাহেব, 
তাহার পত্বী মেরী এবং একমাত্র পুত্র এপ্রিন একত্রে সমাহিত হুইয়া- 
ছিলেন। ১৮৬৪ খুষ্টান্দের জলগ্লাবনে তাহারা, ভিরিল একে 
মৃত্যুমুখে পতিত হুম। 

উস্থানে সারলটী আযানি নামক গা বালিকার যি আছে। 
বালিকাচি মিভ.্সেক্সের রেভারেগড টমাস ব্র্যাকেনের একমাত্র কন্তা। 


খাজুরীর 
সমাধি-ক্ষেত্র । 


৩৯০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


তাহার ছুই সহোদর ভারতবর্ষে কার্যোপলক্ষে বাস করিতেন। ভগিনী 
তাহাদিগকে দেখিতে আসিতেছিলেন। ছুই ভ্রাতাই তাহাদের 
একমাত্র কনিষ্ঠা তগিনীকে সাদরে লইয়া! যাইবার জন্ত খাজুরী 
বন্দরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্য-_তাহাদিগকে 
আর সেই চির প্রষকল্লতাময়ী প্রাণাধিক। ভগিনীকে অভ্যর্থনা করিয়া 
লইয়া! যাইতে হয় নাই, তৎপরিবর্ডে জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাদের 
কোলে সেই বালিকাটীর প্রাণহীন দেহ তুলিয়া দিয়াছিলেন। 
পথেই সারলটীর মৃত্যু হইয়াছিল। ভ্রাতাদ্ব় তগিনীর স্ৃতি-স্তস্তে 
সেই কথা করুণ ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। 

আর একটি পতিহীন। নারী তাহার একমাত্র পুত্রকে তাহার 
নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য থাজুরীতে পাঠাইয়াছিলেন। জননীর 
বড় আশ! ছিল, রুগ পুত্র নষ্ট-্াস্থা উদ্ধার করিয়া সুস্থ শরীরে মায়ের 
কোলে ফিরিয়া! যাইবে । কিন্তু বিধাতা সে সাধে বাদ সাঁধিয়াছিলেন! 
রী সমাধি-স্তপস্তের শ্মৃতিলিপিটী পাঠ করিলে মনে হয়, জননী বুকের 
রক্ত দিয়া সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিধাছেন। দীনাজপুরের 
ভূতপূর্বব ম্যাজিষ্ট্রেট এড ওয়ার্ড ম্যা়ওয়েল সাহেব তাহার পত্বীর সমাধি 
গাত্রে যে কবিতাটী লিখিয়! রাখিয়াছেন তাহার ভাষাও মর্মম্পর্শা । 

প্রকৃতি দেবীর স্নেহময় কোলে খাজুরীর নীরব সমাধি ক্ষেত্রটী হৃদয়ে 
শান্তির ভাব আনয়ন করে। গন্ভীর নিজ্জনত! এখানে দেদীপ্যমান। 
জন কোলাহল এখানে নীরব। পাছে মৃতব্যক্তিদিগের শাস্তির নিদ্রা 
ভঙ্গ হয়, সেজন্য জড় প্রকৃতিও যেন তীত ও চকিত। ' সমাধি লিপি- 
গুলির এক একটির ভাষা বড়ই করুণ। উহ! কাণের তিতর দিয়! মরমে 
পশিয়! মন প্রাণ আকুল করে। পিতা মাতা-_ পুত্র কন্ঠার। পুক্র কন্তা__ 
পিতা মাতার? পতি--পত্রীর, পত্ী--পতির, ভ্রাতা--ভগিনীর, ভগ্গিনী-_ 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী। ৩৯১ 


ভ্রাতার, বন্ধু-_বদ্ধুর শেষ কার্যয সমাধা করিয়া শোক সম্তপ্ত হৃদয়ে সমাধি 
গাত্রে যে ছু'চারিটী কথ। লিখিয়া রাখিয়া যান, তাহ! পাঠ করিলে চক্ষু 
জলে ভরিয়া আমে, প্রাণের ভিতর কেমন করিয়! উঠে। ন্মারক- 
লিপিতে নৃত ব্যক্তির আত্মীরগণের কত না৷ গভীব্র প্রীতি ও শ্নেহ প্রকাশ 
পাইয়া থাকে! জীবিত থাকিতে যাহারা কত প্রিপ্ন ছিল, কত আপ- 
নার ছিল, মৃত্যুর পরে তাহাদের স্থতি কি রমণীয় নহে? কোন্‌ 
দুঃখিনী মাত। মৃত পুত্রের মধুর স্বতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে 
পারেন! কোন্‌ বিয়োগ বিধুরা পত্রী তদীয় প্রিয়তমের মধুর কাহিনী 
ভুলিতে চাহেন ! কোন প্রেমিক বিপত্বীক জীবন সঙ্গিনীর প্রেমের 
গাথা বিস্বত হইতে পারেন! ৃ 
খাজুরীর চার পাচ মাইল দক্ষিণে কাউখালি নামে একটি গ্রাম 
আছে। ১৮১ খুষ্টাবে এ স্থানের আলোক স্তত্তটা (1180 [0956) 
নির্মিত হয়। হুগলী নদীর উপর উহাই প্রথম 
আলোক-স্তস্ত। উহার উচ্চতা প্রায় আশী ফিট। 
কয়েকটা প্রবল ঝড় ও বন্ত। সহ করিয়াও উহা 
এখনও অটল অচলরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । উহার প্রবেশ দ্বারের 
সম্মুথে ষে প্রস্তরফলকটী রহিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৮৬৪. 
ৃষ্টান্দের ঝড়ের সময় সমুত্রের জল এ পর্য্যন্ত উচ্চ হইদ্জা উঠিয়াছিল। 
ভূমি হইতে এ স্থানের উচ্চতা প্রায় তের ফিট। প্রতি রজনীতে- 
নিয়মিতরূপে এই বাতিঘরটীতে আলোক দেওয়। হইয়া থাকে। 
কাউখালির প্রায় বার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কশবা হিজলী গ্রাম । 
এই কশবা হিজ্রলী 'গ্রামেই হিজলীর নবাববংশের- 
রাজধানী ছিল, সে. কথা গুর্বে উল্লিখিত হইয়ান্ছে। 
প্রাচীন নবাববংশের কাত্িরাশির সামান্ত ছ'একখানি দগ্ধ: অস্থি- 


কাউখালির আলোক- 
সতম্ত। 


হিজলীর মস্জিদ। 


৩৯২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


জম্ম ৰুকে করিয়া হিজলী এখনও শ্বদেশ-বিদেশের পরব্রাঙ্জকগণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া থাকে। হিজলীর এখন আর সে কালের শ্রী 
সৌভাগ্যের কিছুই নাই! উহার পার্থ মেহদীনগর নামক যে গ্রাম- 
খানি আছে এক সময়ে উহ! বছ জনাকীর্ণ শত অট্রালিক! শোভিত এক 
স্থুরম্য নগর ছিল। এক্ষণে উহা! বন জঙ্গলে পূর্ণ নানাপ্রকার হিংস্র 
জন্তর আবাস ভূমিতে পরিণত হইয়াছে । বঙ্গোপসাগরের গুল-প্লাবনে 
হিজলী ও মেহদীনগবের অধিকাংশই সাগর গর্ভে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। 
নবাববংশের প্রায় সকল কাঁত্িই বঙ্গোপসাগর গ্রাস করিয়াছেন। 
এখন কেবল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ইষ্টকম্ূপ আর একটি জীর্ণ 
অস্জিদ পূর্বব গৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে । 

রশুলপুর নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে 
তাহার নিকটেই এই মস্জিদটী অবস্থিত। উহার দৈর্ঘ্য প্রস্ত প্রায় 
৫০১২৫ ফিট। উপরে তিনটি গন্ুজ আছে । মস্জিদটী সুউচ্চ। 
বঙ্গোপসাগর দিয়া কলিকাতা! যাতায়াতের পথে বহুদূর হইতে এই 
মস্জিদটী দেখ! যায়। এইরূপ কিন্বদস্তী যে, ১৮৬৪ থৃষ্টাবকের জল 
প্রাবনে ষে সময় এ প্রদেশের সমস্ত ভূমিই প্রায় ডুবিয়া গিয়াছিল তখনও 
ইহা নিজ স্বতন্ত্তা রক্ষা করিঘ্া অনেক লোককে আশ্রয় দান 
করিয়াছিল। এই মস্জিদটীর সম্মুখে ও পারে ভাজ খাঁ মস্নদূ আলীর ও 
তাহার ভ্রাতা দিকান্দরের এবং তাহাদের স্ত্রী পুত্র গ্রস্ৃতি এ বংশীয় 
কয়েক জনের সমাধি আছে। মস্জিদটীর প্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র পুক্ষরিণী 
আছে। লবণ সমুদ্রের পার্থ থাকিলেও উহার জল অতিশয় হুম্বাছ ও 
বির্দল। পু্রিনীতে নামিবার সোপাঁন ও তথা পর্য্ত্্ চারিদিকই 
প্রস্তর দিয়া বাধান ছিল। কিন্তু এক্ষণে উহার গাজ্জে ও চতুষ্পার্থ্ে বড় 
ব় গাছ জন্মাইয়া উহাঁকে ধ্বংঙের পথে আনিয়াছে। 


প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী। ৩৯৩ 


মেহদীনগরের জঙ্গল মধ্যে হিজলীর প্রাচীন হূর্গের ও কুতুব 
সাহ ও সিম্লী সাহ নামক দুইজন মুপলম'নে£ নির্দিতি ছুইটি মস্জিদের 
তগ্মাবশেষ দুষ্ট হয়। স্থানীয় ছু'একজন বৃদ্ধের 
নিকট অবগত হইয়াছিলীম, ৩০1৩৫ বৎসর পূর্বে 
জটৈক সাহেব এইস্থানে আপিয়াছিলেন; তিনি সিম্‌লী সাহর 
মস্জিদটার ভর্স্তপের মধ্য হইতে একখানি খোদিত প্রস্তর-ফলক 
লইয়! গিয়াছিলেন। আমরা উহার কোন সন্ধান পাই নাই। কেহ 
সন্ধান দ্বিতে পারিলে উপকৃত হইব। মেহদীনগরের জঙ্গল মধ্যে 
তীমেশ্বর নামক মহাদেবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। 
জনশ্রুতি, হিজ্জলীর দেওয়ান পূর্বোক্ত ভীমসেন মহাপাত্র উহার 
প্রতিষ্ঠাতা । এতত্তিন্ন এক্ষণে তথায় দর্শনীয় বন্ত আর কিছুই 
নাই। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃহত্তর সমুদ্রুপোতাদি বালেশ্বরের নিকট প্রধানতঃ 
মাল বোঝাই নামাই করিলেও প্রথম ইংরাজপোত 
'ফরণ' ১৬৭৯ থুষ্টাবে হিজলীর ধার অবধি আসিয়া- 
ছিল। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে হিজলীতে একটি জাহাজ ঘাট নির্শিত হুয়। 
বহু দ্িবসাবধি উহার অস্তিত্ব ছিল। কুড়ি পঁচিশ বখসর হইল উহার 
চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুণ্ত হইয়া গিয়াছে । 
রশুলপুর নদীর এক পার্থে এই কশবা হিজলী গ্রাম এবং অন্য পার্খে 
কাথি থানার অন্তর্গত দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে ছুইথানি গ্রাম আছে । 
সাহিত্য-সম্রাট বন্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী স্পর্শে এই 
কগালকগলার. ছুইটি গ্রাম ও রশুলপুর নদী চিরম্বরদীয় হইয়া 
গরিকল্পন! ক্ষেত্র । চি 
.: শ্িয়াছে। স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃহ অতি মনোরম 1 
একদিকে ধবল শিখর মালা শোভিত বালান্কর বর্ণরাঁগ রজিত যধ্যান্ক 


যেহদী নগর। 


হিজলীর জাহাজ ঘাট । 


৩৯৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


হুধ্যকিরণে অপূর্ব প্রভা বিশিষ্ট বহযোজন পথ ব্যাপিত সুউচ্চ বালুকা- 
স্তগ শ্রেণী, অন্তদিকে__ 


“্দুবাদয়ন্চক্রনিভস্ত তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা। 
আভাতি বেল! লবণান্ুরাশের্ধারানিবন্ধেব কলক্করেখা ॥৮ 


বক্ষিমচন্্র সে দৃশ্ঠ দেখিয়া মোহিত হইয়া যান, তাহার কবি হৃদয় 
নাচিয়! উঠে। তিনি নবকুমারের মুখ দিয়া নিজের কথাই বলিয়া 
ফেলিয়াছেন, “আহা ! কি.দেখিলাম! জন্ম জন্মাস্তরে ভুলিব ন1।৮ 
কিন্তু পরক্ষণেই আবার “___সবিম্ময়ে দেখিল! অদূরে, ভীষণ দর্শন 
যৃত্তি” তিনি ধবল শিখরমালা শোভিত যে বালুকাস্ত পশ্রেণীর 
মনোরম দৃশ্ঠ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, এখন দেখিলেন, সেই 
বালুকাস্তপের নিয়ে চতুর্দিকে নিবিড় অরণ্য; ব্যাত্ত, বরাহ প্রস্ৃতি 
নানাবিধ হিংস্র জন্ততে পূর্ণ। তথায় আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্ধ্য 
নাই' পেয় নাই। সেই স্থদর্শন অন্থুনিধিও তখন এক ভীষণ যুর্তিতে 
তাহার নিকট প্রকটিত হইলেন। তাহার রোমাঞ্চ হইল, হৃদয় কাপিয়। 
উঠিল। প্রকৃতির তখন নেই ভীষণ দর্শন রূপ দেখিয়া তাহার সেই 
কমনীয় মূর্তির কথা ভুলিয়া গেলেন। এয়ন সময়, সেই গম্ভীরনাদি 
বারিধিতীরে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে টসকতভূমে দীড়াইয়া নবকুমারের স্যায় 
তিনিও শুনিলেন কে যেন তাহার মানসপটে আবিভূতি হুইয়া৷ বলিরা 
গেল “পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ? আইস।” বদ্িমচন্ত্র তাহাকে 
চিনিলেন। তিনি তাহারই হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী_কল্পনা সুন্দরী। 
তাহার দিব্যচচ্ষু খুলিয়া গেল__তিনি প্রক্কতির সেই কোমল ও কঠোর 
ু্তির মধ্য হইতে ছুইথানি ছবি তাঁহার মানসপটে আকিয়া লইলেন। 
একথানি তাহার কাব্যের চরমসষ্টি নিছক": সৌনদর্ধ্যের প্রতিমুদ্তি 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী । ৩৯৫ 


সৌন্দর্য্য সুষমা মণ্ডিতা প্রক্কৃতি পালিতা সরলতাময়ী বালিকা মৃন্ময়ীর 
আগুল্ফলম্ষিত নিবিড় কেশরাশিধারিণী বন্দেবী বৃষ্টি, অন্যথানি 
সেই বুতুক্ষ অজগর সর্পের স্তাঁয় ভীষণ দর্শন কাপালিকের নর-রাক্ষস 
মৃন্তি। বন্ধিমচন্দ্রের কপালকুগুলা এই দৌলতপুর ও দরিয়াপুরের 
প্রকৃতি অধ্যায়নের ফল। 

১৮৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে বক্িমচন্ত্র কাথির ( নেগু'য়া) সব.ভিতিজগ্ঠাল 
অফিসার হইয়া আপিয়াছিলেন। সেই সময় উপযু্পরি তিন 
রাত্রে তিনি একজন কাপালিককে কীথিতে দেখিয়াছিলেন।* ইহার 
কিছুকাল পরেই একটি ভাঁকাতী মোকদ্দমার তদন্ত উপলক্ষে তাহাকে 
দৌলতপুরের ডাক বাংলোতে কিছুদিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল । এ 
সমর তাহার কপালকুগুলা উপন্যাসের সুচনা হয়। কপালকুগুলা 
কাল্পনিক উপন্তাস। দৌলতপুর ও দরিয়াপুর তাহার সেই কাপালিক ও 
কপালকুগুলার লীলাভূমি ; কোমল কঠোরের অপূর্ব সম্মিলন ক্ষেত্র। 
বঙ্গসাহিত্যের একটা বিশিষ্ট ভাবের ও আদর্শের পীঠস্থান। সুদুর 
ভবিষ্যতে হুয়ত এমন একদিন আসিবে যেদিন দলে দলে বঙ্গীয় সাহিত্য 
সেবকগণ সেই পীঠস্থান দর্শন করিবার আশায় যথাযোগ্য ভক্তির সহিত 
তীর্থযাত্রা করিয়া জীবন ধন্য করিবেন। বিগত বর্ষে কাধি সারম্কত 
সন্সিলনীর সম্পাদক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বিষুপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এল 
মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে এই দৌলতপুর গ্রামে কপালকুগুলার 
পরিকল্পনা ক্ষেত্রে 'একটি স্মৃতি স্তস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দৌলতপুর 
গ্রামে ষে প্রাচীন শিব মন্দিরটা আছে উহার প্রাঙ্গনেই স্তত্তটি নির্টিত 


প্র ্রযুজ খ্চীশচজ্ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আনীত বব নিম জীবনী'তে উাকস 
বিস্তারিত বিষণ আছে । এস্থলৈ তাহার পুনরল্লেধ নিায়োজন | 





৩৯৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


দৌলতপুর গ্রামের পূর্বোক্ত শিব মন্দিরটার অনতিদুরে 
একটি বটবক্ষমূলে বৌদ্ধমুগের একটিপুরুষ মু্তি ও তান্ত্রিক যুগের একটি 
দেবীমূত্রি আছে। মুর্তি ছুইটীই প্রস্তর নির্মিত ও ভগ্ন 
বটবৃক্ষটীর কাণ্ড ও শাখা প্রশাখা বৌদ্বযুগের 
মুর্তিটাকে এরূপ ভাবে ঘিরিয়! ফেলিয়াছে যে, আর 
তিন চার বৎসর পরেই উহা লোকলোচনের অন্তরালে চলিয়া যাইবে । 
তখন উহার চিহ্নমাত্র লোকে দেখিতে পাইবে ন!। এক্ণে নিয়ভাঁগের 
সামান্ অংশই দেখিতে পাওষ! যায়। কিছুদিন আগে বৃক্ষের কিয়দংশ 
ছেদন করিয়া আমর! প্রস্তর-মৃত্তিটা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়'- 
ছিলাম। কিন্তু বৃক্ষ ছেদনের ফলে এবং ধুন্তিটী বাহির করিয়া 
আনিলে গ্রামবাসিগণের বিপদ উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা 
করিয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসিগণ মৃষ্তিগান্রে সিন্দুর লেপন করতঃ 
পৃজা করিতে আরম্ভ করিয়া দেওয়ায় কার্ধ্যটা আর অধিক দূর 
অগ্রসর হইতে পারে নাই। এক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছিলাম, রশুলপুর 
নদীর বাধ প্রস্তত করিবার সমর মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে এ 
যুন্তিটী পাওয়া গিয়াছিল ' দৌলতপুর ও দরিয়াপুর গ্রামে পুফরিণ্যাদি 
খনন কালে পাচ সাত হস্ত মাটার নীচে কূপ বাহির হইতে দেখা 
যায়। 

দৌলতপুর গ্রামের সাত আট মাইল পশ্চিমে কাথি সহর। কাখিতে 
নন্দকুমার পুষ্করিণী নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ধ্যাতনামা মহারাজ। 
নন্দকুষার কর্তৃক এই পুফরিণী খোদিত হইয়াছিল । 
নন্দকুষার তাহার কর্মজীবনের প্রথমাবস্থায় কিছুদিন 
হিজলী প্রদেশের আমীন পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
তৎকালে এই আমীনি পদ বিশেষ সম্মানজনক ছিল। নবাব মুর্শিদ- 


দৌলতপুরের প্রস্তর 
মূর্ি। 


কাথির নন্দকুমার 
পুষ্ষরিণী। 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী । ৩৯৭ 


কুলীর আমলে রাজন্ব বাঁকীর জন্য যে সকল জমিদারী সরকারের খাসে 
আদিয়াছিল, সেই সকল জমিদারীর রাজস্ব সংগ্রহের জন্য তিনি কতক- 
গুলি আমীনি-পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহারাই প্রজা সাধারণের 
নিকট হইতে রাজন্ব আদায় করিয়া নবাব সরকারে দাখিল দিতেন। 
হিজলী প্রদেশও এ সময় কিছুদিনের জগ্ত নবাব সরকারের খাসে 
আসিয়াছিল। কাখির নন্দকুমাঁর পুফরিণীটি সেই স্মরণীয় মহাত্মা 
একটি চিরন্মরণীয় কীত্তি। পুষ্করিণীটি পর্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বিগত 
১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কাখির ভূতপূর্বব সব্ডিভিজন্তাল অফিসার স্বর্গীয় জগদ্ন্ 
ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ মহাশর সরকারী ব্যয়ে উহার পক্কোদ্ধার করিয়া এবং 
'ঘাটটি বাধাইয়। দিয় সাধারণের মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। 
তমলুক মহকুমীর অন্তর্গত নন্দকুমার নামক স্থানটাও মহারাজ! নন্দ- 
কুমারের নামেই প্রতিষ্টিত। 
কাথির যে স্ুরম্য ত্রিতল অট্রালিকাতে এক্ষণে ফৌজদারী কার্যালয় 
প্রতি্ঠিত আছে উহা থুষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্ীতে নিম্কীর কুটীর জন্ত 
নির্মিত হইয়াছিল ১৮৬৩ খুষ্টাব্ধ হইতে এদেশের লবণ কারবার উঠিয়া 
গেলে সরকার বাহাদুর সপ্ট এজেন্টের নিকট হইতে 
৮৯7 উক্ত বাটী ও তৎসংলগ্ স্ুরৃহৎ বাগান দীঘিকাদি 
সমেত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড গ্রহণ করি উক্ত স্থানে 
মহকুমার কার্ধ্যালয়াদি স্থাপন করেন । তৎপূর্ব্ব উহা এগরা নেগুয়া 
গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অন্টা- 
'লিকাঁটার উত্তর ও দক্ষিণ পার্থে যে চারিটি কামান স্থাপিত আছে, 
সেগুলিকে হিজলী হইতে আনিয়। এন্বানে রাখা হইয়াছে। সম্ভবতঃ 
হিজলীর যুদ্ধে এ কামানগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল। 


সবডিভিজন্তাল অফিসের সম্মুথে যে বৃহৎ প্রস্তর যুর্তিটা আছে উহা! 


৩৯৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


বাহিরীতে পাওয়! গিয়াছিল। বাহিরী হইতে আনয়ন করিয়া উহাকে 
স্থানে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। মৃত্তিটার দৈর্ঘ্য 
প্রায় পাঁচ ফিট। উহার ছুই বাহু একবারেই নাই। 
নামিকা, চিবুকের নিয়াংশ ও উভয় পাহ্স্থ মৃত্তিতুষ্ঠয়ের মুখগুলি তগ্ 
অবস্থায় আছে। এততিন্ন মূর্তিটার অন্যান্য অংশ, বেদী ও বেদীর উপর 
চিত্রিত মূর্তি ছুইটি ও অন্যান্য চিত্রগুলি সুস্পষ্ট অবস্থায় আছে। কত 
শত বৎসর হইল যুণ্তিটা নির্শিত হইয়াছে_-অগ্গে ছাতা পড়িয়াছে, 
রঙ. জলিয়া গিয়াছে, অঙ্গহীন হইয়াছে, তথাপি এখনও উহার শিল্প- 
নৈপুণ্য ও গঠন প্রণালী দেখিলে আশ্চর্যযান্বিত হইতে হয় । উড়িষ্যার 
খগ্ুগিরির উপরে এইরূপ মনোমুগ্ধকর প্রন্তরগঠিত মূর্ভিরাশি দৃষ্ট হয়। 
বঙ্কিমচন্দ্র এ মূর্তিগুলিকে লক্ষ করিয়াই তাহার সীতাবরাঁম উপন্যাসে 
লিখিয়াছেন-_-“উহাদের ছুই চারিটা কলিকাতার বড় ঝড় ইমারতের 
ভিতর থাঁকিলে কলিকাতার শোভা হইত।” আমরাও এই গ্রন্থের 
উপসংহারে সেই মহাপুরুষের বাক্যের প্রতিধধবনি করিয়া! বলি--হায়! 
এখন কিন! হিন্দুকে ইওষ্রিযাল্‌ স্কুলে পুতুল-গড়া শিখিতে হয়! আমর! 
কুমারসম্ভব ছাড়িয়। সুইন্বর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্‌ গড়ি, আর 
উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হা করিয়া 
দেখি! আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি ন11” 


সমাপ্ত। 


কীথির প্রস্তর-মুত্তি। 


